1৮১2. টিং ফা 082, 


১৪৬৮ বঙ্গান্ছে নিত্যধামগত পৃথিত্তপ্রবয 
দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ব প্রতিষ্ঠিত 
ধর্ম-সম্বন্থীয় মাসিক পন্তর্িক। 


ডি 


€৯৩৩১ ভাদ্র হইতে ১৩৪২ শ্রাবণ পর্ব্যস্ত 
২৪শ বর্ষ) 





স্ভির্গবত; সেবা ভক্তি প্রেম-স্বর্ূপিণী | 
ভক্তিরাননরূপা চ ভক্তিরক্তস্য জীবনম্‌ || 


সম্পাদন 


'অাদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য গীতবুত্ব 


মাদিল! “ভক্ষি-নিকেতন” 
পরো: আন্দুল-মৌড়ী, জেলা হাওড়া 
হইতে 
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত 
এবং 
১৬।১এ বিভন সীট, “মানসী প্রেস” হইতে, 
প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত। 


বাধিক মুলা মন্ভাক--১॥০ দেড় টাকা । 


“ভক্তি” ২৩শ বর্ষ সুচী পত্র 


মঙ্গলা১রগম্‌ 

সু6ন! 

তুমি জাম।র কে 
আদর্শ বৈষ্ব-জীবন 
বিশ্বরূপের সঙ্গীত 
শ্রীঅ্ৈতের গর্ভ বন্দন। 


জ্ীবক্রেশ্বর পঞ্চিতের জীবনী 


ঙক্তি (রাগানগ!) 
অকৈভব কৃষ্ণপ্রেম 


আলোচন। 

পঞ্চগীত। 

হরিনাম 

গয়ায় পিওদ।ন লীল! 
পাল ঠাকুর কবিচন্ত্র ভট্ট 
আবাহন 

শক্তি সংগঠন 

ব্জিয়। 

ীর্থন! 


গ্রীমতীর বিল।প 
প্রেম হসময় গেরাটাদ 
গ্রনবীপচন্দ্র দাস প্রদঙ্গ 


তিনটা প্রশ্ন 
শ্ীচেতন্ত ভাগবত 


প্রাচীন ১ 
সম্পদক 3 
সম্পাদক ২ 
পণ্ডত শ্রীযুক্ত গো পেন্দুভৃষ৭ সাংখ্যতীর্থ ৩ 


শ্রীযুক্ত বিশ্বূপ গেশ্বামী ৫১২৫১৯৯১১১৫, 


পপ্ডিত শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী শুত্বনিধি ৫ 


ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম 
৮১৬৯১১৭১১১৮ 
শ্রীযুক্ত উংমশচন্ত্র বঙ্্যোপাধ্যায় ১৩ 
ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভোঁলানাথ ঘে!ষ বর্ধ। 
১৮,৫২,৭৩,১৩৯,১%৬ 


সম্পাদক ২৪।৬১)১১০/১৯৬ 
পৃথকপত্রাঙ্ক প্রতি মাসের শেষে 
শযুক্ত গ্রত। চন্দ্র. গ্রামাণি ১ ২৬ 
পঞ্ডিত প্রযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি ২৭ 
শযুক্ত দ্জমুগ্যধন রায় ভট্ট ৩ 
শযুক্ত কৃষ্ণকিন্কর গায় চৌধুী ৪৭ 
শ্যুক্ত জিতেন্দ্র গ্রসাদ বনু 8৯ 
শ্ীযুক্ত কৃষ্ণকেন্ধর রাম্॥ চৌধুরী ৫৯ 
সম্পাদক ৬৫,৮৯,১১৩১১৩৭১১৬১) 
২৯১,২২৫,২৪৯ 

প[রবাজক শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাঁঝ। ৬৬ 
ভীযুক্ত যোগেন্্রমোহন রায় ৬৭ 


শ্রীযুক্ত জমুল্যধন রায় তটট 

৭৮,১১৪,১৪৬,২২৯ 
যুক্ত অমূল্যধন রাঁ় তউ ৫ 
যুক্ত যোগেন্্রমোহন ঘোষ তত্িবিনোদ ৯১ 


ভ্ীভীডুলসী স্তোর 

একটা গান 

শ্রীবৈষব ইতিহাদ 
প্রীবৃন্দাবনের তিন জ্বি গ্রহ 
সুখ ও দুংখ 
ভ্ীভক্তিরত্বাকর 

উপাপন! কোথায় 

কাল! তরে 

বৈষ্ঃব সাহিতে) দীনেশ বাবু 
নবদ্বীপ 

গৌরব 


বঙ্গভাষ! ও সাহিত্যে দীনেশবাবু 
ও গোবিন্দ দাংসর কড়চ। 
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পরক্রাজক শ্রীযুক্ত ভুলুনা বাঁব। ৯৬ 

ী ৯৬ 
শ্রীযুক্ত মুরারিলাল অণ্কারী ৯৭,১৩৪,১৫৬ 
শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট ১৪৪ 
সম্প।দক ১০১ 
শ্রীযুক্ত নৃ'সংহ প্রসাদ গোস্বামী ১৯৩ 
পণ্ডিত শ্রীক্ত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ ১১৫ 
শ্রীযুক্ত প্রভাপচন্ত্র গ্রামাণিক ১১৭ 
সৎ সাহিত্য সেবক ১৩০ 
গ্ীযু্ক গ্রভা চন্দ্র প্রাম।ণিক ১৩৯ 
শ্রীধুক রমেন্ত্রকণ গোস্বামী ১৪৫ 


| শ্রযুক্ক যেগেন্দ্রমোহন ঘে!ব ভক্কিবিনো? 
১৫৪ 


শীসহম্থতী বন্দন। শ্ীুক্ত স্তীশচন্দ্র বন্থ ১৬৯ 
বৈষধবোচ্ছি্ মিম! গ্রযুক্ক যদ্পতি দাস ১৬৩ 
পাঁগলের খেয়াল শীযুক্ত ক্ষমূল্যধন নাজ ভট্ট ১৭৮ 
নশর ভ্রমণান্তে গৃছে প্রতাগমন কীর্তন শ্রীযুক্ত রাম্দাস বাবাপী. ১৮০ 
শ্রগুরু স্তোত্র শ্রীযুক্ত শিশিরকুমাঁর বকৃসী ১৯৪ 
বিরহিনী শ্রীযুক্ত যছুপতি দ।স ১৯৫ 
মুড়গ্রামে গোস্বামী বংশ শযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী ১৯৮ 
রামকেলী সংস্কার শ্ীযুক্ত রুষ্ণশশী গোস্বামী ১৯৯ 
ত্যাগধর্ম পণ্তুত শ্রীধুক্ত গোগেন্দুভূষণ দাংখাত্বীর্থ ২০২ 
কবে ন'দেবসী হব শ্রীযুক্ত মলা প্রদাদ গুছপাত্র ২০৪ 
মণিননির পরিব্র/জক শ্রযুক্ত ভুলুম্ব! বাঁবা ২০৫ 
নব্দীপে লক্ষণের শক্তশেল ভিত্র শ্রীযুক্ত যছুপতি দাস ২৪৭ 
দশটা শাস্ত্রোস্ত উপদেশ শীযুক্ত অমূলাধম রাঁয় ভট্ট ২০৯ 
প্রেম গ্যুক্ত শিশিরকুমার বকৃসী ২১৯ 
জীপ্রীহরিনাম ডাঃ শ্রীধুক্ত ভোলানাথ থে|ষ বর্দ/( ২১৪. 
বৈষ্ঞব ত্রত তাঁলিক! প্রযুক্ত রাঁধ!কিন্কর গেন্বামী ২১৭ 
গ্রশ্ন জীমুক্ত বহুপতি দাস ২১৯ 


গান 
অতাগা 


1 


নেহলত। 
শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বকৃপী 


বারাণসী ধামে শ্রাচৈতন্তদেবের পদাক্ক অম্বযণ-- 


ডাঃ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘে য বর্ম 


ঘন ।ম-নরহরি কৃত তক্তি-রত্বাকর শ্রীযুক্ত 'অচাতচরণ চৌধুরী শত্বনিধি 


বাল্য নৃত্য 

করযোড়ে নিবেদন 
প্রাপ্তপত্র সম্বন্ধে বক্তব্য 
ভক্কি 

ব্রাজকামন! 

বর্ণাশ্রম ও গৌরাঙ্গ 
ব্রজের পথে 
প্রহীপকুদ্র মণ্ন 
াঁমবিনা 

নিবেদন 

ব্রজাঙ্গনার শ্ীকঞ্গ্রীতি 
ব্যাকুগতা ও আক্ষেপ 


শ্রীযুক্ত যদুপতি দাস 

শ্রীযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী 
শ্রীযুক্ত শীতলচন্ত্র ভট্টাচার্য 
ভীযুক্ত বিশ্বেশবর বাম বি, এ, 
শ্রীযুক্ত জেতেন প্রসাদ বন্থু 


প্রভৃপাদ শ্রীযুক্ত অতুল গোস্বামী 


ভীযুক্ত যদুপতিদাস 

ঞ্ৰ 
শীযুক্ত প্রন্ভাসচন্দ্র প্রমণিক 
সম্পাদক 
ডঃ জ্ীযুক্ত ডোলানাঁথ ঘোঁষবশ্ম। 
শ্ীবুক্ত চণ্ডীতরণ রায় 


২৬শ বর্ষ সম্পূর্ণ । 


স্পসপ দু সপ 


২৪ 
২২৬ 


৮৬৬০ 
২৩২ 


শরইীরাধারম্ণা তি ॥ 


“ভক্জি9্গবতঃ সেবা ভক্তি প্রেম-স্বরূপিণী । 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তিভক্তস্ত জীবনম্‌ ॥৮ 


বু রস 
রর লা উর ৮৯, রগ রা পপি 


[ ২৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র (শ্রীজন্মাষ্টমী ) ১৩৩১ সাল] 











পর 
মিসিযিসা 








মঙগলাচরণম্‌। 


“যং বঙ্গ! বরণেন্ররুদ্র মকতঃ স্তঘস্ত দিব্যৈেঃ শুটৈ- 
বেদৈঃ মাজপদত্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সাঁমগঃ। 
ধ্যানাবস্থৃতহধগতেন মনসা পণ্তস্তি যং যো[গনে। 
য্তান্তং ণ বিছুং সুত্বাহরগণা দেবায় তশ্মৈ নমঃ 0৮ 
*জবণড মগ্ডজাকারং ব্যাপ্তং যেন চক্রাচর্ুম্। 
তৎপদং দর্শিতং যেন তশ্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥* 


( সুচনা। ) 


আম! নিজ শক্তিতে কখনও €োন কাধ্য করিতে দক্ষম হই না, সকলই 

সেই মঙ্গলময় সর্বনিয়ন্তার ইচ্ছ! | বাহার অপরিদীম কুপাবলে এই তেইশ 
বৎসর যাঁবৎ ০৩৮ পাত্রকা বছভক্ষের আদর-মত্ব লাভে সমর্থ হুইস্লাছে ন, 
আহুন আজ সকলে মিলিয়া এই নব বর্ষারস্তে সর্ধাপ্রথমে নিখিল বিদ্ব 
বিনাশঙ'রী দেই সর্ধনিয়স্তার শ্রচরদে শরণাপন্ধ হইয়। বলি-_- 

“স্বমেকং শরণ তমেকং বহেণ্যাং 

স্বমেকং জগত কারণং বিখবগম্‌। 

ত্বমেকং জগৎ করতৃপাত গ্রহ 

ত্বমেকং পরং দিশ্চলং নির্বিকরম্‌ ॥ 


হ ভস্ভি [ ২৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 





ছে মজলময় | তুমিই 'জীবের একমাত আশ্রয়, তুমি সর্বশ্রে, তুমি 
বিশ্বের একমান্জ কারণ,_তোমারই শক্তিতে বিশ্বত্রহ্গ।ও নানারূপে বিকাশ- 
মান। তোমাদার।ই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলঘন সংসাধিত হয়। তুমি 
পরম পুরুষ, তুমি নিত্য বস্ত। তুমি অব্যয় অর্থাৎ জন্মমৃহ্যু রহিত, তোমার 
স্ীচরণ আশ্রয় করিয়। আমর) আজ তোমারই কার্ধ্যে প্রবুন্ত হইলাম, তুমি 
কূপাকরিয়া আমাদিগকে শক্তি সার করিঃ়। কার্ষের সাফগ্র্য প্রদান কর। 


তুমি আমার কে? 


ওগো! তুমি আমারকে 1 বল--বল নাথ, মন ক'রে সুখেহুঃখে, 
সম্পদে বিপদে, আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘোর ফেব্র, কিন্তু বুঝিতে পারি না, ধরিতে 
পারি না, দেখিতেও পাইনা । বুঝিতে বুঝিতে, ধরিতে ধরিতে, ভাবে ভাবে 
মিলাইয়। দেখিতে দেখিতে অমনি কোথায় লুকাইয়। যাও। তুমি কি আমার 
পরম শত্র, ন! আনন্দ দাতা পরম মির? কিছুই তশ্থির করিতে পারিতেছি 
না, তুমি দন! কৰিয়। দীনহীনকে বলিয়া দাও ভুমি জামার ফে? 

এক একবার মনে হয়), তোমাকে ধরিয়া! ছু'টো প্রাণের কথ! বলিয়া 
ধীরে ধীরে তোমার পরিচয় নিখ, কিন্ধু তুমি চোরের মত লুকাইয়! আসিয়া 
আমার গ্রাণ ব্যাকুল কার! দিয়! আবার কোথায় লুকাইয়! যাও, কিছুই বুঝিতে 
পারিন।। চতুরচুড়ামণি! এবার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে, তুমি মিএই 
হও গস শক্রই হও অথবা আমার কেহ নাই হও, একবার দেখ দিয়া, 
পরিচঞ্জ দিয়! আশা মিটাও। আমিও তোমার " সহিত আমার কি মম্ব্ধ 
তাহা জানিয়্া নিশ্চিন্ত হই। আমার যাহ! কিছু ভয়, আমার যাহা কিছু সন্দেহ) 
ধতকিছু ছুশ্চিন্ত! সব দূর হইয়া যাউক। 

মনের ত জমার স্থিরতা নাই-ই, তাই আবার এক একবার মনে হয় যখন 
তোমার পরিচয় পাইলাম না, তোমাকে যখন ধরিতে পারিলাম না, প্রাণের 
ছ'টে। নুখছঃখের কথ! বলিতে পান্িগাম না, আর তুমিও ধখন আমার কষ্ট 
ঝুঝিলেনা তথন তুমি আমার কেহ নও। কিন্ত প্রাণে সেকথ। শোনে ন, 
লে যে পর্বদাই তোমার পরিচয় পাইবার জন্ত ব্যাকুল। 'কে তৃমি অমন করিয়া 
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দেখ! ন! দিয়! ভালবাদিতেছ, ভাল না বাসাইক়। লিজে ভালবাসি প্রাণ 
টানিতেছ, পারটয় না দিয়া--সম্ঘষ না জানাইয়] সর্বদ! উপকার করিতেছ, 
আপনি প্রেম করিয়া ব্যাকুল না হুইয়। আমাকে ব্যান্তুল করিতেছ ?1বল-_ 
বল নাথ তুমি আমার কে? বড়ই বামনা, বই আগ্র€, প্রাণ বথাথই বড় 


ব্যাকুল হইয়াছে--একবার দেখা দিয়! বল তুমি জামার কে 1 
প্পীনে, দেখা দিলে কি মান যাবে? 


আমি তব ঠাই, কপ! নাছি চাই, 

(কেবল) চোখের দেখ! একবার তাও কিনা দিবে? 

জানি হরি তুমি দেবারাধা ধন, ভক্তিভাবে তোমায় পুজে দেবগণ, 
তা বলে কি দেখ! দিলে পতিতপাবন 

পতিতের মঙ্গে পতিত হঃয়ে যাবে? 

তাঁই যদি হরি ভাবহে অন্তরে, লা হয় দেখাদি ও থাকিছে আন্ত, 
(যদ) না রও অধিক কাল থেকে কিছুকাল 

ন! হয় হরি আপন ঘরে চলে যাবে॥ 
(যদি) সরল হ/য়ে দেখা দিতে পাও ভর, (না হয়) বাকহ/য়ে দেখ! দিও দয়াময়, 
(যদি) দেখিতে এ মুখ হওছে বিমুখ 
(না হয়) আড়নয়নে হবি আমার পানে চাবে॥ 

(যণ্দ) হয় হে এ চিতে নিতে ও চরণ, সঙ্গে রেখ সদ। প্রহরী মাপন, 
সত্য, দয়া, তপ, শৌচ, চীর়িজন 
(তারা) যেন আক্রমণ করে আমার সবে 

দীন--সম্পাদক 


আদর্শ বৈষ্ণব-জীবন। 


দেশ আগ গ্রগৌরাঙ্গ-প্রবর্তিত মুর ধর্মের মর্্মধানী শুনিবার জর ব্যাকুল 
হইয়াছে। কিস্তকে সেবাণী গুনাইবে? এ ধর্মের প্রচার তে। শুধু পুথি 
পড়াই! নয়; আঁঢারেই এ ধর্মের প্রথম প্রতিষ্ঠ, আ(চারেই এ ধর্মের শিক্ষা, 
আচারেই এ ধর্দের প্রচার। প্রত আমার়_- 
“আপনি আচরি ধর্দ জীবেরে শিখায়।” 
প্রভু নিজেই বলিতেন,--"আাপনে না কৈলে ধর্ম শিধান না| যায়।” তাই আমর! 
আজ চারিদিকে নানাকপ বাত্তিচার, নানারূপ উৎপাত দেখি। ভাঁহা নিবারগ-্ঠ 
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আচারনিষ্ আচার্যযগণের পাশেই চাহিয়া শাছি। কেননা। তাহারাই যে 
এ ধর্দের প্রগারক! 

গৌর-কথায় যাহার প্রাণ গলিয়াছে, গৌর-লাম গ্রহণে বাহার পিপাদ 
জাগিয়াছে_ তাহাকে আজ কোথায় পাইব? কে আজ আচারে প্রচারে 
আমার গোর মহিম। গৌঃবান্বিত করিয়া তুলিতে পারিবেন ? 

গৃহীই ব| কি, আর ত্যাগীই বা কি-_চাই আদর্শ বৈষ্ব-্জীবন। বাহার 
চলনে, বলনে, লিখনে, পঠনে গৌর-গ্রীতি ফুটি্া উঠে, চাই এমনই সব 
গৌর-সর্বস্ব কাদর্শ বৈষ্ণব । বাহার চরিত্র প্রভাবে অবৈষণবের হয়েও 
বৈষণবভাবেব উদয় হ-_ধাহার এতটুকু করুণাপাঙ্গ ভঙ্গ দর্শনে শত অপরাধীর 
চিত্তসরোবরও প্রেম5স্ত্রের শীতল কিরণে আলোড়িত হইয়া উঠে, চাই এমনই 
আদর্শ বৈষ্ণব-জীবন। আনুন--কে কোথায় আছেন। 

দেশে দেশে তখন এখনকার মত এত সংবাদপত্র ছিল না--পুস্ত * 
পুস্তিকা বিতরণেরও এত সুযোগ সুবিধ! ছিল না, তথাপি কেমন করিয়া 
চারিশত বৎসরপুর্রে এ ধর্ম এমন প্রসারলাভ করিয়াছিল তাহ! আ্ঞাবিলে 
আম্মহারা হুইয়া যাইতে হয়। জ্ঞান বৈরাগ্যের মুর্তিমান বিগ্রহ 
স্বরূপ এক একটি ভক্তর্গীবনই তখন যথার্থ এক একটি সুবিশাল 
প্রচারকেন্ত্র হইয়া! উঠিাছিল। যে পথ দিয়া এমনই একজন বৈষ্ণব বিগ্রচ 
একবার গমন করিরাছেন, অপূর্ব চরিত্রমহিমায় সে সমগ্র দেশটাই ধন্য হুইয়। 
গিয়াছে। রাজার আর্ধিক এঙ্বর্যা, বৃহস্পতির মত জ্ঞান, কন্দর্পের মত রূপ 
এ লব কিছুরই উপর বাহার তক্ষপ নাই, ' হা কৃষ্ণ বলিতে সত্যই ধাছার 
নয়ন গলিয়! প্রষ্টার চিন্তকে আরজ করিয়। তুলে, তেমন প্রচারক ন| পাইথে 
কি আর এই ঘোর কলিকালে উপায় আছে ভাই? গুধু কথায় প্রচার ইইবে 
শা, সঙ্গে সঙ্গে আচার দি প্রচার করিতে হইবে । আচার দ্বার যে প্রচার 
তাহা তুগ্য আর প্রচার নাই। তাই ব্সদর্শ বৈষ্ণব-জীবল গড়িয়া তুপিবার 
দিকে বেশী লক্ষ/ দেওয়াই এখন নকলের বিশেষ কর্তব্য বলিয়! আমরা মনে 
করি। মনে রাখিতে হুইবে ঘে, একদল রঘুনাথ, একজন হরিদাস, 
একজন কৃষ্দ(দ কবিরাজ বৈষ্বধন্ম্ধের প্রচারের জন্ত যাহা করিয়া 
গিঃাছেন, লক্ষ লক্ষ হ্যাগুবিল বিলি করিয়! তাহার শতাংশের একাংশ 
লাধনও সম্ভবপর নয়। সেইজগ্ আদর্শ বৈষ্ঞব-জীঘন গঠনের দিকেই এখন 
সর্বপ্রকায়ে অধিক দৃষ্টি দেওয়! প্রয়োদন হইনা পড়িয়াছে। 

ভগোতন্দুতৃফণ হ1ংখযত 





বিশ্বরূপের সঙ্গীত। 
(১৯) 


৩৪ ।---বল্রে ভূবদমনল লাম ( এযে) শবণে মধুর । 
এ নাম প্রেমামৃত রসপুর॥ (হরিবোল, হরিবে!ল, ) 
এ ন!মে আছে এমনি সুধা, (ইথে) মিটায় বিষম বিষয় ক্ষুধা , 
তূষতের তাপ তৃষ্ণ! করে দুর ;__ 
হরিবোল যে বলে তার গোল ঘুচে যায় 
ও তার হদে জন্মে প্রেমাস্ুর ॥ 
য্দিও সে নামনামী, অভিন্ন তবুও শুনি 
হরি হতে হগ্িলামের মহিম প্রচুর ১ 
ও তার সতাভাম। জানিশস্ব 
কৈলেন নিজত্রান্ত দূর॥ 
এ নামে প্রাণ আপনি মাতে, বারি ঝরে শীগা হ'তে, 
মরুভূমে বাণ ডাকে শুনি শব সুমধুর )-- 
ওরে বিশ্বরূপের মবোধ মন 
তুই হরি ঝ্লূত হু চতুর।॥ 


শীঅছৈতের গর্ত-বন্দন | 


দেশ যখন অত্যাচার অন্।চারে উপক্রত হয়, বথন প্রীতি ভালবাসার স্কলে 
হিংসা বিছেষ মস্তক উত্তোলন করে, ভ্রাভৃভাবের স্থলে লোক অনুর ভাবাপন্ন 
হইয়। উঠে, ধর্ধু ্িগমান হুইক়। পড়েন, তখন ধার্মিক হারা, কাতর প্রাণে তার! 
তাহারই ন্মরণ লন-_ষিনি ধর্মের একমাত্র রক্ষক। আর তখনই তাহার 
আবির্ভাব ঘটে। ইহাই তাহার নিয়ম। 
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টি 





পাঠানরাজত্বের অবসান সময়ে যখন এ দেশে বিচার ছিল না, শাঁধন শৃঙ্খল! 
ছিল না? দেশ তস্কর দন্যর লীলাভূমি হইরা উঠিগছিল, লোকে মান ও 
প্রাণভয়ে সদ শশঙ্কিত ছিল, ধর্পের নাম যেন দেশ হইতে দূর হ্টরাছিল, 
তখন যে ছুই একজন সাধুভক্ত দেশে ছিলেন, তাহারা প্রাণে প্রাণে ভগবানের 
কাছে ক্রনদন করিতেন। তাহাদেরই প্রধন ছিলেন বঙগদেশে শ্রীম্গৈত জাচার্ধ্য। 

শ্রীঅতৈত দেশের হুর্দিশ। দর্শনে ভাবিতেন, এন অধঃপতন যখন মানব 
সমাজে ঘটিযাছে, তখন কি তিনি আসিবেন না, ধিনি তাহাদের একমাত্র 
গতি? এ কথ! মনে হইলেই তাহার যেন ভরস। জন্মিত, মনে বল আলিত। 
তখন আপন মনে বলিতেন-ই। আমিবেন তিনি। কিন্কু অন্তান্ত ভক্তদের 
মধ্যে কেহ কেহ এক এক সময়ে নিরাশ হইয়া পড়িতেন। তখন তাহাদিগকে 
প্রবোধ দিতে হইত )--ষ্ঠাছাদ্দিগকে আশ্বাস দিবার সময়ে কথন কখন খ্ত্বৈতের 
আবেশ উপস্থিত হইত, তাহার দেহমুখ তেজে উজ্বগ হইয়। উঠিত, আবিষ্ের সার 
তখন তিনি ঠাহাদিগকে বলতেন প্ভয় করিও ন! তোঁমরা, তিনি আগিবেন-_ 
নিশ্চয় আসিবেন। আমি তাহাকে আনিবই) যদি না আইদেন, তবে এই 
দেহ হইতেই চতুর্ববাছ বহির্গীত করিয়। লইব) সব অত্যাচার বিদুরীত করিব ।* 

শ্ীজহৈতের এ স্ব বাঁকোর মুল্য অভাধিক, কথাগুপি গ্রতি অক্ষরে 
গ্রাণময় ছিপ । কারণ তিনি এইজন্তই সক্ঘর করিয়া ভগবদারাধন! করিতেন, 
গঙগ(রলে তুলমীদলে অঞ্জলি অর্পণ করিতেন এবং তাহাতে নিজ মনে ভরণ! 
পাইতেন। একধিন দুইদিন নয়, প্রতিদ্দিনই এরূপ করিতেন, একদিন কিন্তু 
গঙ্গাজলে তুলদী ও পুষ্পাঞ্ঈল অর্পণ করিলে এক আশ্র্ধায ব্যাপার ঘ্টল, 
অঞ্জলির কুমশ্তমাদি উদ্জাইয়া চলিল ! 

'অন্বৈত রহস্ত বুঝিলেন, আনন্দ অনৈতেন্ নয়নে নীরপারা ঝঙ্িতে লাগিল, 
আননো তিনি সে অঞ্জগর কুনগুমাদির অন্কুদরণে তীরে তীরে চলিঃলন। বথ। 
জট্ধৈত প্রকাশে 

পএকদিন প্রভু ( অবৈত ) বলি গঙ্গার গহ্বরে । 
তুলসী চন্দন পুস্পে কষে পা করে।॥ 

গঙ্গাতে কৃষ্ণের মুর্তি আরোপ করিয়া। 

তিন পুম্পাঞ্জলি গঙ্গায় দিল ভাপাহয়। ॥ 
কৃষ্েচ্ছায পুষ্পাঞ্জলি যায় ভ্রতগতি। 

পূর্বমতে শচীদেবীর অঙ্গে কৈল স্থিতি ॥* 


ভাত্র ১২৩১] শ্রীঅইৈতের গর্ভ-বন্দনা ৭ 


অনেকেই গঙ্গায় পুত], করিয়া থাকে, পুজার ফুল জলে তাসাইয়াও দিয়! 
থাকে । কোন কোন ফুল মশ্রোতের বেগে ভামিয়াও আইসে, আবার সরাইয! 
দিলেই স্রোতে চণিয়া যায়। শচীও তাঁই মনে করিয়! ফুলগুলি জেতে সরাইয়! 
দিলেন, কিন্তু তাহ! পুনঃ পুনঃ আনিয়া শচীদে বীর গর্ত স্পর্শ করিতে লাগিল। 
শটী গ্রথমতঃ বিশ্মিতা হইলেন, মনে কিঞ্চিৎ ভয়ও হইল, কারণ তখন 
তীহার গর্তাবন্থ। ; তিনি কৃষ্ণ ম্বরণ করিয়! তাঁড়াতাড়ি তীরে উঠিলেন। 
“তবে ঝাঁট ঠুঁলসী কুন্ম ঠেলি ফে'ল। 
তীঘ্ে উঠে রাম নারায়ণ হরি বলি ॥” (অদ্বৈত গ্রকাশ।) 
এদিকে অগ্জলির পুষ্প হুদরণে আ1পিয়! অদ্বৈত দূর হইতে তাহ! দেখিতেছেন 
আর আনন্দে ভাসতেছেন। 
অদ্বৈত বুঝিলেন ধে, এই পবিত্র গত্তুই তিনি অধিষ্ঠিত, ধাহার উদ্দেশ্রে তিনি 
অঞ্জল প্রদান করিয়াছেন। অদ্বৈত মনে মনে গর্তের বন্দন| করিয়| গৃঁছে 
গেলেন, কিন্তু গিয়াও তিষ্ঠিতে পারিলেন না । জগন্নাথ মিশ্রের গৃছে চলিলেন। 
চা জগন্নাথ উভয়েই অদ্বৈতের শিষ্য ছিলেন। গুরুকে আগমন করিতে 
দেখির। তা€ার। অনন্দিত হইলেন। কিস্ত গুরুদেবের আদ কি বিপরীত 
ব্যবহার! ঘেন তিনি আজ প্্রক্কাতস্থ ₹ছ্নে। তিনি কাহাকেও কিছুন! 
বলিয়া, সমাগত! শচীকে প্রদক্ষিণ করিলেন, করিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। 
থখ!-প্রীটৈতন্ত মঙগলে__ 
প্অতবৈত আচাধ্য গোসাঞি সর্ব গুণধাম। 
ত্রিজগতে ধন্ত সবার নাহিক উপাম ॥ 
দেখ মিশ্র পুরন্দর বড়ই সন্ত্রমে। 
বদিতে আসন আনি দিলেন আপনে ॥ 
চরণের ধুলি লৈল্‌ মস্তক উপরে। 
সম্রমে আচার্য্যে কৈল বিনয় বিস্তরে ॥ 
পদ প্রক্ষালনের জল দিল শচীদেবী। 
শচী দেখি সম্ত্রমে উঠিল! অনুরাগী ॥ 
শচী প্রদক্ষিণ করি করে পরণাম। 
চমকিত! শচীদেবী .দেখিয়। বিধান! 
জগনন।থ দসন্দেহ, শচী সবিল্মিত। 
কিকরকি কর বোলে হদয়ে হঃখিতা ॥” 





৮ ভত্ভি [ ২৩খ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 





কেবল তাহাই নহে, জগন্নাথ কেবল বিন্মিত নহেন-মর্দে মর্দে দুঃখিত 
ও বিষার্দিত হইলেন; হইয়া বলিলেশ-_প্রভে।, সংশয় দূর করুন; 
“নহে কি চিন্তা! অণ্রতে পোড়াইব দেহ ।” 
শচী জগন্নাথের এই সংশয় সত্যই দূর হইয়াছিল; কিন্তু তাহ! এ ক্ষুত্র 
নিবন্ধে বক্তব্য নহে। বল বাহুল্য ধের, এই শচীগর্ড মুধাসিদ্ধুর প্রপ্ফুট কমলই 
আমাদের কলিকলুষহারী দয়াময় শ্রগীরাঙনুন্মর। 
জ্টীঅচ)তচরণ চৌধুরী তত্বনিধি। 


শ্রাবক্রেশ্বর পণ্ডিতের জীবনী । 
(৪) 


জ্ীগৌ পাঙ্গ প্রভূ সক্প্যাস গ্রহণ করিয়া! নীলাচগধামে গমন করিলে প্রভু 
ভক্রগণ গভীর দুঃখের সছিতই তাহার খিচ্ছেদে যন্ত্রণ। সহা করিতেছিলেন, 
আর ভীাহার উদ।সীন ভক্তগণের মধ্যে বক্রেশখ্বর পণ্ডিত এইদময় কিছুদিনের 
জন্ত দেবানণ পণ্ডিতের ভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন। 

বক্রেশ্বর পগ্ডিতের সঙ্গ-মাহাজ্মো এবং তাহার মহাভাঁবাপনন লাত্বিক 
হৃত্যাদি দর্শনেই দেবানন্দের শ্রীরুষণপ্রেমের উদয় হইয়াছিল। তাঁই তিনি 
নিরতিশয় ভক্তি ও শ্রন্ধাসহকারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। বার 
নিকট এক দময়ে শ্রীবাম পণ্ডিতর প্রেম ক্রন্দন পরম বিরুক্তিকর বলিয়া 
বিবেচিত হইয়াছিল তাহার গৃহে এখন আর সঙন্কীর্ভন কল্পুরবের নিবৃত্তি 
নাই। আমর! পূর্বেই বলিয়াছি নৃত্যে বঞ্েশ্বর প্রভু-ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
ছিলেন। এই বক্রেশ্বরের অতুল নৃত্য দেখিয়াই দেবানন্দ মাহিত হুইয়াছিলেন। 
বক্রেশ্বর নৃত্য করিতে উঠিলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন এবং লোকের 
ভিড় সরাইয়। দিয়া নৃত্যের স্থান পরিষ্কৃত করিয়া! দিতেন, আর 
বঞ্রেশ্বর যখন নৃত্য করিতে করিতে জ্ঞান শন্ত হইয়া পড়ির! যাইতেন 
তখন সেই তণ্রকাঞ্চনতুল্য দেছ সধত্বে আপন অঙ্কে তুলিয়া লইয়! বদিতেন। 
এখন আর দেবাননের প্রেমভক্তির সীম! ছিল না। শ্রীকষ্চটৈতন্ত প্রতুর 
প্রতি তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বান জন্মিমাছিল। শান্তর বথার্থই বলিয়াছেন যে, সহন্্ 


ভাত্র, ১৩৩১ ]  শ্রীবক্রেশ্বর পঙ্ডিতের জীবনী ৯ 


৬ 
বৎসর যোগাদি অভ্যাসে যাহ! লাভ না হন একবার সাধুপঙ্গ হইতে ভাহ! 


অনায়াসে লভ্য হুইগা থাকে । কাঁরপ সাধুর্দের সংস্পর্শ হইতে কেদদ 
আপনা আপনিই সাধুভাব নিকটবত্তী ব্যক্তিগণের দেহে সংক্রামিত হই! 
থাকে । পাঁষণ্ীগণের নীরস হৃদয়ক্ষেত্রে ভক্তবীদ অন্কুরত করিয়া দি 
আপন মহম। প্রকটিত করাই যে তাহাদের কার্ধয। বজ্রেখ্বর পতিত্ের 
সঙ্গগুণে দেবা'ন্ের ীবদমোত কির? অভানন)য় পরিবর্তন খটিয়াছিল, তাহ 
শীমৎ বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মুখেই শ্রবণ করুন,-_ 


“তবে দেবানন্দ গঞ্জিতের তক্তি-বশে । | ঠার সঙ্গে থাকি ভান দেখিক্স। গ্রক!শি। 
রহিলেন তাহার আশ্রমে প্রেম-রসে ॥ | তখনে জান্মল প্রভু চেতন্তে বিশ্বান ॥ 


দেখিনা! তাহার প্রেমপুঞ্জ কলেবর। বৈষব সেবার ফল কহে যে পুরাণে। 
ব্রিভুবদে মতুলিত বিষুভক্ি ধর ॥ তার নাক্ষী.এইসব দেখ [বিগ্তমানে ॥ 
দেবানন্দ পণ্ডিত পম সুখীমলে | আন ধার্িক উদাসীন জ্ঞানবান। 
জঅটৈতব প্রেমে তানে করেন দেবনে ॥ | ভগবত অধ্যাপনা (বিন। নাহি আন ॥ 
বক্রেশ্বর পঞ্চিত নাচেন যতক্ষণ । শাঞ্ত দাম্ত জিতেন্দ্রিয় নিলোভ বিষয়। 
বেন্তহস্তে আপনে বুলন ততক্ষণ ॥ গ্রার আর কতেকবাঞ্চণ তানে হয় ॥ 


আনে করেন মব লোক একভিতে। | তথাশিও গৌর্চঞ্জে নহ্িল বিশ্বাস । 
পড়িলে আপনে ধার রাখেন কোলেতে ॥ | বক্রেশ্বর গরনাদে দে কু-বুদ্ধি বিনাশ । 


তাহার অঙ্গের ধুল। বড় ভক্তিমনে । রুষ্চ সেবা হৈতে বৈষ্ণবের সেবা বড়। 
আপনার সর্ব অঙ্গে করেন লেপনে॥ ভাগবত আদি সব শাস্ত্রে কৈল দ্ঢ়॥” 
তখধহি__ 


শ্দাদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়েহচ্যুত সে'বনাম্‌,। 
নিসংশয়োস্ত তত্তক পরিচধ্য। বতাত্মনাম্‌ ॥* 
"এতেকে বৈষ্ণব সেবা পরছ উপায়। 

ভক্ত সেবা! হৈতে সে সবাই কৃষ্ণপায় ॥* 


এই বঞ্ধেশ্বরের সঙ্গলাঁভ করিয়াই দেবানন্দ পুত টৈষ্ণব চুডামশি 
হইয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ এই সময্জেই তিনি বক্রেশ্বর গ্রভুর নিকট 
উইরষ্ঃমন্ত্রে দীক্ষিত ছইয়াছিলেন। 
বক্রেশ্বর গ্রভূ এইন'প কিছুকাল দেবানন্দ পুত; ভবনে অবস্থান করিয়! 
২ 





১৩ ভক্তি [ ২৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্য। 





শ্ীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিবার জন্ত নীলাচলে গমন *করিয়াছিলেন। ঘটনাটা 
'আমঃ1 একটু বিস্তারিত করিয়। বলিতেছি। 

অহাগ্রভূ সর্যান গ্রহণ করিয়া! চারিজন সঙ্গীভক্ত লইয়া নীলাচলে গমন 
করিয়াছেন। এদিকে নবনদ্বীপবাপী গ্রভৃ-ভক্তগণের অবস্থা একব!র ভাবিয়| 
দেখুন । তাহার! শ্রীগৌয়াঙ্গের বিঃহে কিপ্রঙ্কার অবস্থায় কাল।তিপাত 
করিতেছেন তাহা বর্ণনাতীত। যাহার! "্ণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে গোয়া টদ 
না দেখিলে মর্মে মরিয়]* যাইতেন, তাহাদের ববস্থা। বর্ণনা কর! বায় না। 
ভ্ীকষ্ণ মথুরায় গমন করিলে ত্রজগোগীগণের যে প্রকার অব! হইয়াছিল, 
মহাগুভু নীলাচলে গমন করিলেও ত্র গোপীগণের প্রজ্ঞাশ বক্ধেশ্বর পিতা'দ 
প্রভুর মন্্ীতত্তগণের (সঃ প্রকার অবস্থাই ₹ইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ ষেমল 
গোগীদিগের পুনর্দিলনের আশ! দিয়! জীবিত রাখিয়া গিয়াছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ ও 
তদ্রপ ভক্তগণকে আশ্বাদিত করিয়। গিয়াহিপেন। তিনি বপিয়াছিলেন যে, 
পকখনও ব। তোমরা নীলাচলে গমন করিবে, কথনও বা আমি গঞ্গান্সান 
উপলক্ষে তোমাদিগকে দর্শন দা যাইব ।» 

কতদিন শইল শ্রাগৌরাঙগ শ্রীধাম নবদ্বীপ আধার করিয়া নীলাচলে 
অবস্থান করিতেছেন, ভক্তগণ আর প্রভুর বিরহ সহা করিতে পারিতেছেন 
না। মধ্যে প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিয়া শ্রীপ বিশ্বপের অনুসন্ধান উপলক্ষ্য 
করিয়। দন্মিণদেশের জীব উদ্ধাংরর [িম্ত্ত গমন করিকাছিন্েন। এখন 
ভক্তগণ শুনিলেন প্রভু দক্ষিণদেশ ভ্রমণ শেষ করিয়া আবার শীলাচল্চন্ত্রবূপে 
নীলাচলে অধিঠিত হইগ়াছেন। তখন তাহাদের উত্সাহ দেখেকে! সকলেই 
মহাননে শাস্তিপুরে "গৌর আনা গে'সাঞ্চি” অদ্বৈ১ের নিকট চঙ্িলেন। কারণ 
মহাপ্রভুর অভাবে এখন অন্বৈতগ্রভু্ট প্রধান এবং ভক্তগণের বর্তীস্বরূপ 
ছিলেন। তাই ভক্তগণ শাস্তিপুণর অবৈভাঁচার্য্যের নিকট আপনাদের মনের 
অভিলাষ ব্যক্ত করিতে চল্িলেন। 

তক্তগণকে দেখিয়া আঁচার্ষোর চিত্ত মহানন্দে পুরিত হইল এবং তিনি 
সছাদিগকে লইয়। কয়েক দিবস ধরি॥] মহামছোৎসব করিলেন। শেষে 
তন্তগণকে লইয়া! আচার্ধ্য গ্রভূ নীলাচণে যাওয়াই দাব্যস্থ করিলেন। ভক্তগণের 
আর আনন ধরে না। যাত্রার দিন স্থির হইলে, আচার্য প্রভূ ভক্তগণকে 
লইয়। ন্বদ্ধীপে শটীমাতার নিকটে অনুমতি গ্রহণ করি) বিদায় লইবায় জন্ত 
আসলেন, এবং তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া নীল।চল যাত্রী করিলেন। 





ভ'ত্র, ১৩৩১] শ্রীবৃক্রেশ্বর পঙ্ডিতের জীবনী ১১ 








ভক্তগণের সঙ্গে বক্ধেশ্বও চলিয়াছেন তহাগ জানন্দের আনু সীম। নাই। 
জীগৌরাগ লঙ্গে নাই কিন্তু, তিনি তাঁহাকে দর্শনকরিতে যাইতেছেন এই 
আনন্দ তিনি নৃতা করিতে করিতে চলিয়াছেন। নুভা যে মহাললোর চিহ্ন । 
ভক্ত গণ ক্রমশঃ নীলাচলে মাগির! শ্রীগৌরাজের মছিভ মিলিত হুইলেন। 
উগৌরাঙ্গের প্রতি তাঁহাদের দটকতবপ্রেম, সেইজন্ত যতদিন তাহারা নীলাচলে 
ছিলেন ততদিন তাহার। আপন মাপন স্ত্রী পুত্রদির কথ বিস্থৃত হইয়া--অনুরাগে 
মাতিয়। তাথাদের প্রাশবল্লন্ত শ্রীগৌরাঙ্গের সগ-নুখ উপভোগ করিতে ছিলেন। 
কিন্তু প্রভু কাহাতেও কর্তখাত্র্ট হইতে দিলেন না, তিনি নিল্নম মত চারি 
মাদ পরে গৃহী ভক্ঞগণকে গৃছে পাঠাইয়। দিলেন) উদ্দসীন ভক্কগণ 
আরু গৃছে ফিরিলেন লা। তাহারা সঙ্কল্প কপ! আলিয়। ছিলেন যে, প্রভুর 
সঙ্গে থাকিয়! গ্রভূর দেবান্স জীবন কাটাইয়া দিবেন। সুতরাং তাহার! গ্রতুয় 
নিত্য সঙ্গী হইয়া লীলাচণেই রহিয়। গেলেন। & সবল উদাসীন মর্সী ভক্তগণের 
মধ্যে জ্ীবর্কেখর একনদন প্রধান ছিলেন। এই সমণ্ত উদালীন ভক্তগণের 
নাম আমরা শ্রীঠৈতন্তচরিতামূত হইতে জানিতে পারি। ষথ!,-. 
“পরমানন্দ পুরী আর ম্বরূপ দামোদর । 
গদাধর জগদানন্দ শঙ্কর বরেশ্বর ॥ 
দামোদর পাগুত ঠাকুর হাগদাল। 
রঘুনাথ বৈদ্য আর ঝ্ধঘুনাথ দাস ॥ 
ইত্যার্দিক পুর্বসঙ্গী বড ভক্তগণ। 
নীল|চলে রহি করে প্রভুর সেবন ॥* 
এই নকল বননীয় শ্রীগৌরাঞগ্েের পারিষদগণের মধ্যে জামরা শ্ীমৎ 
বক্রেশ্বরকে একজন গ্রধান বলিলাম এই জন্য যে, তিনি মহাপ্রভুর সহিত 
গভীর! গৃহে বাদ কারতেন। 
যে চারিমাস কাল নবদ্বীপবাসীগণ নীগাচলে অবস্থান করিতেন সেই সময় 
মহাপ্রন্থ মহাহর্যে ষে সমস্ত মনস্থ অপার পীল। করিতেন সে সমুদয় বিস্তারিত 
রূপে বর্ণন! করা মন্ুষ্যের মাধ্য নছে। তবে এস্থলে আমাদের আলোচ্য 
প্রবন্ধের অন্তর্গত গুল স্থল ঘটন। সমূহ ক্রমে ক্রমে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিব। 
শগোরাঙ্গ প্রতিদিন গোড়ীয় ভক্তগণের সহিত জী হীঅগ্গল্ঃথদেবের আরতির 
সময় শ্রীমন্দিরের সগ্মুথে অপূর্ব্ব মনোমুগ্ধকর সঙ্কীর্ডন করিতেন। গৌড়বাঁলী- 
গণ এদন্ত দেশ হইতে মৃদগ, করতাল প্রভৃতি দঙ্গে আনি ছিলেন। এই 
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তুলনীয়, খআভিনব এবং মনমাতাঁন সক্কীর্তন দেখিয়। উড়িম্াবাসীগণ 
গ্রকেবারে মোহিত হইয়া! গিয়াছিলেন এবং সেই হুইতে তাহাদের মধ্যেও 
সন্বীর্তজের প্রচার হইয়াছিল। তরী সঙন্বীর্ভনদলেন মধ্যে প্রধান নৃতাকা র' 
ছিলেন বক্রেশ্বর পঞ্ডিত। মহ।গ্রতু চাঁরিটা দল প্রস্তুত করয়]! যথাক্রমে 
নিত্যাপন্দ, বক্রেশ্বর, অন্বৈত ও শ্াবাদকে তাহার এক একটা দলের কর্ত। 
কঙ্জিগ্া) দিতেন, এবং সাধারণতঃ সঙ্কীর্ন আর্ত হইলেই আ্ীগৌরাঙ্জ এ 
টাঙ্িটা্লের চারিঞন কর্তীকে নাঁচিতে বলতেন। তাহার! নাচিতে মারস্ত 
করিলে কিঞ্চিৎ পরে প্র আর থাকতে পারিতেন না, নিজে অতি নয়ন 
সসাজন ও তক্তি-টদীপন নৃত্য আরম করিয়া দিতেন। সে সময়ে তিনি 
খুলিয়! ঘুরিয়। এরূপ ভ্রুত সকল সম্প্রদায়ে নৃত্য করিতেন যে, তাঁছাতে সকণ 
জন্্রদাঘই বোধ করিতেন যেন প্রত আমাদের মধ্যেই নৃত্য করিতেছেন। 
শ্রীভগধানের কার্য যে, এইরূপই বটুত। তাহার প্রত্যেক ভক্কেয় মই 
এইরূপ ধারণা জন্মে যে, তিনিই তাহার ঠাকুরের অতিশগ প্রি 
গাঁএ। শ্রীবৃপাবন লীলা রাসোৎ্দবের সময় গোপীকারা সকল্ছে 
তামা! ছিলেন যে, প্রাণনাথ শ্রীরুধ্* তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গেই 
ব'হয়াছেন। 

গুভু ভাবে বিভোর ৮ইন| যখন নৃত্য করিতেন তথন মধ্যে মধ্যে বক্রেশখব্রের 
প্রতি আকষ্ট হইয়া তাহাকে দৃঢ় আপিঙগন করিতেন । 

রথধাত্র!র সময়ই প্রতুর প্রবাণ্ঠ নৃত্য উড়িষ্যাবাদীগণ একপ্রকার সকছ্ছেই 
গুভ্যক্গ করিযাছিলেন।  ইছা% পুর্বে তাঁহার নৃষ্ভু দর্শন প্রা কাহারও 
পৌভাগ্যে ঘট নাই--সকলেই শু!য়াছেন শ্রীরৃকক লবধীপ নগরে শটীর 
গর্ভে জম্ম গ্রহণ করিয়া এখন সন্্যানীরূপে শ্রীক্ষেত্তরে অবস্থান কারতেছেেন। 
যাহায় ভাগ্য আছে সে-ই'দুর হইতে তাহাকে দর্শন করিয়া খাঁফে কিন 
ক্মাজ তিনি পর্ব নয়ন গোচর হুইয়াছেন। আগৌবাগের দর্শনে ০্োক বিমোহিত 
হইত, তাঁহার নৃত্য দর্শনে পাষণও বিগললত হয়।নেই নবীন গৌরতম্ু 
অভ দিবাভাগে সর্দ-দীব'দমক্ষে নৃত্য করিতেছেন, লেই নৃত্যে কঠিন জীবের 
চিত্ত দ্রবীভূত হইরা নয়নন্বয় হইতে ভজি-অস্র প্রধাহিত হইতেছে । লকলে 
আরও অভূত কাও দেখিতেছেন, বথা শ্রীচৈতন্তটরিতামুতে-_ 
“ইন্ধন নৃত্য গ্রতুর অদ্ভুত বিকার। মাংস ব্রগ সহ রোমবৃন্ধ পুলকিত। 
অষ্ট লাঁতিক ভাব উদয় হয় সমকাল 7 | শিমুলের বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টত ॥ 


ভা, ১৩৩১) ভক্ষি-..( রাগানুগ। ) ১৩ 


এক এক দত্তের কম্প দেখিলাগে তয়। | জল যন্ত্র ধায়! যেন বহে অশ্রন্ধল। 








জে'ক জানে দন্ত সব খনিয়। পড় ॥ আশ, পাশ, লোক ধত ভিদ্গিল সকল 
সর্ধাঙ্গে প্রন্থেদ ছুটে তাচে রক দগম। | দেহ কান্তি গৌর কতু দেখিয়ে অরুণ। 
জজ জজ গগগগ গদ্‌ গদ্‌ ব্চন॥ কতু কান্ত দেখি যেন মল্লিক! পুম্পনঘ 


গ্রভু কখনও কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত হইয়া শ্রীকর যুগল জুডিয়। জগন্নথকে 
প্রণাম করিতে যাইতেছেন। কিন্তু এত কাপিতছেন যে, ঠিকমত প্রণাম 
করিতেও পারিতেছেন ন|। আবার তাহার নৃত্য বর্ণণ] কৰা ও অদাধ্য ব্যাপার। 
কারণ সকল সময়ে তাহার নৃত্য একরূপ ছিল না। তাহার নৃত্য খনবরত 
নৃতন নুছন আকার ধারণ করিত। কখন তিনি আদন্দিত হইমা নাঠিতেছে 
তাঙার নঙীদেরও আনন হইতেছে। মধুর নৃঠ্য করিতেছেন--মন্মুধে দেখিলেন 
বক্রেখবয়। অমনি তাহাকে ধরিম্না আগিঙ্গন করিলেন, শুধু আলিঙ্গন করিয়। 
তৃপ্ণ হইতে পারিলেন না সাদরে মুখ চুগ্ধন করিলেন। আবার ন্বরূপকে 
দেখিয়। এমন গ!ঢ় তাবে আলিঙ্গন করিলেন ধে, ভক্তগণ মণে করিলেন যেন 
তিন শ্বব্ূপের দেহে বিলীন হুইম্না গেলেন । 

ক্রমশঃ 
ডাঃ শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্া।। 


ভক্তি--(রাগানুগা |) 


ইতিপুর্কে *্ট্রাগৌরাঙ্গসৈবক* পত্রকার ১:২৪ মালের বৈশাখ সংখ্যায় 
*তক্তি* সম্বন্ধে কিছু অমন্পূর্ণ আলোচন। করিয়াছিলাম। তখন আশা 
ছিল এ সম্বন্ধে ক্রমশঃ আরও আলোচনা করিব। কিন্তু জানি নাহয় 
ত কৃপামক্ন ভক্তগণের অনভিপ্রেত হওয়ায়--ব। অন্ত €কান অজ্ঞাত কারণে 
সে আশা এতদিন দুরশাই হইয়। [ছল। নিজের অনবসর ও শারিরীক 
অনুস্থতাও এই সকলের পরিপোষক হুইয়াছিল। তাঁর পর আবার ভক্তির 
আলোচনা কর!  সৌভাগ্য-সাপেক্ষ তাহাতেও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

ভক্তির সংজ্ঞ। নির্দেশ গ্রে উক্ত পঞিকায় বলিগাছি যে, অগ্থকৃল অর্থাৎ 
রুচিকর ভাবে গ্রীতিবিষয়াত্ম কবোঁধে__মাধূর্যাপূর্ণ লীলা! দবায় চয়াচর বিশ্বের 





১৪ ভক্তি [ ৩খ বর্ষ, ১ম সংখ্য। 


িটিরিভিরি নি িত 
আকর্ষণগারী শ্রীক্কঞ্ণকে গ্রহণ করিবার এবং তৎসন্বস্বশৃপ্ত যাবতীয় ব্ষিহ লকল 
ত্যাগ করিবার ঘষে শারিরীক, মানিক এবং বাচিক চেষ্টা--তাহারই নাম 
ভক্ি। জীবের ছুইটি ধর্মের সামান্ত ও বিশে ধর্মের মধ্যে ভক্তিই বিশেষ 
ধর্ম) ভগবান আছেন এনং জবজগৎও আছে, এই ছুইটি অন্তিত্বের 
মধ্যবর্তী সম্বদ্ধই সেই [ব:শষ ধন্ী বা ভক্তি। ভক্তির যে ৈধা এবং রাগ।মথগ! 
নামক ছুইটি বিভাগ আছে তন্মধ্যে বৈধী ভক্তি সম্বন্ধে পুর্বেই অনেক 
কথ! বলা হইয়াছে, এবং তাার পরিশেষে ভাবাহুযায়ী ভজন করিয়াছি 
দ্ছন্ধে আলোচনা করিবার প্রতিশ্রতিও দিয়াছিলাম। আজ "ভক্তি" পত্রিকার 
ভিতর দি সেই প্রতিশ্রতি রক্ষার জন্ত এই চেষ্ট।। বিশ্াপ্বনিত অপরাধে 
আমি ছুষ্ট, 'তক্কি-দেবক ভক্তগণ কৃপা করিয়া সে ত্রটী মার্জন! করিবেন। 

্রীভগবৎকণ! শ্রবণাদিতে বিশ্বাসধুক্ত শ্রদ্ধার মধ্যেই ভক্তির প্রথম 
উদ্দীপন। ত্দনন্তর সাধুণঙ্গের প্রলেজনীয়হ। ও ততৎপরে তঙ্জন ক্রি্ার 
আবশ্তকত1 উপস্থিত হইয়া থাঁকে। ইহ! হইতে অন্থ নিবুত্তি হইয়া 
শ্ীতগবৎ কথা কীর্তন এ্রবগ।দতে বিশেষ রুচি জন্মে; অতঃপর শ্রাষ্ভগবানে 
আপক্তি, কতি বাঁ ভাঁব এবং পরিশেষে গ্রেমের অভ্যুদয় হইয়। থাকে | ইহাই 
ভক্তিশান্ত্ন্ুমোদিত প্রেম'পথ। 

ভাবানুষায়ী ভজন বলিতে রাগানুগ। ভক্তির সাধদই উপলক্ষিত হয়। 
জীব্রপবামীগণের প্রকাশ কৃষ্ণানুরাগমনরী ভক্তিই রাগাত্বিকা ভক্তি। পূর্ব 
স্ুককৃতিফলে আথব1 বর্ভঘমাঁন জীবনের সাধনাবলে শুদ্ধচিত্ত সাধ কতক্ত ব্রঙ্গবাঁসী- 
গণের ভক্তিভাব-মধুর্মে আকৃষ্ট হইয়া! সেই ভাব-গ্রাছির লোভে শ্ীগুরু- 
দেব নির্দিই অঙ্গবাসীগণের অনুগত হইয়া! ষে অনুরাগময়ী ভক্তির সাধন 
করিয়া থাকেন, তাহাই রাগাগ্গা ভক্তি বলিয়া কথিত হুইয়। থাঁকে। 
উক্ত লোভই রাগান্ুগ। ভন্তির লক্ষণ। এই লোভের উৎপত্তি শান্ড্রযুজ্ির 
অপেক্ষা করে না, ভাবমাধুধ্যের আকর্ষণই ইহার কারণ। ইহাও শিশ্কাম- 
ভকিপর্যযায়ের অন্তর্গহ বলিয়। সাধুগণ কীর্তন করিয়! খাকেন। 

কামাছগ। এবং সন্বন্ধান্ুগ! ভেদে ইহ! গ্রধাণতঃ হ্বিবিধা। সত্তাগেচ্ছ! 
বাঁ ততাবেচ্ছাময়ী ক্রীডামাক্র ছেতুক অনির্বচন্ীন মাধুরীগ্রা্ত গোপীগণের 
বিশিষ্ট প্রেমের 'ঞুগত1 ভাবময়ী ভক্তিই কাঁমানগ!। নামে ভিছিত হুইনা 
থাকে। অগ্ঠা্ত প্রেম হইতে মাধুধ্যের বৈশিষ্ট্য হেতু এই অনির্বচনীয় 
গোপী-গ্রেমফে পণ্ডিতগণ “কাম, আধ্য। দিয়াছেন, তগনুগ। ভক্কিকেও 





ভাদ্র, ১৩৩৭ ] ভক্তি--(রাগানুগ! ) ১৫ 


ওহ রসে 


তাই কামানুগ! বল! হইয়া থাকে। আর সম্বন্ধাভিমানযুক্ত শ্রীত্র দগো*- 
গোপীগপের থে প্রেম তদহুগত! বা তত্তাবেচ্ছ'মদী ভক্তিই সন্বন্ধান্ুগা 
বলিয়া! কখিত হয়। রসভেদে এই সম্বন্ধানুগ ভক্তি প্রধান পাঁচটি তাংগ 
বিভক্ত, যথ।-_শান্ত, দাহ্য, সধ্য, বাৎসল্য ও কীঞ্ত। বা মধুর। পরে 
এই গুলর বিভৃত আলোচন! করিবার ইচ্ছ| রহিল। 

সুষ্ঠু রমপাভিলাধী শ্ীহারকামহিষীগণের ভাবলুন্ধ ভক্ত বিধিমার্দ অনুলরণ 
পূর্বক দেবা করিয়া থাকেন। বাতমল্য সথ্যাতবলুক তক্তগণ জীনন্দ- 
যশোদা-মুবলাদির ভাঁবামুগত হইয়া সেবাদি করিয়া থাকেন। আর 
জীনন্দ-দন্দন-€প্রয়দীগণের শ্ুদ্ধমাধুর্যমময় ভাবলুন্ধ সাধকভন্তকে নিজ নিম্ন 
যুখেশ্বরীর অন্গগামী হইয়া সেবাদি ভঙ্গন করতে হয়। লিদ্ধ প্রণাশী 
অনুণারে নি বাহার জনুগামী তিনি তাহারই আল্ঞান্রত্ভী হইয়া তদীয় 
ভাবে শ্রীগোপীজনবল্পভ কৃষ্ণের সেবাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। এই 
সিদ্ধ প্রণালী লীঙগাতত্বের অন্তর্গত একাদশ ভাবে অনুরঞ্জিত। শ্রীগুরুদেব 
স্াঘনি নিজেই শ্রীরাধাকৃষ। পার্খববিনী নবযৌবনা সখী বিশেষ, দাধক 
ভক্তকে তিনিই উহ! শিক্ষা দিয়! থাকেন। উক্ত একাদশ ভাব এই, 
যথ1-- সদ্ন্ধ, বয়স, নাম, নপ, যুথ প্রবেশ, বেশ) আওরণ, বাণস্থান, সেবা, 
পয়াকাষ্ঠ। এবং পাল্যদাসীভাব। 

ভজনাঙ্গগুলি সাধকের অধিকার ও ভাব অনুযায়ী চারি প্রধান 
বিভাগে বিভক্ক, ধথ|--ভাবময়, ভাবনন্বন্বী, ভাবান্ুকুল এবং ভাবাবিরদ্ধ। 
(ক) গ্রীপ্তব্য ভাব হইতে অনতিরিত্ত্র দৃস্ত সখ্যাদি কয়েকটি ভাবময়, 
সাধল। (খ) ভাবগঠনের উপাদান স্বরূপ গুরু পদাশ্রম ও মন্ত্র জপাদি 
এবং শ্রীকৃষ্ণের ও অভিলাষত তৎপ্রেয়দীগণের লীলা, গুণ, রূপ ও নামের 
শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, ধারণ।, ধান, অন্পস্থতি ও পণ্চি্যাাদই ভাবসন্বশ্বী- 
মাধন। (গ) একাশী, অল্মাষ্টমী, কার্তিকব্রত,। ভোগাদিতাাগ এবং 
অশ্থখ তুলস্তা্দর সম্মাননা প্রসৃতি ভাবানুকুল-সাধন। (খ) আর নামাক্ষর, 
তিলক ও মাল্যাদি ধারণ এবং প্রণামাদি ভার আবিরুক্ধ ব! উপকারক 
বলিয়। এই খুণলিকে ভাবাবিরাদ্ধ সাধন বলা হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত 
স্বরণ, ধারণ। ধ্যান এবং অগ্শ্থতি প্রভৃতি রাগঙগ। পনের বিশি্ অঙ্গ 
বলি! জানবে। ম্মরণ করিতে করিতে তনম্মধাস্থ চিস্তাবিক্ষেপণ লকল 
তিংয়াছিভ হইয়া স্মরণের নৈরন্তর্ধ্য লিদ্ধ হইলে, দেই অবস্থার নাম 








১৬ ভক্তি [ ২৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 
১১১১ ১ রর 
ধারণ!) থধেয় বস্তর সর্বাঙগ ভাবলাই ধ্যান) এবং ধনে হরতা [সিদ্ধ 


হইলেই, তাহার অনুস্থত আখ্য। হই] থাকে | সাধনের পরিপাকাবস্থার় 
এই অনুস্থতি সাধক ভক্তের দিদ্ধ ভাবকে পূর্ণ, পুর্ণতর এবং পুর্ণতম 
ভীয়াধাকৃষ্$লীলারদে নিমজ্জত করিয়। সাধককে মধ্যে মংধা সমাধিস্থ 
করিয়। থাকে বলির শান্জে উল্লেখ জাছে। 

জীয়াধাকষ। এবং তীর ভক্তগণ্ন। কর্পাঁই রাগানুগ। তক্তিলাডের 
কারণ হয়। রাগান্ুগা ভজন প্রেমলাভের সাক্ষাৎ পুষ্টিকরক হয় বলিয়! 
পর্ডিতগণ ইহাকে পুষ্টিমার্গ ভজনও বলিয়। থাকেন । 

ভঙ্ন করিতে করিতে সাধকভক্কের ভা বত পুষ্টিল।ভ করিতে থকে 
তত্তই ক্রমশঃ অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া নিষ্ঠাভক্তি এধং অভিলধিত লীন্কথ। 
শব কার্তনদিতে বিখ্ষে রুচি জনা থাকে। «ই অবস্থাই আসক্কি 
বা রতির পূর্বাবস্থাঁ) এই সময়ে সাধকের চিত্তান্লিগ্ীকারিণী ভাবমগী 
মনোবৃত্তি ক্রমশঃ শ্ছুটনোনুখী হইতে থাক, এবং তাহাতে প্রীতির অস্কুর 
স্বরূপ কতকগুলি লক্ষণদৃ্ট হইয়! থাকে ভক্তিশান্ত্রে এই লঙ্গণগ্ডুলির নিয়োক্ত 
নম কথিত হুইয়াছে। যথা-- 

কান্তি (ক্ষোভের কারণ সথ্থেও চিত্তের যে অশ্বুবভাব), অব্যর্থ 
কাঁণত্ব (ভঙ্গঃশূ্ত বৃথা কাল যাপন না কর1), বিরক্তি (শ্রীভগবৎ 
সন্বন্ধশৃ্ত বিষয়ে অরুচি), মানশু*ত' (উৎকর্ষ সত্বেও নিজের অমানিত্ব 
প্রকাশ), আশাবন্ধ ( শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি সম্বন্ধ তৃড আশা) সমুখক! 
( অভীষ্টলাভের জন্ত গুরুতর লোভ), নামগানে সদারুচি, গ্রাধারৃষঃ 
গুণ-কথায় ক্মালক্তি, বশতিস্থলে ( অধিষ্ঠানক্ষেত্ধে ও ধাসাদিতে ) প্রীতি গ্রকাশ 
এবং বানের অভিলাষ প্রভৃতি । 

সাধনে জন্ভিদিবেশ ব্যতীত কখন কখন ভ্রীতগবত এখং ভাগবভগণের 
প্রসাদ হুইতেও এই প্রকার ভাবাছুরের উৎপত্থ হইতে দেধা বায় 
কিন্ত বিশুদ্ধ ভক্ত ব্যতীত গন্তআ এই প্রকার তাব হক্ষণ দুষ্ট হইলেও 
তাহা ভাগবভী-রতি-পদবচ্য হইবে না। অআনভিজ্ঞজনের লিকট উহাদিগের 
চমৎকারিত্ব বোধ হইলেও প্ডিতগণ তত্বংস্থলে দুষ্ট লক্ষণঞ্জলিকে রতির 
আভাস মাত্র হলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। ভেগমোক্ষে্ছু কর্ছা-ক্র/নীজনে 
্রতিব্ছ-রহ্যাভাস, তক্তসগাদি হেতু অজ্ঞজনে ছাঁরা-রহ্যাভাল দুই হইগ 
থাকে । এই রত্যান্তাস স্বামী হয় না) তবে হরিপ্রির় ভক্তগণেছ অনুগ্রহ 





ভাত্র, ১৩৩১ ] তক্তি--(রাগানুগ!) ১৭ 


থাকিলে কখন কখন এই তাবাভাদও ভাবত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
আবার শ্ীতগব্তকজনের নিকট অপরাধ জন্মিলে প্রা ভাবই ক্রমশঃ 
জীণ হইতে হইতে, হয়ত একেবারেই বিন& বা হীন ভাতীরত। প্রাপ্ত 
হয়। ইহার বহু বহু প্রমাণ শাস্ত্রে পাওয়! বায়। 

«ই রতির ব! ভাবের গাঁড় অবন্থাই,-যধন অভীট্টে অতিশয় মমতা. 
বোধ জন্মে, সেই চিগ্কন্িকারিপী গাঁড় রভিই “প্রেম আখ্যা পাইয় 
থাকে । উছ! ছ্বিবিধ,--মহিম-আনযুক্ত এবং কেবল বা শুদ্ধ মাধূর্যময়। 
বিশ্রাদির ঘ্বারা হাস না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বুদ্ধি প্রা হওয়াই 
প্রেমের লক্ষণ। গ্রঁরূপ গোস্বামী মহোদয় ইহার সংজ্ঞা করিয়/ছেন ,-- 








“সর্বথ! ধবংশরছিতং সত্য ধবংশকারণে। 
যডু/ববন্ধনং যুনোঃ স প্রেম! পরিকীর্ভিতঃ ॥* 


যে তাঁববন্ধন ধবংশের কারণ সব্বেও ধ্বংশ 8 হয় না, তাহারই নাম প্রেম। 

জন্তরঙ ভজ্নাঙ্গগুলিয় নিরস্তর সেবন দ্বার! ভাব পরমোৎকর্ষ প্রাঞ্চ 
হইলেই, তাহ! 'ভাবোথ প্রেম বলিয়। কীত্তিত হয়। আয জটীতগবান নিজ 
সঙ্গ দানে যে ভাবকে পোধণ ও উৎকর্ষদান করেন শুজ্জনিত প্রেমকে 'অত্তি- 
প্রাদোখ' প্রেম কহে। ইহাই তক্তের গ্রতি ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান। জতি 
গ্রসাদ, এবং ইহা-এই প্রেম দানই শ্বয়ং ভগবানের কার্য) ইহ] সাধনসাপেক্ষ 
না হইতেও পারে। এই জগতে ভগবানের অসংখ্য অসংখ্য অবতার হইয়াছে, 
কিন্তু মাত্র দুইটি ক্ষেত্র ব্যতীত, কুহাপি এমন প্রেমদান লীলার অভিনয় হয় 
মাই। শ্রীধম বৃন্দাবন এবং শ্রীধাম নবদ্বীপ, এই দুই চিস্তামণি ক্ষেত্রই স্বয়ং 
ভগবানের অতিপ্রসাদোখ প্রেমদান লীলার ছই অভিনয় ক্ষেত্র। 'ভাবে।খ' 
শুদ্ধ মাধুর্যযমন্ন প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ, কিন্ত এই "তি প্রপাঁদোখ' কেবল প্রেম 
সাহা হইতেও গুরু) জগতের ভাষা এই প্রেমের কোন উপযুক্ত বিশেষণ 
পাওয়া যাঁর নাই বা কেহ দেল নাই। 

যাগানুগ। ওক্কের এই কেবল প্রেমই গ্রয়োজন বলিয়া নির্পাত। তনাধ্ে 
কামান্ুগাতক 'জতিগ্রসাদথ' প্রেম লাতে কৃতার্থ হই! থাকেন। বৈধী 
তক্তির নেশাতাল মাঞ্জও থাকিলে এই কেবল প্রেম লাত কয় না। এই 
কেবল প্রেষই প্ীকৃধাব ধিলী, এবং ভ্ীকষ্চও কেবলমাত্র এই গ্রেমেরই হশীতৃত | 
উীগুরুদেবের কৃপাশক্তিমন্ত তন্তই এই কেবল প্রেমের উপলব্ধির অধিকারী । 
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ও ভক্তি [ ২৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 








প্রেমের ক্রমোৎকর্ষে স্নেহ, মান, গ্রণয়, রগ, অন্ুর(গ, ভাব এবং মহাতাব 
এই কয়েক প্রকাঁয় বিলাল হইয়া থাকে। তক্তবৃন্দের কৃপ| হইলে ইহা 
দিখের বিষন্ন পরে বিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। আপাততঃ 
ইহার পয়েই আমর! ভক্তির রদ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। 
জয় তক্কির জয়! 
শ্রাউমেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
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প্র রামরায়ের নিকট বিদায় লইগ| তীর্থ ভ্রমণে গিদাছেন-দেখিতে 
দেখিতে ছুই বসর অতীত হুইয়। গেল। প্রভুর বিরহে রামরাঁয়ের দিন আর 
কাটে ন। তিন্ন প্রভুর আশার আশায় আশাপণ চাহিয়! তাহার উপর একাস্ত 
নির্ভরে দিন যামিনী অতিবাহিত করিতেছেন। সহসা একটা আনন্দ লংবাদ 
আদিয়। পৌছিল প্রভূ ফিরিঘ। মআাসিতেছেন, সেই স্বর্ণ চম্পক কান্তি--অতি 
লোভনীয় অপুর্ব নবীন সন্ন্যানী ভূবন আলে! করিয়! ব্সবাঁর বিদ্য!নগরে ফিরি 
অ।নিতেছেন। বামরায়ের বিরহী[চত্ত প্রিষ্ন-সমাগম আশে উৎফুল্প হইয়। উঠিল। 
তিনি সানন্দে সাগ্রহে প্রহর আগমন প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলেন। রামরায়ের 
আশ। বিফগ হইল না, সত্য সত্যই প্রতু একদিন বিছ্বানগরে শুভ প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। তখন চারিদিকে আনন্দের সাড়! পড়িয়া! গেল, মঙ্গল ছুন্ুু'ত বাজিয়! 
উঠির। সমগ্র রাজধানীতে মঙ্গল বার্। বিঘোধষিত করিয়া দিল। আর শ্রীল 
রাষানন্দের আনন্দের কথ! আর আমরা কি বর্ণনা করিব? তিনি বহুদিনের 
পর স্বীয় আরাধা দেবতার দর্শনলাভ করিয়া! আনন্দাবেশে ছিন্নমূল তরুর ভ্তায় 
তাহার পাদপন্ধে সংজ্ঞা! হারাইয়। পড়িয়! গেলেন। প্রতুও বহুদিন পরে তাহার 
প্রিয্ভক্তকে বুকে তুলিয়া! ধরিয়! প্রেমাবেশে বিহ্বল হইর! পড়িলেন। তখন 
উত্তয়ের নয়নঘধর হইতে অকথ্য প্রেমবারি নির্গলিত হইয়া উভয়ের উরস প্র।বিত 
₹ইতে লাগিল। ভক্তির প্রি্ন পাঠকগণ, মানস-নেত্ধে এই মধুর মিলন চিত্র 
ঈ্শন করুন। আমরা ভাষায় প্রকাশ করিতে অসমর্থ | 
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কিয়ৎক্ষণ পরে উত্তয়ে সুস্থির হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। তখন মহা প্রত 
আপনার নিকট হইতে ছুইখনি পুথি বাহির করিয়া! রামানন্দকে বলিলেন-_. 
"আম দক্ষিণাপথেক্স তীর্থ সমুদায় ভ্রমণ করিয়া এই ক্মমূল্যরত্ব সদৃশ গ্রন্থ ছইখনি 
আনিয়াছ।” গ্রন্থহইথানি--*শ্রী কৃষ্চকণ।মূ ৮” ও প্রহ্মনংহিতা।” প্রন বপি- 
জেন, "অমি তোমার নিকট যে সমস্ত ততৃকথ| শুনয়া গিয়াছি তাহারই নিদর্শন 
ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে ।” শ্রীল রামরায় তখন পথ হুইখানি আম্বাদন করিস! 
দেখিলেন উহ! একেবারে অমৃত। তখন আবার সেই অমৃত সাগরে তুফান 
উঠিল, উভয়ে কৃষ্ণ-কথা-মুধার্ণবে নিমজ্জিত হইয়া গেলেন। এইক্সপে সাত 
দিবদ অতিবাহিত হইয়। গেল। 

তখন আবার মহাপ্রভুর বিদায় লইবার মময় আপিল। কিন্তু এবার আর 
তত বিষার্দের নহে। কারণ যাত্তাকালে রামরার শ্রীচরণে গ্রগত হইয়! বলিলেন 
--“গ্রভু আপনি অগ্রসর হউন, কয়েক দিবস পরে এ দাসও আপনার শ্ীচরণা- 
স্তিকে উপনীত হইবে । আমি মহারাজ! গ্রতাপরুদ্রকে আপনার কূপ! আদেশ 
জানাইগ্ল ছিলাম তিনি সাননে আমার বিষয় বন্ধন কাটাইয়। নীলাচলে বাস 
করিবার অনুমতি দিয়াছেন । 

প্রভু তাহার এই প্রিয় ভক্তকে এতই ভালবাপিয়াছিলেন যেন তিনি তাহাকে 
ধার সহিত যাইবার জন্তু আকাঙ্খ। প্রককাখ করিলেন। [কন্ধ রামন্ন 
উড়িষ্]ার রাজার মন্ত্রী, তিনি সাড়ম্বরে ক্ষেত্রে গমন কর উচিত বুয়া ছিলেন, 
বিশেষতঃ তঁহোর বিষন্ন কাঁ্ধার শৃঙ্খল! কক্চিয়। গমন করিতেও দিনকতক বিলম্ব 
ছিল। তিনি দি সাঁদালিধ! ভাবে বিনাড়ন্বরে আক্ষেক্জে গমন করিতেন তবে 
সম্ভবতঃ মহারাজ| প্রভাপরুদ্রের চম্রমের হানি হইত। তাই তিনি প্রত্ুকে অগ্রে 
গমন করিতে বলিপেন। ছার প্রভু যে বলিয়াছিলেন,_-*তোম। লঞ। নীলা" 
চলে করিব গমন।” ইহ তাছার রামরায়কে আর এক রকমে পরীক্ষা! মান্ু। 

গৌরাঙ্গ শ্রীক্ষেত্ে আবার ফিরিয়।! আ1সক্কাছেন, ভক্তগণ তাহার বিঃে 
মৃতবৎ অবস্থান করিতেছিলেন। প্রতূ যেদিন তাহার নীলাচলবালী তক্তগণকে 
কানাইয়। দক্ষিণ দেশ পর্যটনে গমন করেন, কৃপাময় পাঠক | একবার সেই 
দিনের কথ! স্মরণ কক্ুন। প্রভু যাত্রা করিলে তক্তগণ তাহার সং সঙ্গে 
আলালনগর পর্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। এইখানেই প্রভু তাহাদিগকে 
পরিত্যাগ করিয়া যান। নিত্যানন্দ প্রমুখ তক্তবুন্দ, প্রভু চলিয়! গেলে নার 
দিনরাত তথায় অচেতন হুইপ্স পড়িয়াছিলেন, তাহার পর তাহ।রা মূলিন মুখ 
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হীক্ষেতজে গমন করিয়াছিলেন | গৌর-গরবে গর়বিত ভক্তবৃদদ ক্ষু চিতে 


কালক্ষেপ করিতেছিলেন এক্ষণে শ্রীগৌরাগ-সুধ্যের উদয়ে তাঁহাদের ছঃখনিশার 
প্রস্তাত হুইল। 

প্রত নীলাচল ত্যাগ করিয়। গমন করিলে তাহার গহিম! আরও পরিব্যাপ্ত 
হইয়াছিল। ক্রমশঃ এই কথা প্রচার হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গযাশীনষপে প্রচ্ছন্ন ভাবে 
মীগাচলে অবস্থান করিতেছিলেন এক্ষণে তিনি সার্বভৌমকে রুপা করিয়। 
নীলাচল ত্যাগ করিয়! গিয়াছেন। তখন নীলাচলবাসীগণ দলে দলে আসির। 
গল সার্বভৌম ভট্টাচার্যের চরণে প্রার্থনা জানাইফ়া! গেল, মহা! প্রভুর সহিত 
তাহাদিগকে মিলন করাইয়া দিতে হইবে । এই প্রার্থনাকারীগণের মধ্য 
স্বয়ং মহারাজ! গ্রতাপরুদ্রও একজন। গ্রতুর কুপা হইলে ৬৪ শোহাত্বের 
অন্ঠতম শ্রীল গ্রভাপর্ত্রের চারু চরিজ আমর! পরে বর্ণন। করিব। 

প্রভু নীলাচলে আপিলে সার্বতৌম নীলাচলবানী ভক্তগণের সহিত-- 
ইহার! এতু দক্ষিণপথে গমন করিলে ভক্ত হুইয়াছিলেন--স্হা প্রভুর সছিত 
পরিচয় করাইয়। দিজেন। এই সময় রামরাফ়ের পিতা ভবানন্দ রা, তাহার 
চারিটী পুত্রের সহিত আসিয়া! গুভুঃ চরণে প্রণাম করিলেন। 


"চেনকালে আইল! ভথ। ভবানন্দ কায । 
চ'রি পুজ সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভৃব পায় ॥ 
সার্বভৌম কহে এই রা তবানন। 
ইছার প্রথম পুত্র রাঁর় রামানন্দ ॥” 
মহা প্রভু সর্বভৌমের 'গ্রমুখাৎ এই পরিচয় অবগত হইয়া ভাগ্যধান ভবাননী 
রায়কে আলিঙ্গন করয়। বলিগেন-- 


"রামানন্দ হেন রব যাছার তনয়। 

তার মহিমা লোকে কছিলে ন| হয় 

সাক্ষাৎ পাও তুমি তোমার পত্ধী কুস্তি। 

পঞ্চপুজ পাগ্ডষ তোমার পাঁচ পুত্র মহামতি ।” 

যেমন বাগান, তেমনি-ই তাহার পিত1 ভবানন্দ রয় তিনি মা প্রভুর এই 

প্রশংসাবাকো হীনতার পরাকাষ্ঠ। গ্রদর্শন পূর্বক নিতান্ত কুষ্ঠিত ভাবে বলিলেন, 
"আমি মিতা হীন বাক্ক, আপনি নারাহণ, আমাকে যে আপনি কৃপা হরিয়! 
পপর্গ করিলেন ইই| আপনার একান্ত দয়া আমি আমার সমগ্ত বিষয় সম্পত্তি 


ভার, ১৩৩১ ] অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম ২১ 


এবং পুআ্াদি গহ আপনার তয় চরণে আত্মনমর্পণ করিগাম। আমাদিগকে 
খপনার বলিয়া গ্রহণ করুন। 














"রায় কহে আমি শুদ্র বিষয়ী অধম। 
মোয়ে গ্র্শ তুমি--এই ঈশ্বর লক্ষণ ॥ 
নিজ গৃহ.বিত্ব ভৃত্য পঞ্চ পুত্র সনে। 
আত্মসমপিন্থ আমি তোমার চরণে ॥* 
এই বাকা ভবানন্দ রায়ের ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তিই বলিতে পারেন। তিনি 
স্বীয় পুত্র বাণীনাথকে প্রভৃর নিকট পরিচাবক রূপে নিধুক্ত করিয়া দিয়! 
বলিলেন-- 


*এই বাণীনাঁথ রছিবে তোমার চরণে। 
যবে যেই শান্ত! সেই করিবে দেবনে 
আত্মীয় জ্ঞান করি সঙ্কোচ ন! করিবে । 
যেই হবে ইচ্ছা তোমার সেই আজ্ঞা দিবে ॥” 
এখন দেখুন ভবানন্দ রায় কিরূপ ভক্তির পরাকাঁ্ঠা দেখ।ইতেছেন। 
তাহারা আত সন্ত্রাস্ত লোক এমন কি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের লীচেই শাছাদের 
মান। তিনি স্বীয় স্নেহের সন্তান বাণীনাথকে মহা প্রতুর ভূত্যক্পপে নিয়োজিত 
করিয়! দিলেন । আরও বলিয়! দিলেন প্রভু, আমার জোষ্ঠ পুর রামানন্দ 
আপনার মিত্র বলিয়া ইহাকে কোন প্রকার আদেশ প্রদান করিতে আপনি 
কুষ্টিত হইবেন না । আপনার বখন বাহ! আবশ্তক হইবে ইহাকে আদেশ 
করিবেন। অবতার শিরোমণি প্রতু অমনি বপিলেন,... 


কি সঙ্কোচ? নহ তুমি পর। 
অন্মে জন্মে তুমি আমাক সবংশে কিন্কর |” 


রলিয়! প্রভু তাছার ভক্তের নিকট ৫কমন ম্পই করিয়া আখ্ম-প্রকাশ 
করিলেন দেখুন। প্রভুর এই পরম উদার ও আশ্রর্ধয বাক্য ভবানন? কত 
দ্বুর যে মোছিত হইয়া গিয়াছিলেন তাহ! আমর! সহজেই অনুমান করিতে 
পারি। প্রভু ভগবৎ আবেপে বলিলেন *“ভবানন্দ, তুমি বাণীনাথকে আর 
মতন করিয়। আমার পরিচারক নিযুক্ত করিয়া! কি দিবে? তোনরা যে জঙ্গো 
জন্মে সবংশে আমার দাপ।” প্রভুর বাকো আমরাও তবাদ্ন পরিবারের 
মছিমা উপলব্ধি করিতে পারি। প্রতু ক্মারও বলিলেন, 
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"দিন গা সাত ভিতর আসিবে রামাননা। 
তায় সঙ্গে পূর্ণ হবে আমার আনন ॥” 
ইহার পর তবানন্দ প্রভুর চ:ণে প্রণাম করিয়! বাণীনাথকে গ্রতুর নিকট 
র!থিয়! অপর তিন পুত্জপহ স্বীয় ভবনে ফিরিয়া গেলেন । 
ইহার কয়েক দিবস পরে রামাননদ রায় নীলাচলে আসি পৌছিলেন। 
মহারাঁ্। গ্রতাপরুদ্রের সহিত রাঙধাশীতে গিয়া দেখা করিলে তিনিও তাঁছার 
সহিত লীলাচলে আদিলেন। রামানন্দ মহাপ্রভুর চরণে প্রণাম করিজেন, 


৪ ক কী এ 


হেন কালে প্রতাপরদ্র পুরষেত্তমে আইল ॥ 
রামানন্দ রায় আইল গক্গপতি দঙে। 
প্রথমেই প্রভুরে আপি মিগিলেন রঙ্গে ॥ 
কাঁয় গ্রণতি কল, প্রতু কৈল আলিঙল্গল। 
ছুই জন প্রেমাধেশে করেন ক্রন্দন ॥ 

রায় সনে প্রভুর দেখি ন্নেহ-ব্যবহার। 

সব ভক্তগণ মনে হইল চ:ৎ্কার ॥” 


রামরাঁম রাঁজকাধ্য করিতেছেন, তাহার উপর সেইন্ধপ পোচিত বআড়গরের 
সহিত আসিয়াছেন এবং প্রভুর প্রতি রাজা আকৃই হইয়াছেন কিনা তাহ! 
তিনি জানেন না, সুতরাং তিনি ব্যবহারিক কর্তব্য বজার রাখিয়া মহারাজের 
সহিত প্রথমেই সাঁক্ষ/ৎ করিজ। আঁসিয়াছিলেন । মহাপ্রভূর সহ্তি মিলিত হইব! 
বলিঞ্েন,- 


রায় কতে তোমার জাজ্ছ। রাজাকে কছিঙ। 
তোমার ইচ্ছায় রাজ1 মোরে বিধয় ছাঁড়।ইজ।॥ 
আমি কছিনু জাম! ঠৈতে না হয় বিষয়। 
চৈগতন্ত চরণে রহোযণ্দ আজ্ঞা! হয়॥ 

তোমার দাম গুনি রাজা আনন্দিত হৈল। 
আপন হইতে উঠি মোরে আকন কৈল॥ 
তোমার নাম গুনি হৈগ মহাপ্রেমাবেশ। 
মোর হাত ধরি কছে পীরিতি বিশেষ ॥ 
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তোমার যে বর্তন তুমি যাহ সে বর্তন। 
নিশ্চিন্ত হইয়। সেব প্রভুর চরণ ॥” 
এইখানে মহারাজের প্রতৃর প্রতি প্রেম-ভক্তির সীমা অনুভব করিতে 
পারিতেছি। তিনি লোকমুখে মহাপ্রভু রূপ গুণের বার্ধা অবগত হইয়াই 
তাহাতে চিত্ব সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাই আঙ্গ রামরায়ের গোর-গ্রীতির 
পবি5য় পাইয়। তাকে আহ্জিন করিয়া সানন্দে বলিয়। উঠিলেন--"্বড় 
আনন্দের কথা ষে, তুমি ্ীগৌরাদের সেবা করিতে যাইত্েছ, তোমাকে আর 
রাজকা্ধ্য করিতে হইবে না কিন্ত ভোনার যে জমিদারী ছিল তাহা রহিল 
অধিকন্ত তুমি যে বেতন পাঁইতে তাহাও পাইবে-_-যাও তুমি নিশ্চিন্ত হইয়। 
ভীগৌরের দেবা কর।* এবং তিনি যেরাজা বলিয়। সেই প্রচ্ছনবেশী সন্ন্যাপীর 
সঙ্গ করিবার অনুমতি পান লাই তজ্জন্ত শ্াহার আত্ি দেখুন,_- 
"আমি ছার যেগা নহি ভার দরশনে । 
তারে যেই দেবে তাঁর সফল জীবনে ॥ 
পরম কৃপালু তিহো ব্রজেন্দ্রনন্দন। 
কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবে দরশন ॥” 
রামর়ায় যখন রাজার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন তখন প্রতাপক্ষন্ 
তাহাকে একটা অভিল।ষ জানাইয়া ছিলেন। তিনি বলিগা ছিলেন "আমি 
য'ছাতে শ্রীটৈতন্ত প্রভুর দর্শন লাভ করিতে পারি তাহার চেষ্টা করিবে ।” 
র!মরায় দেখিলেন রাপার শ্রাগৌরাঙ্গের প্রতি কি গভীর জ্নুযাগ! তাই 
তিনি মহা প্রভৃকে বলিলেন,__ 
“যে তীর প্রেম আতি দেখিম্ু তোমাতে। 
তার এক লেশ গ্রীতি নাহছিক আমাতে ॥* 
আর যাহাতে তিনি রাজাকে দর্শন দেন তজ্জন্ত কাতর প্রার্থন। জানাইলেন। 
- ইন্াতে সেই শঠচু়ামণি কেমন উত্তর দিপেন দেখুন,-- 
“প্রত কহে তুমি রষ্ ভকত গ্রধন। 
তোমারে যে প্রীতি করে সে-ই ভাগ্যবান ॥ 
তোমাতে এতেক প্রীতি হইল রাজার। 
এই গুণে কৃষ্ণ তারে করিবেন অঙ্গীকার ।* 
প্রতৃর ঝঁফ্যে আমরা মহারাঙের ভাগ্যের সীম! ও প্রতু-তক্ক রা রামানন্দেষ 
ঘৌতা-পটুত1 বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারি। 
ক্রমশঃ 
ডাঃ গ্রীতোলানাথ ঘোষ বর্ম! 


আলোচনা ॥ 


বছুদিন হইতেই ভক্তির কলেবর বৃদ্ধি করিব বলিয়া আঁশাছগ, জীগুক- 
দেবের কৃপায় এতদিনে সে আশ। পুর্ণ হইল। বর্তমান বর্ষের এই প্রথম সংখ্য! 
হইতে ভক্তি প্রতিমাসে ৪ ফর্শ। করিয়া প্রকাশ হুইবেন। বিগত মহাযুদ্ধের 
সময় হইতে ছাপাখানার প্রত্যেক জিনিষেরই আসব মূল্য বুদ্ধ হইয়াছে, 
আমর! বাধ্য হইয়াই মে সময় ভক্তির মুল্য ॥* আন|:বেশী করয়াছিলাম। এক্ষণে 
যদিও কাগজাদির মুগ্য কিছু কম হইয়াছে তথাপি পুর্ববের মত ছন্ নাই। 
এমতাবস্থায় আমরা ক্ষতি শ্বীকার করিয়াও ত'ক্ত দেবীর কলেবর কিছু বুদ্ধি 
করিলাম। আমাদের একান্ত ভরস! আছে যে, ভাক্তর পাঠকগণু নিশ্চয়ই 
যাহাতে দেবীর এই বর্ধিত কজেবর স্থায়ী হয় ওজন চেষ্টার ক্রেটি করিবেন ল1। 
বর্তমানে ভক্তির যেসকল গ্রাহক আছেন তাহার! যদি প্রতোকে অন্ততঃ 
একজন করিয়াও নৃতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন তাঁহাহছইলেও আমাদের 
যথে্& উপকার চয়। আশাকরি হ্বধর্ম-পরায়ণ, বৈষব জগতের কল্যাণকামী 
সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট আমাদিগের এ প্রার্থনা বিফল হইবে না। 


ষ্ ০ খঁ ০ 
অর একটী বিশেষ আনন্দের সংবাদ এই যে, বর্তমানে আমর! পৃথক- 


পঞ্জাঞ্ে ভক্তির সহিত “পঞ্চযীতা” প্রকাশ করিতে আরস্ত করিয়াছি। এইটী শ্ষে 
হইলেই *ভভ্রীনিত্যানন্দ বংশ-বিস্তার” গ্রন্থধানি প্রকাশ করিতে পারিব। 
বল! বাছুগ্য আমরা বছ পরিশ্রমে একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি সংগ্রহ 
কগিতে পারিয়াছি। পপঞ্চগী ত7” শেষ ঘইলেই আমরা উহ। পাঠকফগণের নিকট 
উপস্থাঁপত করিতে পারিব। 


ধা গু ও ০ 

এবার ১৯ এ আশ্িন শ্রীর্ীদূর্গ। পুজা, অনেক স্থলে এই পুঞ্জায় ছুটা ভ্রাত্- 
দ্বিতীয় পর্য্যন্ত থাকে | ভ্রতৃ দ্বিতীঞ্। ১২ই কার্তিক হইয়াছে। “ভক্তি” মাসের 
প্রথমেই বাহির হয়, মে কারণ আমর! আশ্বিন মাসের প্রথমেই জাশ্বিন ও 
কার্তিক ছুই মাসের পত্রিক! একত্রে প্রকাশ করিবস্থির করিন্লাছি। কেননা 
কার্তিক মাসের প্রথমে পত্রিক। বাহির হইলেও অনেক স্কুল কলেদ তখন বন্ধ 
গটকিবে, তজ্জন্ত পঞত্জিক! পাইতে নানাপ্রকার গোলযোগ হইতে পারে& 

পতি” কা্যাধ্যক্ষ। 


ভক্তি 


“ভক্ভির্ভগবতঃ সেবা ভিঃ প্রেম-স্বরূপিণী । 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তম্ত জীবনম্‌ ॥৮ 





[২৩শ বর্ষ, ২ ও ৩য় সংখ্যা, আশ্বিন ও কার্তিক ১৩৩১ সাল'] 


৩৫। 


বিশ্বরূপের সঙ্গীত 
(২০) 


(জন) রাধ।নাথ রমণ রাধাকান্ত ছুরি; 
গীগে।বিদ বৃন্দাবন কুঞ্চ-বিহা রী ॥ 
(জয়) কাল কালিয়। খল দমন হুঃখহরণ, 
কেশী-মথন শকটাসুর-মর্দিন, 
হাঁম-গোবর্ধন গিরিবরধারী ॥ 
অভিনব শ্ুন্দর, বেণুবাদনপর, 
মদন-মন-মনহারী )-- 
(ছয়) রাস-রসিক-রস রঙ্গিনীগণ গতি, 
গে।পীমোহন গোপবালৰক দলপতি, 
ভুপতি নন্দ নম্মন বনয়ারী ॥ 
চির কম) শশান্ক শুভন্কর, 
নট কিশোর গোঠ51রী ৮ 
(জয়) কৃ কপাল গোপাল গুণাকর, 
গোকুলবীর বিবিধ রস তৎপর, 
এ বিশ্বক্ূপ মনভাপ নিবারি ॥ 


হরিনাম 


অন্ধা বধির চিরনি্রিত 
ৃ ভাগ জাগ সবে আজ, 

প্রেমের নিমাই এুসছেরে আজ 

এসেছেরে প্রেমরাজ | 
ভক্ত-কাঙাল ভক্কের তরে 

হারে ছ্াবে দেন নাম, 
জাগরে সবাই, ভাঙ্গ মোহ ঘের 

কর কর নাম গান। 


পাপের গভীর পক্ষে ডুবে 

কে কোথায় আছ আজ, 
নিমাই দিতেছে লও সবে নাম 

ফেলে দিয়ে শত কাছ। 
পাপ দূরে যাবে, শীতল হইবে 

কর সবে নাম গান, 
প্রেমের সিন্ধু উলি উঠিবে 

কর নামশ্ম্ধ গান। 


কে কোথার আছ এসরে ছুটি?! 
নিমাইএর পদতলে, 
রোগ শোর তাঁপ দূরে চলে যাবে 
লইবেন প্রভু কোলে। 
বৈতরনীর পরপারে যেতে 
রবেনাক' কোন ভন, 
নামের গুণেতে ভব-জলধিতে 
ভাঙগ। তরী পার হয়। 
উীপ্রভ।সন্দ্র প্রামাণিক। 


গয়ায় পিগুদান-লীলা 


গয়াশ্রাদ্ধের প্রবর্তন কথন হইতে, সে বিচারের প্রয়োজন নাই । ভবে ভ্রেতা- 
যুগে ভগবান রাঁস্টন্রও ষে বিষুপাদপদ্মে পিগুদান করিয়াছিলেন তাহা নান! 
ভাবেই জানিতে পারা যায়। 

পিতৃলোকের উদ্ধারার্থ বিষুরপাদপদ্মে পিগুদান হিন্দুর একটি চিরস্তন রীতি ও 
পুঙের প্রধান কর্তব্য এবং ধর্ম। লোক-শিক্ষা-গুরু শ্রীগৌরাঙদেবও বিষুঃপাি 
পদ্মে পিওদান করিয়াছলেন। এই ঘটনা হইতেই বঠিতে গেলে পতিত মানব 
পতিত-পাবধন গৌরচন্ত্রকে প্রাপ্ত হইয়াছে। যেমুর্তিতে তিনি নিখিল জীৰের 
প্রতিন্ধিরপে-_ আদর্শ রূপে-ছভগবানরূপে অচ্চেত, গ্রক্ুতপক্ষে এই 
ঘটনার পর হইতেই সেই মহাঁমহিমান্বিতবপে পতিত জীব তীছাকে 
পাইয়াছে। 

ঈশ্বর সর্বদাই ইহ্র্ধয সমন্থিত। ভগবান যখন নরদেছে নরসমাজে 
আ।ভিভূতি হন, তখন সেই এখণ্য গোপন করিয়। আসেন বটে? কিন্ত 
একটু অবকাশ পাইলেই তাহ! আত্মপ্রকাশ করে। নরলমাজে যখন তিনি 
আগমন করেন, নরের প্রকৃতি-নরের শ্বভাবই তখন দ্মজীকার করেন 
এবং ত্াহীতে তখন তাহাই উদ্ভাসিত হয়। তিনি সর্বদর্শী ও সর্বজ্ঞ 
হইলেও, ভাববিশেষের প্রাবঙ্ে নরের নভ্যান্ই কখন কখন তাহাকে 
আত্মবিস্থৃতবৎ প্রতীমমান হয় এবং সেই সময়েই অবসর পাইযর়| সময়োপ" 
যোগী খশ্বর্ধ্য তখন প্রকাঁশমান হইয়া উঠে। দৃ্িহঃ তাতাতে দেই লীলা 
পুকৃযোন্তমের অজ্জাতেই ষেন অনেক কাঁধ হইয়া যায়! এই নাই পৃঙ্যপাঁদ 
কবিরাজ গোন্বামীষ্ীচরিতামূতে বল্য়াছেন_- 


"লীলাবেশে নাহি থাকে নিজানুসন্ধীন। 

ইচ্ছ! জানি লীলাশক্তি করে সমাধান ॥* 
যে প্রীগৌরাঙ্গের মুখে হরিনাম শুনিয়া শ্রোতা উন্মত্ত ও এ নাম 
উচ্চারণমাত্রে না জানি কি শাক্ততে তড়িছ্বেগে যেন বিভোর হুইয়! 
পড়িত, স্থুল দ্রব্যের সায় ধিনি প্রেমতক্তি যাকে তাঁকে, যখন তখন 


২৮ ভক্তি [ ২৩শ বর্ষ, ২ ও ওর সংখ্যা 








বিলাইতেন, তীহার গয। গমনের পূর্বে তাহ! প্রকাশিত হয় নাই। 
সত্যবটে, তিনি যখন পুর্ববঙ্গে, তথা শ্রীহট্রে গমন করেন, তখন পল্প(তীরে 
হয়িনাধের তরঙ্গ তুলেন); সত্যবটে, তখন তিনি হরিনাঁমের নৌক1 সাজাইয় 
অন্ধ আতুর পর করিয়াছিলেন। সত্য বটে »_ 


“কথে! দিনে কৈল প্রভূ বঙ্গেরে গমন। 
যাহ। যার তাহ! লওয়ায় নাম সন্কীর্তন ॥”-5 চঃ। 


কিন্তু পূর্ববঙ্গ হইতে নবহীপে আসিয়। সে ভাব সঙ্গোপন করিয়াছিলেন। 
আবার গলায় বিষুপাদপন্ম দর্শনে তাহার যে ভাবোদয় হয়, উহ। তাঁহাকে 
একেবারে অকৃলে লইয়! গিয়াছিল, তিনি আর আসম্মসম্বরণ করিতে পারেন 
নাই; তিনি আর সে ভাব পুনঃ পুনঃ চেষ্টাতেও গোপন করিতে পারেন নাই! 
সেই অপরূপ তূবনমোহন সোগার পুরুষের-_ 


৬ ৬ দেই পুণা পদে ভক্তি, নহে অঙ্থভৃত 
শ্বিষুপদ হল যবে দরশণ পুণ্য, কিন্তু কি যে অলৌকিক! 
চলিয়া! পড়িল প্রেমে । বছিল নর়নজল--মন্দাকি দী ধারা, 
ষে পদ পরশে অহল্যার বিমোচন, আপ্রাবিত চত্ুর্দিক! 
ভাবী যে পদে জাভা) বিশ্মিত মানব-নেত, ছেরিল সম্মুখে 
শিব শুক নারদাদি লুব্ধ যেই পদে, কি মুত্তি মহ্মাময়।” 
যে পদ ধেরায় ধাতাঁ। (লেখক কৃত শাস্তিলতা কাব্য ।) 


বিন্মিত-নেত্রে পগ্ডাগণ আরে! দেখিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রদত্ত পিও--কি 
আম্চর্য। বাপার!-_বিষুপদে পতিত হইতেছে না! যেন কি একমন্ত্র পক্তিকেশলে 
অলক্ষিতে আয! গৌরাজচয়ণে নিপতিত হইতেছে! পি যেন পরোক্ষ 
হইতে--শ্বাভাবিক রীতিতেই--প্রত্যক্ষে আকর্ষিত হইতেছে !! চৈতন্তলজীত! 
গ্রন্থে বণ! ১-- 

“পদচিহ্ন স্থানে পিগড করিলেন দান। 

তাহ! নাহি রহে পিওু---দেখি বিদ্ভমান, 

আঁসির়1 পড়িল পিও গৌরাজ চরণে) 

চমতকার দেখি, সবে ।» 
কিন্তু ফেবল তাহাই নহে,-এইরপে বখন পিগুদান সিদ্ধ হইল-নুসার্থক 


আর্িন ও কার্তিক ১৩৩১] গয়ায় পিগুদান-লীলা ২৯ 


হইল, তখন আর এক রহস্ত উদ্বাটিত হুইল) কাহারও কাহারও চক্ষে 
এক অপূর্ব দৃশ্য উত্তাসিত হুইল | তাহারা দেখিতে পাইলেন, যেন জগরাথ মিশ্র 
তৈজস দেহে উপস্থিত হইব! পুত্রদত্ত পিপ্ড হ্বহস্তে গ্রহণ করিতেছেন! গৌরপার্যদ 
মুরারি গুপ্ত ইহ] লিখিয়াছেন, যথা £-_ 
*,****চকার পিশুং পিতৃকর্ পূর্র্বকম্। 
জ্ীমজ্জগন্নাথ পুরন্দরাখাঃ 
প্রত্যঙ্গীভূয় জগৃছে মুদান্বিত:1” 
ড্র্াদের তখন সেইকথ! মনে হুইল, ত্রেতাধুগে ভগবান রামচন্দ্রের প্রদত্ত 
পিওু দশরথ শ্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন) আয় আনন্দে তাঁহাদের হদয় 'ভরিয়1 
গেল, নয়নে প্রেমজল বছিতে লাগিল। তাঁহার! ভাবিলেন, ইনি অন্ত ফেছ 
নহেন--স্বয়ং শ্রীরাম । তাহারা গৌরাঙ্গচরণে প্রণত হইলেন এবং চিরতরে 
তাহার! মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইর! গেলেন। শ্রমুরারিগুপ্ লিখিক্লাছেন £-- 
যথা রামেপ হি দতপিগুং 
গৃহীত আগম্য তদীয় পিতা । 
এবং হি সর্বত্র হরেশ্চরিত্রং 
তথাপি ছল্প্রাপ্াতমং যদেতৎ ॥&” 
কিন্ত এত যে কাণ্ড হইতেছে, শ্রীগৌরাঙ্গের পে জান নাই) তিনি 
বিষ্ণু শার্দপদ্ম দর্শনে অতলম্পর্শ ভক্তিমাগরে নিপতিত হুইয়াছেন-__ভাবোর্শি 
তীঁঙীকে কোন্‌ অজ্ান। রাঙ্ে লইয়! গিয়াছে, তিনি তাহা! জানিতেই পারেন 
নাই। এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল। 
এই অবস্থায় সঙ্গগণ তাহাকে কোনপ্রকারে লইয়া নবদ্ীপে আগমন 
করিলেন। কিন্ত তাঁহার এ ভাব ভাজিল না--উত্তরোন্তর বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। 
এই জন্থই বলিতেছিলাম ষে, গয়াগমনের পর হইতেই পতিত জীব তাঁহাকে 
পাইয়াছে। গয়়াগমনের পরেই তিনি পতিতের জন্ত ক্রন্দন করিয়াছিলেন) 
গয়াগমনের পরেই তিনি পতিতের পরিরাপের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন 
এবং গঞ্জাধামেই প্রতণ্ত নরগণ তাহার প্রকৃত পরিচয় শ্র।গড হইছে 
জঅচ্যুত্চরণ চৌধুরী তত্বনিধি| 





গ্রীল ঠাকুর কবিচন্ব ভট্ট* 


বৈষণব-গ্রন্থ সমূচ্ছে "কবিচন্ত্র* নামীয় ৪:৫ জন ভক্তের উল্লেখ আছে) উক্ত 
শকবিচন্ত্র” শব্দটা কতিপয় ভক্ত কবির উপাধি হইলেও আবার জট্নক 
ভক্তের নামও যে কবিচন্ত্র ছি বৈষ্ণব সাহিত্য অন্থন্ধানে তাহাঁও বেশ স্পষ্ট 
ভাবেই বুঝ। যায়। (১) 

সাহিত্য পরিষদ মন্দিরের প্রকাশত প্রাচীন পুধির ভাঁপিক! পুস্তকে 
কেবল প্কব্চন্দ্বের, রচিত বা ভণিতাধুক্ত 'দ্ধশতেরও অধিক প্রান 
বাংল! পু! থর বিবরণ প্রঙ্কাশিত হইয়াছে । ভবিষ্যতে হয়তে। এ নাম সংশ্লিষ্ট 
আরও কত পুথর স্ংবাদ পাওয়া! যাইবে। কিন্তু আবিদ্ধিত গ্রন্থগুলির 
কোনখানিতেই গ্রস্থকারের বিশেষ কিছু পরিচয় নাই । তবে সকল গু'লই 
ভক্তি-গ্রন্থ। কিন্ত এ সকল গ্রন্থ ষে কবিচন্ত্র উপাধিধারী একজন ভক্তের তাহা 


শো শী 











পিশিশিশাশ্কপাপপিসিশীশিহিি 


* এই প্রবন্ধটী সংশোধনের জন্য প্রলিদ্ধ বৈষ্ণব এতিহাসিক্ক ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত 
অচ্যুতচরণ চৌধুরী তন্নিধি মহাশয়কে প্রেরণ করিলে, তিশি ১৮ই ফান্তন ১৩৩ 
ব্জাব্দ তারিশের কৃপাপ্‌্ত্র পিখিয়াছিলেন ,-- 

শর প্রাপ্ত মানেই আপনার প্রবদ্ধটী পাঠ করিলাম। আপন কত বে অন্রুসন্ধান 
কারঘাছেন, তাহা প্রবন্ধটী দেবগেই বুঝ। যায়। কবিচন্দ্র ঠাকুল সম্বন্ধে আপনি 
বাহ] লিখিয়াছেল। এতাঁধিক বৈষ্বগ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। এবং তদর্থে আপনার 
প্রবন্ধটী অতি মূল্যবান ও উপাদেয় হইয়াছে সনোহ নাই। 

“এক সময়ে আগম9 এইরূপই পারধদপরিচয় জন্য অনুসন্ধান করিতে ভাল বাদিতাষ। 
“বঙ্গভ'যা ও সাহিত্য" গ্রন্থে তংহারই অনেকট। স্থান লাড করিয়া আমার পারশ্রম 
সার্থক করিয়াছিল। ইদানীং একমাঞ্জ আপনিই ঠিক্ক সেই প্রশালীতে অন্ুপন্ধান করিয়] 
থাকেন। ইহাতে আমি ধে কত আনন লাত করি, তান! আয় কি বলিব? রোগে, 
শোকে 'ামি শক্তি সামর্থ্য হীন, তাই গারিয়। উঠি না, তদবস্থায় আপনিই ভাহা পুরণ 
করিতেছেন । প্ট্রগৌরাঙ্গ দেবকে" আপনার অহ্সন্ধিৎসাপ পরিচয় সর্বদাই পাইতেছি 
ও আননালাত করিতেছি” দীন---শ্ীঅ্াতচরণ চৌধুরী । 

€১) পুর্বে শাক্ষ এবং টৈষৰ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের গ্রস্থকারগণের কবীন্ত, কবিচল্, 
কবিরাজ। কবিল্লভব১ কৰিরপ্রন। কবিকণ, কবিশেখর প্রভৃতি উপাধির ভুরি ভুরি গ্রম!ণ 
পাওয়। ঘায়। 


আইন ও কার্তিক ১৩৩১ : শ্রীলঠাকুর কবিচন্দ্র ভট্ট ৩১ 


মনে হয় না; অকন্ত শক্ত এবং ধৈঞব উভদ-সম্প্রদায়েরই বন্ধু “করিচন্ত্র 
নামীয় ভক্তগণের দ্বার! যে উঞ্জ গ্রস্ত সকল লিখিত হইয়াছে তাহাতে 
কোম সন্দেহ নাই, ইছা একেবারে সুনিশ্চিত। (৯) 

এস্থলে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সাহিত্যে উল্লখিত কবিচন্ত্রগণের শন্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
আলোচিত হুইবে। প্রাটীন বৈষ্ণব গ্রদ্থে চাঁরিজন “কবিচন্তর” উপাধি বিশিষ্ট 
ভক্তের বিবরণ দৃষ্ট হয় | যথা ১-- 

১। রামদাদ কবিচন্ত্র,। ২। ধদ্রনাথ কবিচন্দ্র, ৩। বনমালী কবিচচ্র 
এবং ৪র্থ সংখ্যক প্কবিচন্তর* নামক ভক্ত। ইহাকে অনেকে 'কবিচন্ত্র ঠাকুর 
ব! “ঠাকুর কবিচন্দ্র* এবং “ক বিচন্ধ্ব ভট্রঃ নামে অভিচ্িত করিয়াছেন । (২) 
০) সাছিতা পরিষ্দ পত্কার ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ ধর্থসংপ্যায় পু(ধর তালিকায়_ 


(ক) কণ্যুলির পারণাগ্রত্থে “শহ্কার কবিচন্ত” তিতা আছে। 
(২) কোকিল সংবাদ গ্রস্থে “ছঙ্জগ কন্চিন্দ" আছে। 


(গা) মহাভারত গ্দা বর্ডেত অনুবাদে, 'ছক্ুন্ভ্রখ ক্ব্ছিচ্। আছে। 
(ঘ) অপ্ঘকন্ত ভাগবত'মুত গ্রন্থে আছে ১-_ 
“ক্রবন্তী মুর্শরাম, অশেষ গুণের ধাষঃ 
তস্য পুস্ধ কবিচন্দ্রে গায়!” 
(উ) মহাভারত প্রোণ পর্বে আছে, 
“যুক্ত গোপাল সিংহ নৃপতির আদেশে। 
সংক্ষেপে ভারত কথ! কবিচন্ত্রে ভামে ॥* 
এই গে!পাল সিংহ বপবিষুপুরের রাপা বা বীমহান্বিরের বংশধর বলিয়া মনে 
করিবার অনেক কারণ আছে। 
(5) আর একখানি গ্রন্থে আছে,--- 
“কবিচন্ত্র ্বীজভনে ভাবি রমাপতি। 
মেড্রর দক্ষিণে ঘর পাও,য় বসতি ॥” 
এখানে আমাদের জিজ্ঞাস্য মেপ্রর ও পাও, কোথায়? 
(২) হইতে পারে ৪র্থ সংখ্যক ঠাকুর কবিচন্ত্রের অন্য কোন নাম ছিল এবং 
“কবিচন্দ্র” ইহারও উপাধ ছিল, 
(কবি, চন্-ঠাকুর। ৰা কবি, চন্দ্র-ভট্ নামও হইতে পারে) 
কিন্তু তাহ) হইলেও ইনি "কবিচস্ট্ু” আখ্যাতে এমত প্রনিদ্ধ ছিলেন যে. সাধারণে 
ইহার ক্বার শ্বতত্ত্র মাযোল্লেখ করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেৰ না। “কবিচন্তর” 
বলিলেই একমাত্র এই ঠাকুর কবিচন্ত্রকেই বুঝাইত | বর্তমানে “বিদ্যাসাগর” বলিতে 
ঘেমন ঈশ্বক্চ্্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই বুঝায়, জীবাদন্দ বিদ্যাসাগর বা অন্ত কোন 
বিদ্যাসাগর উপাধিধারী পঞ্ডিতকে বুঝার লা, তজরপ। 











৩২ ভক্তি [ ২৩শ বর্ষ, ₹র ওয় সংখ্যা 





জল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কৃত *বৈষচব-বন্দনা়* ( অতুল গ্রতুর সং ৬ পৃঃ) 
“জগন্নাথ কবিচন্ত্র। প্রেম রসম্য়। 
নিরবধি নিত্যানন্দ ফাছার হাদয় &৮ 
ইত্যাদি পিখিত আছে। এখানে পক্নারের ভাবে *জগরাথ* এবং “ক বিচজ্জ* 
নাম ছুইজন ভক্তকে বুঝায় না, জগন্নাথেরই উপাধি “কবিচন্ত্র” বুধায়। যদি 
তাই! হর তবে আমাদের পূর্ব বর্ণিত চারিজন *কবিচন্ত্রের” স্থানে পাঁচ জন 
হইতেছেন। কিস্তু আমাদের মনে হয় লিপিকারের ভ্রম বশতঃই *যগুনণথ 
কবিচন্দ্র স্থানে “জগনাথ কবিচন্ত্র” লিখিত হইয়াছে । একথ| মনে করিবারও 
বিশেষ কারণ আঁছে। *্্রটৈতন্য ভাগবত” প্রণেতা জ্ীল বৃন্দাবন দাঁস 
ঠাকুর এবং “বৈষ্ব-বনানাকার শীল বৃনদাবন দাস ঠাকুর উভয়েভিয় তি 
ব্যক্তি নহেন, একই ব্যক্তি। বিশেষতঃ প্্রীচৈতন্ত ভাগবতের” অংশগুলিই 
অবিকলভাবে “বৈষ্ঃব বন্দন! গ্রন্থে উদ্ধত হইয়'ছে। এজপ্ত উহাকে আর ভিন্ন 
গ্রন্থ বল! যায় না। *্ভ্রীচৈতন্ত ভাগবতের” উপরে!ক্ত পয়ারে কিন্ত “জগন্নাথ 
নাম নাই” *্যদ্বনাথই* লিখিত আছে। যথা--শ্রীটৈতৈন্ত ভাগবত অস্তলীল! 
৬ষ্ঠ অধ্যায় ( অতুল প্রভুর সংস্করণ ৪৭৪ পৃষ্ঠা) 
“্যছুনাথ কবিচন্দ্র প্রেম রুসময়। 
নিরখধি নিত্যানন্দ বাহার হৃদয় ॥* 
আরও ভৈতস্ত ভাগবতের মধ্য খণ্ডে ১ম অঃ ১৫ পৃঃ উক্ত বছুনাথ 
কবিচন্জ্রের এইরূপ সংক্ষেপে পরিচয়ও পাওয়া যায় ১ 


টি - ঙ্ী ্ঁ 


"এক মহা ভাগ্যবান আছে বিপ্রবরে ॥ 

রত্বগর্ভ আচার্য্য বিখ্যাত তার নাম। 

প্রভুর বাঁপের সঙ্গী, জন্ম এক গ্রাম ॥ 

তিন পুত তার কৃষ্ণ পদ মকরনা। 

কৃষ্ণানন, জীব,-ষুনাথ কবিচন্দ্র ॥* 

ইহার হায়! জান! গেল, বহুনাথ কবিচন্ত্র ্রঞউ্র বাসী, এবং প্রীজগর্ধাথ 

মিশ্রের বন্ধুবর শ্রীল রত্বগর্ভ আচার্ধোর পুত্রত্রয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র। 
(ধল! বাহুল্য উপরি উক্ত “জীব” শ্রীল জীব গোস্বামী নহেন।) অমুদ্্িত 
“বৃহৎ বৈধাবচরিত অভিধানে জান! বায় বছনাথ কবিরের পূর্বে 





আর্বিদ ও কার্তিক ১৩৩১ ] ভ্রীলঠাকুর, কবিচন্দ্র তট ৬ 


(এফ মতে) শ্রীংট্র জেলার বুরঙ্গ গ্রামে ( এবং অন্ত মতে) শ্রীহট্রেব ঢা 
দক্ষিণ গ্রথমে নিবাদ ছিল, তথ! হইতে কুলীন গ্রামে শ্রীপাট হয়। ইনি 
মছাগ্রতুর সমসাময়িক | উক্ত গ্রন্থে যছুনাথ ও যহনন্দন নামে ১৩ জন ভক্তের 
উল্লেখ আছে। (১) পু 

এইবার আমরা যে ষে স্থানে “কবিচন্দ্রের” নাশ পাইয়াছি তাহাই উদ্ধৃত 
করিতেছি। 

১। গ্রীল বুন্বীবন দাদ কৃত “্ষৰ বন্দনা য়* ১ 

(ইনি গ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠ1কুর হইতে তিল্ন বৈষ্ণব বন্দনাকার।) তিন 
জন কবিচন্দ্রের বন্দনা বা নাম আছে । যথ|)-- 

প্রথম, (ক)রাঁমদাঁদ কবিচন্ত্র। লেখক বিজয়ানন। ইহার পর, (খ) 
বন্দিব বালক রামদাস, কবিচন্দ্র। 

এখানে উপবের বামদাপ কবিচন্ত্র এবং বাপক রামদাঁগ দুই জন ভিন্ন 
ভক্ত। (২) | 

শেষ আছে (গ) যছু কবিচন্ত্র বন্দ দুখের সাগর। 

(২) দৈবকী নন্দন কৃত “বৈষ্ণব বন্দনাতেও* তিনজন কবিচন্ত্রের ( অর্থাৎ 
রামদান কবিচন্দ্র, যদুনাথ কবিচন্ত্র ও কবিচন্দ্র ঠাকুরের ) লাম পাওয়1 যায় (৩) 
যথ| ,-_- 














(১) তত্বনিধি মহাশয় হলেন, বুরঙগ] শীমঘ্মহা প্রভুর প্রপিতানহের স্থান, তদীয় পিতামহ 
উপেন্র মিআ ঢাকা দক্ষিণ বাসী হন, এইস্থানেই জগন্নাথ মিশ্রের জন্মহয়। রত্বগর্ড 
আচার্ষের ন্মস্থান ও লগন্নাথ মিশ্রের জন্মস্থান একই স্থান, কাজেই রতুগর্ড থে ঢাক1- 
দক্ষিণ নিবঙ্গিণ ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

€) প্রসিদ্ধ বৈষব এঁতিহাসিক শ্রীল অচ্যুত চরণ চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধে 
আছে ।- 

"যটতলার ছাগার গ্রন্থে ( ফৈফববন্দনায়) আছে 

“কবিচল্, মুকুন্দ, বন্দি বালক রামনাথ।” 

কিন্তু হস্ত জিখিত ( কোন কোন )/গ্রস্থে আছে “কব্চিন্রা। যুকুন্দ বন্ধ বালক যার সাথ।” 

এখানে হস্ত লিখিত প্লাটীন পুঁথির পাঠই সঙ্গত বলিঘ্া বোধ হয়। নিতাইগণ 
সব প্রেষ পাগল, আর বালকদের ভাল বাসিতেন এবং শ্িশিতেন ও অধিক ।” 
[ বিষু্রিয়া ৩৫৪ পৃষ্ঠ| $বর্ধ ৮ম সং ৪১২ গে জঃ ভাত্র] 

(*) রানদাস কবিচন্ত্র সম্বন্ধে বৈষ্ণব গ্রন্থে কেবল নাম ভিন্নআর ফোন সংঘাদ 
প্রাপ্ত হওয়া যার না। প্বৃহ্ বৈষব ঢচরিতাভিধালে” ১২জন য়াধদাস নাষে তকের উল্লেখ 


৩৪ তি [(২৩শবর্ধ, ২য় ও ওয় সংখ্য। 


(কন একর 








(ক) পরমানন্দ গু বন্দ, দেন জগন্নাথ । 
কবিচন্ত্র, মুকুন্ন, বালক রাম সাথ 
পরে (খ) বন্দ রামদাস কবিচজ্জর মহাশয়। 
শেষে (গ) সর্ব মুখ বন ছু কবিচন্্র। লিখিত আছে। 


(৩) এ্রীনরহরি দাস বিরচিত “স্বপার্ষদ গ্রগৌরাগের বন্দনায়* অস্ত ফোন 

কবিচন্দ্রের নাম নাই, কে বল ঠাঁকুর কবিচন্দ্রেরই নাম আছে। যথা £-_ 
"গোবিন্দ, গরুড়, কবিচন্ত্র, কাশীশ্বর* 
মো অধমে কর নিজ দাসের কিন্বর॥* 

(৪8) “নরোত্বম বিলাল” গ্রস্থেও কেবল ঠাকুর কবিচন্ত্রের নাম অ।ছে। 

মথ। )-- 
কবিচন্দ্র, কীর্তনীয়া ষিবর মাদি। 

(৫) সর্ব সিদ্ধীন্থসাঁর প্রীই্রট১তন্য চরিতামূত গ্রন্থে ৪জন কববিচন্ট্রেরই 
নাম আছে, অধিকন্ত কে কোন্‌ প্রভুর গণ বা শাখা তাহাও জানা যায় 
বখ! ১- 

জীঠৈতন্য শাখাতে--( আদি ১* পঃ) 

(ক) কবিচন্দ্র, আর কীর্তনীয়। যষ্টিবর 
(খ) রামদাদ কবিন্ত্র, শ্লীগোগালদাস। 
শ্রীনিত্যানন্দ শাখ।তে-( আদি ১১ পঃ) 
(গ) মহ! ভাগবত যছুনাথ কবিচন্ত্র। 
জীঅতৈত শাখাতে-_( আদি ১২ পঃ) 
(ঘ) বনমালী কবিচন্দ্র, আর টৈস্তনাথ। 
তাহ! হইলে আমাদের বর্ণিত কবিচন্দ্র ঠাকুর ও রামদাঁল কবিজ্ত্র ২ঞনে 
শ্ীচৈতনা শাখ! ব। তাহার পারিষন, যছুনাথ কবিচন্ত শরখনিত্যানন্দ প্রভুর । 
এবং বনমালী কবিজ্জ শ্রী অদ্বৈত প্রভুর শাখ। বা পারিষদ হইতেছেন। 


আছে। তন্মধ্যে কবি বল্পভ উপাধি বিশিয জনৈক রামদাদ আছেম, ?কর্ণানন্দ' 
মতে তিনি জ্রীনিবাস জাচার্ধ্য প্রভূ শিধ্য এবং বীকুড়া জেলার বিষুপুব ঘ্রাষে 
ভাহার জ্ীপা্ট। 

বন্মালী কবিচচ্ত্রী সম্বন্ধেও এরূপ নাম জিন্ন অন্থ কোন সংবাদ নাই। উদ্ত অভিধানে 
«জন বদ্মালী নামক ভক়ের উর্েধ আছে! (উঠৈতন্ত চরিত।যৃত এবং নৈবকী নান 
কত বৈধব বদনা ভিন্ন আয় কোথাও টছায় নাছ পাই নাই।) 


আর্খিন ও কার্তিক, ১৩৩১ ] শ্রীলঠাকুর কবিচন্দ্র ভু ৬৫ 





(৬) দৈধকীনন্দন কৃত সংস্কৃত সংক্ষিপ্ত “বৈঞব অভিধাঁনেও* উক্ত চারি 

জনের নাম দৃষ্ট হয়। বথা--( অহুল প্রতুর সংস্করণে )। 
(ক) কবিচন্ত্র উীমুকুন্দ শ্যাম সেন বল্পবং। 

(খ) (গ)? কবিচন্তে। রামদাস বনমালী হলাযুধঃ ॥ 

এখানে রামদীন ও বনমালী ছুই জনেরই কবিচন্দ্র আধ্য। বুঝাইতেছে। 
পরে 

(ঘ)ট যছুনাঁথ কবিউক্ত্র পণ্ডিত শ্রীধনঞমঃ ॥ আছে। 
৭) শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ দাস বাবাজী কৃত *শ্রবৈষ্ব শ্রণীয় চিত্র।বলীতে ও-, 
(ক) কবিচন্দ্র ঠাকুর (খ) বনমালী কবিচন্ত্র (গ) যছুনাথ কবিটন্্র 
(ঘ) রামদীস কবিচন্ত্র। এই চারি জনের নাম আছে। | 
পূর্বেই বলিয়াছি, অন্য তিন জনের সম্বন্ধে মার বিশেষ কিছু বিবরণ 
প্রাপ্ত হওয়া! ঘায় ন। এক্ষণে ঠাকুর কবিচন্ত্র সম্বন্ধে যে. যৎসামান্য পরিচনর 
প1ওয় যার তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি। 

(৮) অনস্ত সংহিতাতে উক্ত ঠাকুর কবিচন্ত্র ্রশ্গৌরাঙ্গ লীলায় ৬৪ 
জন মহাস্তের মধ্যে একজন মছাস্ত বলিয়। লিখিত আছে। বথা £-- 

অনস্ত সংছিত ( সপু"ঞ্চাশোতম আঃ) শব্দ কল্পদ্রমধূত বচনে,-- 

পিংহানন্দো লোকনাথ: কববিচন্ত্রস্ততঃ পরম্‌। 
শীীনাথে! রমনাথশ্চ চত্বারঃ সনকাদয় ॥ 

ও গু ১৬ গু 
এতে গোপ্য! ব্রন্গে খ্যাত হৃদয়ানদ এব ঢচ। 
ভ্িয়াশ্চতুঃ হঠিরেতে ধর্দ সংস্থাপনে কলো।॥ 

(৯) বৃহৎ ভক্তিতত্ব সার (২ম খণ্ডে ধৃত ১৭২ পৃঃ) ”ভাগমাল।* বিবরণে 
৬৪ জন মহাস্তের কাহার কোথায় স্থান বা! আলন, তাঁহার নির্ণয়ে হুইগ্ন 
কবিচন্দ্রের নাম পাওয়! ষাঁর়। প্রথম কবিচন্দ্র ঠাকুর, দ্বিতীয় কবিচন্দ্র আটীর্যয। 
এই দ্বিতীয় কবিচজ্জ্র আচার্য যে শ্রীচরিতামৃতের লিখিত চারিজন কবিচন্তর 
ব্যতিয়েকে অন্ত কোন কবিস্দ্র হইবেন তাহ! আদে। মনে হন না, অধিকত্ত 
আঁচার্ধা উপাধি দৃষ্টে পুর্বেক্ত ভ্ীচৈতন্য ভাগবতের ভ্ী্ রত্বগর্ত জচার্ধ্ের 
পু্ধ ও এউগ্রীনিত্যানন্দ প্রতর শাখার বছুনাথ কবিচন্ত্র বলিয়াই মনে হয়। 
তাছা হইলে ৬৪ মছাস্তের অন্তর্গত ছইজন কবিচন্ত্র হইলেন। 

উক্ত গ্রন্থে ঠাকুর. কবিচন্ত্রের আদন শ্রীল গোবিন্দ ঘোষের অষ্ু পরিকর 





৩৬, ভক্তি [ ২৬ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ! 








মধ্যে এবং আচার্ধ্য কবিচন্ত্রের আমন গ্রল বাসুদেব ঘোষের অই পরিকর 
মধ্যে নির্ণিত আছে। যথা £-. 

(ক) যিনি ট্রগৌরলীণায় শ্ীগোবিন ঘোষ, তিনি ব্রজ্লীলায় অষ্ট 
সথীর অন/তম] শ্মতী রঙ্গদেবী। ইহার আষ্ট পরিকরের বা যুথের নাম। 


গৌরলীলায় যে ষে পারদ, ব্রজলীলায় যে যে সখী 
১। কাশীমিশ্র কলকণী। 
২। শিখিমাহাতি শশিকল!। 
৩। কালিদাস কমল!। 
৪| শ্রীমান ঠাকুর মধুর! । 
৫1 কবিচন্ত্র ঠাকুর ইান্নরা। 
৬। হিরণ্যগর্ভ কন্দ্পহুন্দরী। 
৭) ব্গন্নাথ,সেন কামলতিক1। 
৮। দ্বি্ধ পীতা্ঘর প্রেমমঞ্জুরী। 

(খ) শ্রীগৌরপররদ বান্থদেব ঘোঁধ ব্রজ্রলীলার নুদেবী সথী। ইহার অঃ 
যুখ এই ॥--(১) , 

গৌর লীলায় নাম-- ব্রক্লীলায় নাঁম__ 
১। রাঘব পণ্ডিত ১। কাবেরী €) 
২। মুরারি চৈতন্য দস ২ ন্ুচারু কবরী। 
৩। মকরধবজ্জ ৩। সুকেশি। 
৪। কংসারী দেন ৪। মুগ্তকেশী। 
৫। জীব পণ্ডত ৫) হারছীরা। 
৬। মুকুন্দ কবিরাজ ৬। মহাহীরা। 
৭। ছোট হরিদাঁদ ৭1 হারকণ্ঠী। 
৮। কবিচন্ঞ ৮1 মনোহর! । 





(১) বৈফব আচার দর্পণে €২য় ৩৩পৃঃ) বাহুদেব খোষ বা শদেবীর পূর্ব লীলার 
পজিচয়ে আছে - 

রজদেবী ও মুদেবী ছুই সহোদর ভরগগী। উভয়ের বর্ণ গু আকার একরূপই এন্ড 
অনেক সময়ে দ্ুদেবীকে রজদেহী বিয়া! অহ হয়। আরও গুপ্গেবীর বর্ণ পীত 
খুব ল্বীন বয়স। থাবট গ্রামে বাল, বসন্ত সুখদা কুঞ্জে স্থিতিকলহাস্তরিত! 





জস্িন ও কার্তিক ১৩৩১] গ্রীলঠাকুর কবিচন্দ্র তট ৩৭ 








(১০) বৈষ্ণষ আচার দর্পণের ৬৪ মহান্তের বর্ণুন একজন কবিচন্ত্রে 
নাম জ্ছে (১ম ভাগ ৩৬৪ পৃঃ) ষথ! £-- 
(ক) “ইন্দিরা বলিয়! সখী পুর্বে বেহ হন। 
' কবিচন্দ্র ঠাকুর এবে জানিহ কারণ |” 
আবার এ গ্রন্থে অপর কবিচন্দ্রকে স্থদেবীর যুথে ৩২ জন উপমহান্ত মধ্যে 
ধরা হইয়াছে । যথা £--(৩৪২ পৃঃ) 
(ধ] “মনোহর সতী কবিচন্ত্র মহামতী। 
চৈতন্যের শাথ! যার আক্নার স্থিতি ॥* 
(১১) শ্রীচৈতন্য দঙ্গীতা গ্রন্থে (ছ্বি্গ ভগ্গরথ বদ্ধু কৃত ৩২ পৃঃ) ৩৪ 
মহাস্তের বর্ণনে দুই জনেরই নাম আছে। ষথা-_ ৃ 
(ক) চতুংয্টি ব্রজাঙগনা চৌষটি মহান্ত। 
করিব সবার নাম পৃব্বাচ (?)পরস্ত ॥ 


ধক কা ঙ ছা 


গুণ চূড়! প্রবোধানন্দ সরন্বতী। 
বব!ঙ্গণ! কবিচচ্ত্র ভট মহামতী॥ 
ইছাপ পরে পুনরায় আছে 3-- 
(খ) শ্শ্রীমধুকেন্দ্রিয়া কবিচন্জ্রাচার্ধ্য হয় ।৮ 

পমধুরেন্ি॥” (মধুর! ও ইন্দিরা) শবের স্থানে লিপিকারের ভ্রমে 
“মধুকেন্দ্রিয়া" যে হইয়াছে তাহ নিশ্চিত। অধিকন্তু আচার্য শব্ধ থাকায় ইনি 
পূর্বোক্ত রত্বগ্ভীচার্য্যের পুত্র বলিয়াই মনে হয়। 

(১২) ক্ষীরচোর! শ্রাহ্ীগোপীনাথ মন্দির হইতে শ্রীল বিনোদ চৈতন্য 
বাবাদী কৃত “চিড়াদ্ধ মহোৎসবের মানচিত্রে ৬৪ জন মধাস্তের আসনে 
এইরূপ আছে $-- 

(ক) ৭ম শ্রীগোবিন ঘোষের পার্ধদগণের গত পুর্বাভিমুখে ইছার 
মধ্যে কাশীমিশ্র ও দ্বিঞ্পীতান্ধর গ্রভৃতি অষ্ট জনের মধ্যে পাচ সংখ্যক কবিচন্্ 
ঠাকুরের আলন। আবার--. 





ভাব, কান প্রথর!, হরিবর্ণ বাযুকোণে জল সেবায় রৃতি। বস্তেক্ষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতার 
গ্র। ভানুরের নাম তৈরব] ইত্যাদি (এগুলি তক্তগণের উচ্চ সাধন রাজের স্মরণ 
মঙ্গলের বিষন্ক ” আমরা ইহ বুবিবার সম্পূর্ণ অনধিকা রী |) 


৩৮ তদ্তি [ ২৩৭ বর্ষ, হও ৩য় সংখা 











(খ) ৮নং শ্রীবাসথদেষ ঘোষের পাধদগণের পঙ্গত পূর্ব্বাভিমুখে ইহার 
মধ্যে শ্রীরাম পণ্ডিত গ্রভৃতি অষ্ট জনের অষ্ট সংখ্যা! শ্রীকবিন্ত্র আগ্রির্ষে।র 
আসন আছে। 

(১৩) বিঙুপ্রিক্া পত্রিকার ৪২৮ গৌঃ অঃ ২৯ প্যেষ্ঠ )-( তাবার্থ) 

জ্ীপাট পাণিহাটার (শ্রীহীরঘুনাথ দান গোস্বামীর শ্রশ্রীনিত্যানন্দ প্র 
কর্তৃক প্দও মহোৎসব” হইতেই মাঁলসাভোগ গ্রথার উদ্ভব হুইয়াছিল। 
ভক্তগণের বথাযোগ্য স্থানে আসন ও ভোলা দ্রব্য না রাখিলে অপরাধ হয়, 
এইজন্য গ্রাচীন পুথি হইতে, উক্ত পন্রিকায় তক্তগণের ষে স্থ।ন নির্ণয় কর! 
হইয়!ছে তাহা এই 3- 

(ক) ৬৪ মহাস্ত মধ্যে রামানন্দ বনগুর পার্ষদগণের বামপাঙ্থে গোবিন্দ 
ঘোষের অষ্ট পার্ধদ, তম্মধ্যে কবিচন্ত্র ঠাকুরের স্থান। 

খে) আবার ঠিক ইহারই বাম ভাগে বানুদেব থোষের আই গাদের 
স্থান ও তন্মধ্যে কবিচন্ত্র আচার্যোর স্থান লিখিত আছে। 

(১৪) শ্রীযুক্ত ললিতদাস ঘোষের “গৌরগণোদ্দেশ” প্রবন্ধে (বিষুঃপ্রিয়া 
পত্রিকার) (রঙ্গদেধী) গোবিন্দ ঘোষের গণে কন্দর্প কবিচন্ত্র ঠাকুর এবং 
(স্দেধী) বাঁচদেব খোষের গণে মনোহর! কবিচন্ত্র আচার্য্য লিখিত আছে। 

অন্যত্রে আছে )--ণ্মনোহর| কবিচন্ত্র শ্ীপাট আকৃনা 1” 

(১৫) শ্রল ব্রজনাথ দাসের "ভোগ চি্জেশ ৬৪ মহাস্তের মধ্যে ঠাকুর 
কবিচান্ত্রর (ইন্দিরা সথীর) নাম আছে, কিন্ত এ ৬৪ মহান্তের মনোহরা 
পবীক্ে কবিচন্ত্র না লিখিয়। ভ্রমক্রমে "কবিকস্কণ* চক্রবততী লিখত হইয়াছে। 

বিশেষ কথ। ভ্রীগৌর পার্ষদগণের শ্রীবৃন্দাবন লীলার স্বরূপ নির্ণ্ বিষয়ে 
সকল গ্রন্থ একমত দেখ যায় ন। এজন ঠাকুর কবিচন্ত্রেরও ব্রজের অখ্‌। 
লইয়া মতানৈকা আছে । থা ,_- 

(ক) বৈষ্ণব আচার দর্পণ মতে--কবিচন্ত্র ঠাকুর ও কবিন্দ্র আচার্য্য 
বথাক্রমে ব্রজের ইন্দিরা ও মনোহর! সখী । (৫১) 

(খ) শ্ীগৈতন্য সঙ্গীতা মতে কবিচন্দ্র ঠাকুর বরাগ্গন! সবী। (২) 








(১) আবার এ বৈষব আচার দর্পণের একস্ানে (৩৪২পৃঃ) ইন্দিরা সর্থীকে 
জীব গঙিত বলা হইয়াছে। বথা...*ইন্দিহ যে সধী জীব পঙিত সম্প্রতি ॥” 

(২) ভ্রীচেতন্ সংঙ্গীতা মতে বরাঙ্গনা! কবিচঙ্জর কিন্তু বৈষ্ণব আচার দর্পণের এক 
মন্তে (৩৬১পৃঃ) হরাম্ধবনা] সখী বলভপ্র ভট্টাচার্ধয | যথ! ।-. 


আন ও কার্তিক ১৩৩১] শ্রীলঠাকুর কবিচন্দ্র ভট ৩৯ 


(গ) পুনশ্চঃ বৈষ্ণব আচার দর্পণ গ্রন্থে ₹-ভিন্ন মতে কবিচন্দ্রকে ব্রহ্মার 
পুত্র সনন্দ বলিয়! লিখিত আছে। যথা £-- 
সনক, সনৎকুমার, সনন্দ, সনাতন। 
চারি সহোদর কছি ব্রহ্মার নন্দন ॥ 
সনক জানিবে এবে যেই লোকনাথ। 
সনন্দ জানিবে কবিচন্ত্র হৈয়া সাথ । 
সনৎকুমার ঘ্ামদ|স মহাশর়। 
সনাতন শ্রীনাথ এবে কহিল নৈশ্চয়॥ 
(ঘ) অনন্ত সংহিতাতে যে ত্র মত অর্থৎ কবিজন্্র ঠাকুর ব্রক্ধার পুক্ 
সননা, তাহ! পূর্বে উদ্ধত করিয়াছি। 
(উ) কিন্তু গৌর গণোর্দেশ মতে তাহা নহে । যথা )--১৯৭ শ্লেংকে )-- 
“কাশীনাথো লোকনাথ শ্রনাথে রামনাথ ক2। 
চত্বারে!হমী ভ্রানিভক্ত1ঃ সনকছ্ভা! ন সংশয় ॥" 
(5) ভন্তমাল গ্রন্থে ইহ!র ঠিক অনুবাদ আছে )-_ 
সনকাদ্দি চতুঃসন চারি নামে খ্যাত। 
কাশীনাথ, রা মনাথ, শ্রীনাথ, লোকনাথ ॥ 
তাঁহ! হইলে কবিচন্ত্র স্থানে এখানে কাশীনাথ হইতেছেন। 
(5) গৌর গণোদ্দেশ দীপিকায় (১৭১ গ্লোছকে ) মলোহরা সখীই শ্রীগৌর 
লীঙায় কবিচন্ত্র নাম ধরিয়াছেন বলিয়া লিখিত আছে, বথা-_ 











বরাজন। বলিনাষ ছিল পূর্ববকালে। 
বলভদ্র ভট্টাচার্ঘ্য নাম কহিভালে। 
আবার এ গ্রন্থের অন্তত €৩৪*গৃ১) বলভন্র ভটচার্ধযকে মধুরেক্ষণা সৎ বল! 
হইয়াছে যথ1;- 
মধুরেক্ষণা বলভঙ্্র ভট্টাচার্য্য । 
বাস নবম্বীপে চৈতভের শাখা ব্ধা॥ 
ইত্যাদি বড়ই অনৈক্য যত দেখা যায়। 
আবার উীঠৈতন্ক পার্ধদগণের স্বরূপ [চাপে কাছার কাহারও একাধিক ব্রজ 
গরিকয়ের ভাব লক্ষিত হুর, তদবস্থায় বলভদ্রে বরাঙ্গন। ও মধুরেক্ষণা উভয়েরই 
সাধুজ্য থাকা অসভব নছে। উদাহয়ণ বছ আছে, যখা---হরিদাস ব্রন্ধা এবং প্রহলাদ। 
রামানন্দ বিশাখ। এবং অর্জন ইত্যাদি । 


৪৪ ভক্তি [ ২৩শ বর্ষ, ২ ও ৩য় সংখ্যা 














বলভদ্রাখ্যাকে! ভট্টাচার্য্য ভীীমধুরেক্ষ গ|। 
গ্নাথ মিশশ্চি্রাঙ্গী কবিচন্ট্রো মনোহরাঃ ॥ 
(*) ভক্তমাঁগ গ্রস্থেও & কথা $২- 


বলভদ্র ভট্টাচার্য্য গমধুরেক্ষণ।। 
চিাঙজী জীনাথ মিশ্র শিষ্ট মহামনা ॥ 
কবিচন্ত্র যেহ তেঁহ মনোহর! সর্থী ॥ 
এখানে গৌরগণোদ্দেশ ও ভক্তমালের কেবল পকবিচন্ত্র” শব্দের দ্বার! 
ঠাকুর কবিচন্দ্রকেই বুঝাইতেছে। কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থের লিখিত ইন্দিরা কবি 
চন্দ্রের উল্লেখ না থাকাক্প কারণ সম্বন্ধে গৌরগণোপেশকার শ্রীল কবিকর্ণপ্ুরের 
লিখিত মন্তব্যের অনুবাদ পাঠ করিলেই জানা যায়, 


্ ৮ ক ৮ 


সংহত সহঅ গোগী চৈতনা পার্যদ। 
অসংখ্য গণন কছিবারে ন। পারিস । 
কিঞিৎ কাঁহল নিজ পবিজ্ গাগিয়া ॥ 

এক্ষণে ইন্দিরা, মনোহুর।, বরাঙ্গনা, সনন্দ এই চারি অংখ্য। পূর্বোক্ত 
চারিজন কবিসম্ত্রের হুইতেও পারে কিন্তু ইছার সঠিক মীমাংস। কর! জীল'- 
রাজ্যে প্রবিষ্ট ভক্ত ভিন্ন মাদৃশ অম অধোগ্য ব্যক্তর ক্ষমতা বাঁ অধিকার 
নাই। তবে এস্বলে গৌরতভক্তগণের শ্রীবুন্দাবন লীলার শব্প নির্ণাযক 
কবিকর্ণপুর কৃত প্রাচীন (১৪৯৮ শকে রচিত) গৌরগণোর্দেশ দীপিকার 
মতই দমীচীন বলিয়! মনে হয়। 

তাহ। হইলে সমুদয় উদ্ধৃত অংশগুলির দ্বার! ঠাকুর কবিচন্দ্র সম্থাচ্ষ 
জান! গেল $-- 

(ক) এ্গৌরলীলায় কবিচন্ত্র উপাধি বিশিষ্ট ভক্ত চারিজন ছিলেন। তমুধ্যে 
তিন জনের কেবলমাত্র উপাধিই ছিল কৃবিচন্দ্র। নাম পৃথক পৃথক ছিল, 
আর অবশিষ্ট একঞরনের নাম ছিল কবিচন্দ্র, তার উপাধি ছিল ঠাকুর ও 
ভট্ট; এবং ত্র কবিচন্দ্র ঠাকুর শ্রীচৈতন্য দেবেএ শখ! বা শিষ্য। এবং 
৬৪ জন মহাস্তের একজন মহান্ত। (৬৪ মহান্তের মধ্যে ঠাকুর কবিচন্ত্র এবং 
আচাধ্য কবিচন্ত্র এই ছুই জনের মধ্যে ইনি প্রথমোক্ত ঠাকুর কবিচন্ত্র) 

(খ) জ্ীহুন্দাবন লীলান্ (গণোদ্দেশ মতে) ইনি মনোহর! লখী, এবং 


আঙগিন ও ক্কার্ডিক্ষ ১৩৩১ ] ভ্রীলঠাকুন কবিচন্দ্র ভট্ট ৪১ 


নুাদবী ব| শ্রীল বানুদেব ঘোষের বুখ। ৬৪ মহাস্ত মধ্যে এ যুখের অষ্ট 
ধ্যাঁয় ইহার স্থান বা আসন। 

(গ) বৈষ্ণব আচার দর্পণ ও অন্তান্ত গ্রন্থ মতে আক্না গ্রামে ইহার 
শ্রীপাট। (১) 





মনোহর! সবী কবিচন্ত্র মহ।মতী। 
চৈতন্কের শাখ। ধাঁর আ.কৃনায় বসতি ॥ 

(ঘ) গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর প্রকাশিত শ্রীচৈতন্ত সংঙগীতভাঁয় “কবি 
ভট্ট মহামতী*” পয়ারের দ্র ইনি ভট্ট বা ভাট, ব্রাঙ্মণ বংশে ডদ্ম গ্র্থণ 
করিয়াছিলেন বলিয়! জান! যায়৷ 

সীতাঁনাথ বায় ছার একাশিত (১৩১৮ সালে ৬৩৭ নং "্গারাপছাট। হইতে ) 
শ্রীচৈতন্ত সংঙগীতা গ্রন্থে এ বিষয়ে স্পষ্ট ভাবে ভাট শব আছে। যথা ,-. 

ূ “বরাঙ্গন! কবিচন্ত্র ভাট মহামতী।” 

ভ্রীগৌরাগ্গ সেবক পত্রিকারও (১৩৩*। বৈশাখ - ২১৯ পৃঃ) শ্রীল 
কবিচন্ত্র ঠাকুর শ্রীচৈতন্ত দেবের শাখ। এবং তিনি ভাট. বা ভট্ট ব্রাঙ্ষণ 
ংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ইত্যাদি লিখিত আছে। ইহার দ্বার! তাহার 
বংশ পরিচয়ও প্রণ্ড হওয়া গেল । (৪) 








(১) বৈষ্ণব এঁতিহাসিক ভভবর ন্বগাঁয় হারাধন দত্ত মহোদয়ের লিখিত প্রবদ্ধে 
বর্ধমানের চতুর্দিকে যে সমুয় পদকর্তা ব] গ্রন্থকার পৌরভত়ের বাস ছিল তাহার 
তালিকার লেখা অ|ছে--- 

"জাকিনায় গদকর্তা জীকবিচত্তা ছিলেন।” 
( বিচ্ুপ্রিয়া ৫বঃ ৯সং ৪১৩পৃ:) 
খাষয়! জকিনা ও আকৃন1 এক মনে করি। ললিতদাস ঘোষের প্রবন্ধেও আছে। পূর্তেেও 
উদ্ধৃত করিয়াছি 
“মনহরা কবিচন্ত্র জীপাট আকৃন(”। 

* (ক) শ্রীজীগৌরাঙ্গ দেবের শ্রিষ্ঘতম ভক্ত প্রহ্থাদাবতার ছুবিখ্যাত ত্রদ্মহরিগগাস বা 
জল হরিদাস ঠাকুরকে কেছে কেহ ভট ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন | জীযু্ত বগেত্রনাখ বন প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণৰ মহাশয়ও জয়ানলোর 
শীচৈতগ্ মঙ্গল গ্রন্থের মুখবন্ধে উপ কথ] লিখিরাছেন। ভট্ট ভ্রাহ্ছণ গণের একটী 
আখ্যা প্রজ্ধভট ।” কিন্তু ব্রচ্ধ ছরিদাপের ব্রন্ধ আখ্যার ভিন্নরণ বিবরণ বৈকব গ্রন্থে 
জাছে। 


৪২ তক্তি [২৩শ বর্ধ, ২য় ও ওয় দখ্যা 


($) ঠাকুর কবিচন্ত্র ভষ্ট গ্রস্থকর্ত। ছিলেন, তাহার উপর ছারাধন দত্তের 
প্রবন্ধ দ্বার! তিনি যে পদকর্থী৷ ছিলেন তাহাঁও জান! গেল। 

(5) তাহার পরে ইহার আবির্ভাব কাল নির্ণরেরও একটা নুম্পষ্ট গ্রধাণ 
রহিয়াছে। 

জীপাট থেতুরি গ্রামে শ্রীল নরোতম ঠাকুরের শ্রবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার বিরাট 
মঙোত্সবে তৎকালীয় প্রাচীন সমুদয় ভক্ত মহাস্তগণেরই আবাহন হইয়াছিল । 
বঙ্গভাবা 9 সাহিতা গ্রন্থ মতে শ্রী মহামছোৎসব ১৫৯৪ শকান্দে সম'ধা ছয়। 
উক্ত উৎসবে কবিচন্্র ঠাকুরেরও উপস্থিতি দেখিতে প1ও81 যা! যথা ।-- 
নয়োতম বিলাসে ;-- 
_ ন্ীচ্তেত লঙ্গীতী রথে ৬৪ নহাত্তেহ বর্ণনে জনেক ভউ প্রাঙ্ধণ কুলোডুত ভক্ষে। 
না আছে ধখা-- 











“্বঙগবাটী শ্রীজগদীশ্বর ভট্ট য়ার।” 
ইনি হঞ্ছোড়ার জগদীশ প্িত নহেন। 

থখ। জ্রীমম্যহাপ্রতূর পরবর্তী কলে শ্রী বাগ্চারাযভটু নামক জনৈক ভঠ ব্রাহ্মণ 
কুলোস্তব ভক্তের বিষয় জালা যায়। ইনি অগ্রত্বীপের আ্ীহীগোপীনাথ বনীন] গরভৃতি 
দেক গুলি গু ক্ুত্র গ্রন্থ রচয়িতা | 

গ। জটৈতন্ত চঞ্জোদয় নাটকে রাজা প্রতাপচন্তর ও ভীল রামানদ রায়ের সছিত 
কর্ণাউ রাজার রাজ মন্ত্রী ভক্তপ্রবর শ্রীল মন ভঙ়ের কখোপকখন হয় উজ হল্প5ট৪ 
ভট রাঙ্ছণ কুলেস্তব। 

ঘয। শ্রীযনহাপ্রভুর গুভ বিবাছের সময়ে যে ভাগ্যবান ভাট, ব্রাহ্মণ প্রভুর কুল 
পরিচ প্রদান করিয়াছিলেন জয়ানন্দের জীচৈতদ্ক মঞ্জলে তাহার নাষ জীীলবেতাল 
সিংহ বলিয়া জান] যার। 

ও। যাছাকে হিন্দি সাহিত্য গগনের স্থ্র্য স্বরণ বলিগ্পা উজ্ত করা হইয়াছে মিনি 
একাধারে বঙ্গের ভক্ত জয়দেব ও [িল্পমঙ্গল যাহার সুমধুর সঙ্গীত লহরীতে ভারত- 
বর্ষ মোহিত সেই দ্বামী সুরদাস ভট্ট ভট্টব্রান্ণ কুলে জন্মগ্রহণ করিঘাছিলেন | ইছাকেও 
প্রকায়াত্তয়ে গৌড়ী্ বৈষ্ণব বল] যাষ্টতে পারে। কারণ ইনি বল্সভাচার্ধেরর 
পুর বিটল নাথের জঙ্ট ছাপের একজন প্রসিদ্ধ ভক্ত। বল্লভাচাধ্য যে জ্গৌরা 
চনপণে হস্ভক বিজ্জীত করিয়াছিলেন তাহ! বৈষাৰ গ্রন্থে বিশেষ ভাবেই জান! যায়। 


চ। জীল ভীনিবাস জাচাধ্ায এবং ন্ঠাঘানন। প্রভুর শিষ্যগণের যধ্যে কতকগুলি 
বিশি্ ভক্তের না পাওয়! ঘায় তাহার! ভট ত্রাঙ্ধণ বংশী ছিলেন। ইহাদের 


বংশধন্গণ বর্তধানে মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বাগ করেন এবং গুরু ব্যবদায়ী) 
এইয়প অন্দেহং করিজে বিত্ত ভট্ট ত্রাদ্ধণ কূলোস্ভব ভড়ের পারছ জান। খাইস্ে 


পায়ে। 


' আ্্িন ও সবার্তিক ১৩৩১] প্রীলঠান্কুর কবিচন্দ্র ভট ৪৩ 


কবিচন্দ্, কীর্তনীয়। যষ্টিবয় আদি । 
ভুঙ্ধে এক বাসায় সে শোভ| নিরবধি ॥ 
গতীগৌরাজ দেবের জন্ম ১৪*৭ শকে এবং তিরোভাব ১৪৫৫ শকে। 
৬৪ মহান্তের সকলেই যে মহাপ্রভুর সমসাঁমগ্লিক তাহা স্থনিশ্চিত। এজন 
অনুমান হন্গ ঠাকুর কবিচন্ত্র ভর দীর্ঘদীবী ছিলেন, তবে জী্মন্মহা প্রভূ 
অপেক্ষ। বয়ঃকনিষ্ঠ বলিক়্। ধারণ| হয় । (১) 
এই যংসামান্ত পরিচয় ভিন্ন ঠাকুর কবিচন্ত্র তের আর কোন পরিচয় 
প্রা হই নাই। 
তবে ইনি যে ধর্-রাঞ্যের কত উচ্চ স্তরে ছিলেন তাহ! "ইনি হ্রীগোরাঙ, 
দেবের ৬৪ মহাস্তের একজন” এই একমাঝ বর্ণনাতেই বেশ বুঝা বাঁছ। 
আর কোন বিশেষণের আবশ্ক হয় ন। 
এই সব মহাত্মাদের জীবনী ন| পাইবার একটা বিশেষ কারণ বৈষঃৰ 
গ্রন্থে জানা যায় )--অভিমানশৃষ্ঠ তৃগাদপি সুনীচ শ্রশ্রীগৌয়াঙদ ভজ্গণ নিলেদের 
কাহিনী বিবৃত করকে আদৌ ভালবাপিতেন না। প্রচতন্ত চরিতামৃতাদি 
গ্রন্থ রচিত হইবার সময়ে বু ভক্ত কাহিনী এমনকি নিজেদের লাম পর্য্যন্ত 
(১) পুর্বোক আবকুনা গ্রাম হুগলী জেলার জীয়ামপুর মহুকুষার ই, আই, আম জীরামপুর 
ষ্েসনের নিকটেই। (আর কোথাও কবিচন্ত্র ঠাকুরের জীপাট ছক্না গ্রাম আছে 
বলিয়! জখন| বার না|) 
বর্তধানে উহাকে বল্পবপুর আকৃনা গ্রাষ বনে। গ্রা্টী গঙ্গার উপরেই। 
জীরাহপুর জলের কল হওয়ার উহ্ধায় সম্পূর্ণ পরিধর্তন হইয়া গিগ্জাছে। জনেক 
যাস উঠির! গিয়াছে। এই স্থানে একটী প্রাচীন তগ্র বন্দি গ€মেন্ট হইতে রক্ষিত ও সংস্কৃত 
হইয়াছে । উহাই বল্পবপুয়ের ভ্ীল রুদ্র পণ্ততেগ্ন শ্ীবিগ্রহ বাধাকপ্লধবজীর পুরাতন 
সনির বলিয় প্রসিদ্ধ । 
এই স্থানের চতুর্দিকেই গৌরভক্তগণের জ্ীপাট। বথাঃ---বল্পবপুর জীল রুদ্র পগিত ও 
শঙ্গরাণ্য, দুকুন্দ প্রভৃতিক় | ঢাতরায় শ্রীল কাশীখরের | মাহেশে দ্বাদশ গোপালের এক 
গোপাল শ্রীল কমলাকর শিপলায়ের পাট । আবার গঙ্গাদেবীক্স ঠিক পর পারেই 
আজ্রীনত্যাননদ প্রভুর লীলাক্ষেজ আপ ট খড়দহ, ইহার দক্ষিণে প্রসিদ্ধ শ্রাপাট পানিহাটী 
গ্রামে রা পণ্ডিত প্রভৃতিয় শীপাট এবং ইহার চতুপিকে দাস গদাধর়। গোবিন্দ দত্ত, 
মধু পণ্ডিত প্রতৃতিন্ধ শ্রীপাট দুষ্ট হয়। 
বিশেষতঃ জাক্ন! গ্রামের অতি নিকটে নিষড়া গ্রামে অদ্যাপিও কয়েক হর ভট্ট 
বান্ধণেয় বাস আছে। উছার। ভক্বরের বংশধর কিনা তাহা জনুসন্ধাদে জাল 
যাইতে পারে। 











৪8 ভক্তি [ ২৩৭ বর্ষ, ২ ৬ ওয় সংখ্যা 





তদ্গ্রস্থ মধ্যে উল্লেখ ধরিতে গ্রস্থকারকে নিষেধ করিয়া ছিগেন। নাম, যশঃ 
প্রতিষ্ঠার উপর ইহাদের এতই ভত্ন ব| দ্বণা ছিল। এই পব কারণেই ষে 
কত মহ! মহা ভক্তের জীবনী আমাদের অজ্ঞাত রহিয়। গিয়াছে তাঁহার 
ইয়ত্বা নাই। 

এক্ষণে বৈষ্ঞব এ্তিহাপিক ব! ভক্ত-চরিত লেখকগণের নিকট বিশেষতঃ 
ধদি কবিচন্ত্র ভটের কেহ বংশধর থাকেন তবে ম্মামাদের অনুরোধ কৃপা 
করিয়া, তাঁহার বংশাবলী, ও প্রচলিত কিছ্বদস্তি এবং তাহার স্মৃতি চিহ্চাদি 
ব! শ্রীবিগ্রহাদির বিবরণ *গুলি জ্ঞাত করাইলে বা কোন্‌ বৈষ্ণব পত্রিকা 
প্রকাশ করিলে আমর! আনন্দ ও আগ্রহের সহিত আমাদের সংগৃহীত শীগৌড় 
মণ্ডলের ইতিবৃত্ত ব! বৃহৎ বৈষুব অভিধানে মুদ্রিত ক'রিব। 

*গ্রবাপী* পত্রিকায় ১০৩* পৌষ সংখ্যার ৪০* পৃঃ একটী প্রবন্ধ মধ্যে 
গ্রল কবিচঞ্রের গ্রীবিগ্রহাদির যে বিবরণ প্রকাশিত হইপ্লাছিল আমাদের 
মনে হয় উহাঠাকুর কবিচন্ত্র ভট্ের নহে । ৬৪ মহাস্তের আচার্ঘ্য কবিচ'্দ্রর 
বা অন্ত কোন কবিচন্দ্র ভক্তের বিবরণ হইবে। বর্ণনাটা এই 7-- 

১৫৩৫ থুঃঅবো ৬৪ মহাস্তের অন্ততম শীল কবিচন্ত্র ঠাকুর মহাশয় 
নবন্ীপের সন্সিকটে তৃদীর ভষ্টপাটে শগৌরাগ্গ নিত্যানন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। 

কালক্রমে তাহার বংশধরগণ দুর্দান্ত মুললমানগণের অত্যাচার হইতে এ 
বিগ্রছ রক্ষ/ করিবার জন্য নৌক|-পথে পলায়শ করিয়া রাজসাহী জেলার 
নান! স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে পাবন! জেলার তপ.সেবাড়ী নামক গ্রামে 
কিছু কাল বাদ করেন। 

অতঃপর নাটোর রাজ-্দরবার হইতে পাবনাজেলার অন্তর্গত স্থল গ্রামে 
কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি লাভ করিয়া এ গ্রামে আদিয়! বিগ্রথ সহ স্থাী 
তাবে বসবান করেন। দেও প্রায় ২৫* বৎসরের কথা । 

মুক্ত সারদাপ্রদাদ পাঁকড়ালী মহান এঁ বিগ্রহের জন্ত একটা বৃহৎ 
পাকা মন্দির নিম্মাণ করিঃ! দিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রতু প্রকট অবস্থায় নির্মিত 
উক্ত শ্রীমূৃত্ি প্রধান প্রধান বৈষ্ণব মাজেই দেখিতে আদেন। দোল পুিমার 
দিনে এ স্থানে মেলা হয়। ৩1৭ হাজার লোক লমাগন হুইপ ধাকে।” 
ইত্যাদি । এ লংখ্য প্রবাসীতে শ্রঞীগৌর নিত্যানন প্রভূহগ়ের ফটে! চি্ও 
প্রকাশিত হইয়াছিল। 

৬৪ মহান্ের মধ প্রথম কবিচন্ত্র ভট্ট ব্যতিরেকে স্বিতীপ উপরি উদ্ত 


আদ্িন গু কার্তিক ১৩৩১ | প্রলঠাকুর কবিচচ্ ভু ৪৫" 














কবিচচ্জর ঠাকুরের ধিবরণ জানিবার জন্ত আমর! স্থল গ্রামের হরিতক্তি-প্রধারিনী 
সভার সম্পাদক তক্তবয় শ্রীযুক্ত হরিপ্রসম্ন কবিভূষণ মহাশয়কে পর দিয়া 
ছিলাম তাহাতে চ্চিনি এবং উক্ত কবিচচ্্র ঠাকুরের বংশধর শীল প্রচ 
অধিকারী কাব্যতীর্থ মহাশর আমাদের (২র! চৈত্র ১৩৩৯) তারিখের পত্র 
দবাত্া যাহ। জ।পন করেন তাহাতে জানিতে পানি 

“এই দ্বিতীর কবিচন্দ্র ঠাকুর মহাশয় বঙ্গজ কায়স্থ। ইহার বংশধর়গণ 
গ্ীগদধর গ্রভৃর পরিবার) এবং ইছার শ্রীপাট কালনাতে ছিল। বহার 
পৌব্র লক্ষীকান্ত ঠাকুর পাবনা জেলার তপলেবাড়ী গ্রামে আসিয়া! বাদ 
করেন। পরে হা৩ পুরুষের পর বংশধর শ্ামধাস ঠাকুর পাবন! বেলার 
অন্তর্গত নহজাতপুর থানার এলাকাধীন গোহাই বাড়ী (স্থল) গ্রামে আসিয়া 
বাস করেন, দেই অবধি কবিচন্দ্র ঠাকুরের বংশধরগণ উক্ত গ্রামেরই অধিবাসী 
হইয়া আমিতেছেন। নাটোরের মহারাজার প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তি ইহাদের 
আছে। বর্তমান শ্রাীপাটে প্রাচীন কোন কাগল-পত্রাি নাই। পুনঃ পুনঃ গৃহ- 
দাছে সমুদয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পূর্ব পুরুষগণেব নিকট হইতেই ইহার! 


শ্রবণ করিয়! আমিতেছেন ষে, উক্ত কবিচন্দ্র ঠাকুর ৬৪ মহান্তের একজন। 

বংশধরগণের উপাধি “কধিকীনী।* কবিচন্দ্র ঠাকুর হইতে লঙ্গীকাস্ত 

ঠাকুরের পর তিনপুরুষের নাম অজ্ঞাত, তৎপরে শ্তামাদান ঠাকুর হইতে নিম 

আট পুরুষের বংশ তালিকা! ইহাদের আছে এবং এই বংশ বিস্যতি লাভ 

করিয়। ১৮ থণ্ডে পরিণত হইয়াছে। নিয়ে একটা ধার! দিতেগ্ছ )-- 
শ্রীকবিচন্ত্র ঠাকুর ( বঙ্গজ কার়স্থ) 





মাধব ঠাকুর 
লক্মীকাস্ত ঠাকুর 
তিন পুরুষ জজ্ঞাত, 
বা ঠাকুর 
হি র্‌ 
কাঁনুয়াম ধু 
| খর 


] | 
যাধাকাস্ত প্রীকৃঞষ হরেকচ বনন্গালী 
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পুর্বে বলিয়াছ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার পু'ধির ত।লিকায় ৫০1৬ খানি 
'কবিচন্ত্র" ভপিতাযুক্ত পুঁথির বিবরণ আছে। উহাতে বিভিন্ন মম্প্রদায়েরও 
অনেক্‌ঃগ্রন্থ দৃষ্ট হয়। 

পরম মাননীয় প্রসিদ্ধ বৈষুব সাহিত্যিক ও এতিহাসিক গযুক্ত অচ্যুতচরণ 
চৌধুরী তত্বনিধি মহাশয় নিমনলধিত কবিচন্দ্র ভণিতাধুক্ত গ্রন্থ গুলিকে বৈষ্ণব 
গ্রন্থের তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। (শ্রীগৌরাঙ্গ পেবক ১২ বর্ষ দশম ও 
দ্বাদশ সংখ! ৩১১ পৃঃ গৌড়ীয় বৈষ্ঃব গ্রন্থ তালিকায়) 


গ্রন্থের নাম ভণিতা পয়ার সংখা। নবলের তারিখ 

১1 অক্রুপাগমন কবিচন্র ১৫৪ 

২। অজামিল উপাখ্যান প্র ১৯৮৭ মাল নিষাইচন্ত্র পাল ছার! 
৩। একাদশী ব্রত পালন এ ৯৪৮৭ সাল ৭ই পৌ 
৪1 কোকিল সংবাদ ) ১২৬৬ ২২ টজার্ঠ 
৫€। কৃষ্ণ ন্বর্গারোহণ এ ১২৫ ১০৮৫) ১৮ বৈশাখ 

৬। দশম পুরাণ ঞঁ ৫৪ 

৭। দিবারাস এ ১৬ 

৮) নন্দ বিদায় ঁ ১৪১ 

৯। রাধিকা মঙ্গল এর ২৩৪ ১০৯৭ ও ১২৭৮ সালে 
১। রাসলীলা এ ৫০ ১২১৬ সালে 

ইহ তিম্ন আরও কযখানি বৈষ্ণব গ্রন্থ বলিয়| আমাদের মনে হয়;-- 

১১৪ রাধারুষ্ণ চৌতাস! রী 

১২। উদ্ধব সংবাদ এ 8৪৬ ১১০২ । ২৫ চৈত্র 
১৩। গ্রুব চরিত 0) ২১১ ১ ৬৬ 

১৪। গুহ্লাদ চরিজ এ ৪০৯ ১৭১ সাল 


এই গ্রস্থগুলিও যে একজন কবিচম্ত্রের লিখিত তাহাও নছে তবে ইহার 
মধ্যে ঠাকুর ফবিচস্্র ভট্টের রচিত গ্রন্থ যে ক্ষাছে তাহা নিশ্চিত, তধে কোন 
খুলি তাহ! নির্ণয়ের উপায় নাই। 
বাঞ্ছকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাদিদুভায়েব চ। 
পতিতাঁনাং পাবনেভ্যোঃ বৈষ্বেভ্যোঃ নমোণ্মঃ ॥ 
টব দাসাছ্দাস 
শীঅমূল্যধন রায় ভট, সাহিত্যরত্ব, বিদ্বানিধি | 


আবাহন 


এস--এস ম!! 

আমি অনস্ত ছুঃখতাঁপে জর্জরিত, শত নিরাশায় নিপীড়িত, ছুর্গতিনাঁশিনি 
এস মা! প্রাণে হাহাকার, হৃদয় অন্ধকার, শরীর আ্ববসন্ন, অস্তর্্যামিনি 
এস ম1! 

সাধক সাধনা-বলে, ভক্ত ভক্তি বলে, জোর করিয়া! তোমার প্রসাদ পায়। 
আমর! জানি, আমাদের সে শক্তি নাই ভক্তি নাই। আমর! জানি, শুধু দয়ামনী 
আনন্দ ময়ী মা) অসহায় সন্তানের মর্্ভেদী ক্ষীণ আবাহন কি তোমার কর্ণকুছরে 
পৌছিবে না? অসহায় সন্তানের রতি জননীর ন্েহ যে অধিক ম'! আজ 
ভারতের অগণ্য অনার সন্তান বড়ই আশায় ড।কিতেছে, এস এস ম1| 
তোম'র সাধ ভারতে এপ মা! ভোমার লীলাস্থলীতে দুর্গতিহথায়িণী, স্নেহ 
মমতাময়ী মাতৃ মুর্তিভে দেখ! দেমা! তুমি যে মা অগতির গতি। তুমি 
দীনের মা, তুমি ভক্তের মা, তুমি রাজার মা, তুমি আমার মা, তুমি সফলের 
মা; তাই ব্রঙ্গার ভ্তবে তোমাকে বরাভয়দায়িনী অভয় সূর্তিতে দেখা দিতে 
হইয়াছিল, স্থরথ রাজার ভক্জ্যাতিশয্যে তোমাকে হ্ুখের কৈলাস ছাড়িয়। 
অবভীর্দ হইতে হইয়াছিল, আর নুদুর লাগর পারে স্বয়ং রথুকুলতিলক 
শী়ামতন্ত্র অনন্তগতি হইয়া, যখন নিজের চক্ষু উপহার দিতে উদ্ভত হইলেন, 
তখন তুমিত এঞভামার তনয়ের কাছে একৰার না এসে থাকিতে পারিলে ন|। 
আমার সে পুজার শক্তি নাই, হৃদয়ে সে ভক্তি নাই, প্রাণে সে নিষ্ঠা নাই, 
ব্রম্ষা সেবেদ গানের আবাহন, শ্ুরথের দে সর্বাঙগীন পুজা, রামচন্ত্রের সে 
নীলোৎপল উপছার, কিছু নাই, আছে কেবল অনন্ত নিয়াশ ও গ্রাণফাট! 
হাছাকার। আমাদের সে ভক্তি সে একাগ্রতা, তুলসী, জবা, বিল, মস্ত্তন্র 
গঙ্গা তল, ভজন পৃঙ্জন ন! থাকিলেও তুমি তমা! তোমার অধম তনয়ের মনের 
কথ, প্রাণের ব্যথ! গুনে না এলে থাকিতে পারিবে না| তবে ফেন এত দেরি 
করিস্মা! আর মা জগত্ারিপ! তুমি বিনা তোমার তনয়ের প্রাত এত 
স্সেছ, এত ভালবাসা, এত মায়া, এত যত্ব আর কে করিতে পারে মা! 

পানে গুনিয়াছি, তুমি ছুর্গতিহরা। বরাভঃহয়|, ভক্ত মনোহর, বিশ্ববা!পিনী, 





৪৮ ভক্তি [২৩শ বর্ধ রহ ৩য় বংখ্য 








ভিলোকপাঁলিনী, -টকলাসেশ্বরী। তুমি সব্বগুণে হৃষ্টিকারিধী বর্গ দী, 
রজোগুণে পালনকাত্রী বির অক্কলক্ী নারাঃণী এবং তমোগুপে ভোলানাথের 
গৃহিণী মহেশ্বরী। তুদদি ভবসাগর পারাবারের তরণী, আবার তুমি ভক্তি 
যুক্তি প্রদানিমী পরম! দেবী। কিন্তু মা এসব কথায় ত"' আঁষার মনের দাধ 
মিটে না, প্রাণের জাল! জুড়ার না। আমি যে, মা! তোঁষার অবোধ কধম সন্তান, 
ও সব শাস্ত্রের কথ! কিছুই বুঝতে পারি নামা! আদি অন্তের কথ! আমার 
ক্ত্র বুদ্ধর ধাপতীত ও করনাতীত। ও সব বাহা শবে সম্পদের মাড়ছরে 
আমার উত্তপ্ত মরুভূমি লৃশ হবয়-মাঝে কি শান্তি দিবে মা! মাগে!! 
আম! ধে, সব সংসার-বস্ত্ে নিংম্প'ষত, অনাহারেক্রি৪, ছঃখধৈন্তে নিপীড়িত। 
তাই ম! বআত্মতত্ববিধায়িনী, ম্বেছমমভা মণ, পরব্রক্মবূপিণী জগজ্জন্পী, চভৌমাকে 
ডাফিতেছি, তুমি এস-_-এস ম!1! 
পিয়ে যাঁর ক্ষীরধ(রা, হৃদে বল পাই মোরা, 
কোথ! সে আনন্দময়ী জননী আমার ) 

এস এস একবার। এ তাপিত হৃদয়ে অজঅধারে শ্েহবারি পিঞ্চন 
দঞজীবিত কঠিতে একবার এদ মা! তুমি বিনা সন্তানের মনের কথ। প্র।ণের 
ব্যথ! আর কে বুবিতে পারে মা । তুমি বিনা এ সংসার সমুদ্র হইতে জার কে 
উদ্ধার করবে মা। বিপদবারিণী, ছূর্গতিছাণ্রণী, ৃষ্টিস্থিভি প্রলয়ন্করী 
একবার সস্ত!নের দিকে মুখতুলে চাও মা! জগত সমক্ষে তোমার মা নামের 
মহিমা, পতিতোদ্ারিণী নামের গরিমা। দেখাও ম! | 

ভারত যে তোমার সাধনার গীঠ। সমগ্র ভারতবালী যে, তোমার বড় 
আদরের ধন। তাই তোমার পতিত অধম তনয়গণ তোমাক প্রাণের ব্যখ। 
মনের সাধ জানাবার জন্ত বাববার “আয় মা, আয় মা” বলে কাতর ক 
ওাকিতেছে। তুমি ভিন্ন যে মা তাদের অন্ত গতি নাই, তুমি যে মাতার 
ুঃখতর।, জগৎজোড়া ম)।॥ তাই এই গভপনে গুত্তক্ষণে মঙ্গল ঘট পেতে, 
ভক্তি অর্থ লয়ে, আশাপুর্ণ হৃদয়ে তাঁর! ভোর আগমন প্রতীক্ষ! করিতেছে। 
মাগে! |! তোমার অদর্শনে সমগ্র ভারতবাসী চিন্তায়। হুঃখে, শোকে, মোহে 
ও ক্ষোভে অবসন্ প্রাহ। ম। শান্তি বিধাত্রী, সর্বের্থ্য/বিধায়িনি, কলুষ 
বজধনাশিনি, পএমব্রন্ষ্ঞান্দ।য়িনি, আনন্বমনী, একবার আয় মা! মাগে।! 
শুধু ভূমি আদিলেই সব আসবে, নিরাঁশা। সাগরে সাধের কমল ফুটিবে, আবার 
কমলার আবর্ডাব হইবে, জমার বীপাধারিণী বাণীর দেখ পাইব, সিদ্ধিদাত! 





আঙ্বিন ও কার্তিক ১৩৩১ ] শক্তিসংগঠন ৪৯ 


গণপতি আলিবেন, সঙ্গে সঙ্গে 'শক্তিধঃও আ়বেন। নিরাশায় নিপীড়িভ 
হই! কাতর প্রাণে ভোঁমাকে ডাকিতেছি। মা! তুমি তোগকালে ভবানী- 
মূর্তিতে, পুরুষাকারে-বিষুঃ মৃর্তিতে, কোপপ্রকাশে কালী-মুর্থিতে ও সমর- 
বিজয়ে হূর্গীমূর্তিতে তোমার সাধের লীলাভূমিতে বিরাজ করিয়! থাক। কিন্তু 
মা, এবার তুমি তোমার সন্তানকে ত্যাগের পুর্ণমুর্তি মাতৃরূপে দেখ! দিতে 
একবার এস মা। 
খধি সিদ্ধি হয়ে মা সা) এস মা বজগজননী। 
শ্রীকষকিন্কর রান্ম চৌধুৰী 





শক্তি সংগঠন 


ম!নবের পৃথক পৃথক যে শক্তি, তাহার সমবেত শকির শুচেচ্ছাই ধর্খ 
শক্তি । এই শক্তি হিন্দুধর্মের “ঞনগণ * নান। মত, নান! পথ এবং নান! প্রকার 
সামাজিক বিপ্জে অবরুদ্ধ রাখিয়াছেন। হিন্দুর যে বৈশিষ্ট, হিন্দুর যে নিজ 
সম্পদ, তাহ! এই সব বিভাগীয় কারণে সমগ্র ধর্মলগত দেখিতে গার নাই। 
াঁই আজ আমার ধর্মকে কেছ অপমান করিলে, আমায় দেবতাকে কেছু 
লাঞ্ছিত করিলে আমার প্রাণে তেমন ভাবে বাজে না।--যে দেশে ধর্মের 
জন্ত দলে দূলে লোক প্রাণ বিদর্জন করাকে গৌরব মনে করিত, সে দেশে 
ধর্মকাঁজে কেহ এখন প্রাণ দিলে একট! অসম্ভব কাণ্ড বলিয়া মনে হয়। ধর্মকে 
প্রাণ দিয়। ভালবাসিলে ধর রক্ষার শক্তি আপন! হইতেই আসে এবং শক্তি 
থাকিলে ধর্মের জন্থ প্রাণ দিবার ব্যাকুলতা কোথ। হইতে আসিবে কেহ টেয়ও 
পায়না | বৈষ্বধর্্ম ত্যাগের ধর্ম,-ত্যাগের ভিতর দিয়! তাহাকে চাছিলে যেষন 
সহজে বৈষ্ণবের ছবি আপন! হইতেই ফুটিয়া৷ বাহির হয়, ভোগের মধা হইতে 
চাঞছিলে তেমনি বৈষ্ণব ধর্মের মন্্ বুঝবার কণ। মাত্র ক্ষমত। হইতেও বঞ্চিত 
হইতে হয়। 

সকলেই বিশেষ ভাবে চিন্ত। করিয়া দেখবেন, আমর! ভগবানের নিকট 
কি চাই। ষব ত্যাগ করির়। তোমাকে চাই, এই ভাব, না| তোমায় ডাকতেছি 
আমার অর্থ হোক, ধন হৌক, আযু হৌক, বশঃ হৌক, প্রতিত! হৌক এই 
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চাই। অঙ্গার মনে হয় শেষের দাবীগুলই প্রা লোকের কাম্য । বৈষধবের 
পক্ষে ঘে গুলি অতি অবঠ্ঠ পরিব্জরনীয়)__সেই গুশিকে লইয়াই আমর! 
এমন ভাবে পতিত হইয়াছি। ভাই “বৈরাগী” এই মহাশব্দের উপর আন 
কাঁল এমন অবজ্ঞা ও দ্বার ভাবে মানুষের আসিয়াছে। কেন, বৈধাগা যোগ 
কি এমনিই হুতাদ্রে বাজারের বদ আড্ডায় বিকাইবে? 

সেই প্রেমের প্রয়োজন, যে প্রেমে ত্যাগ থাকে, যে হ্যাগে সোণার়পাকে 
তুচ্ছ করিরা তূপিয়া পরশ পাথর পাইবার জন্য ব্যাকুপ করিয! তোজে। 

“মীর! কহে বিন1 গ্রেমসে, নাহ হিলে ননদলাল। 1” 

*বৈরাগী" শব্ষটাকে যেখানে সেখানে এমন ভাবে অপমানিত হতে 
দেখিতেছি, যাহার জন্ত আগ প্রকাশ্য ভাবে এই বিস্তীর্ণ টৈষব সমাজের 
অপমানকারীদের প্রতিবাদ কল্পে কয়েক বদর কেবল সামাজিক প্ররশ্নেরই 
মীমাংসা চাহুতেছি। সঃবেই চুপ করিয়! থাকিয়া সামাজিকতা ধ্বংসের পথ 
যদ সংস্কার না করেন, তবে তৈষঃন ধর্ম থাকিবেনা, হিন্দু জাতি থাকিবে বলি 
আমি কেন শ্রীহীবিবেকানন্দ স্বামী পর্যন্তও বিশ্বংস করেননা। যে সমস্ত 
মহাপ্রাণ বৈঞ্ণ*্গণ চতুর্দ,.ক রছিয়াছেন,_-সকলের নিকটেই আমার বিনীত 
প্রার্থনা, তাহার| সমাজের পিকে বিশেষ ভাবে মনযোগী হউন )-_ সমাঞ্জ এবং 
ধন্দ একই জিনিষ, একথা পুর্বই বিশেষ ভাবে বলিয়াছি। সমাজকে জদ্ধ 
করিয়! বভিচারের পথ গ্রশস্ত রাখিয়। আমরা যতই ধর্দ পথ প্রশস্ত করিতে 
যাই না! ফেন, পতন সুনিশ্চিত) আমার বক্তব্য বিষয় কোন সহাত্বাদের 
বুঝিতে বাকী নাই, লীল| ব ধাম লইরা আমার কোন মতহৈধ নাই-_শুধু 
ধর্ম সংস্কারের সঙ্গ তীথ সংগ্কারের জন্ত আমার এত চিৎ্কার। মানুষ আমি, হে 
বৈষ্কবকুলতিলক তুমি যদ আমাকে মানুষ করিয়া গঠন করিতে না পার, 
তুমি যদি আমার কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথ সহজ ওলাম্সা শুগ্ভ করিয়া দিতে না পার 
তবে কিসের তোমার পুজা, কিসের হোমার ধর্ম, কিনে তোমার সাধন|। তুমি 
ঠিক পথ ধরিয়া আজ কুলতিলক হুইয়াই, অথ5 পথ ভূল করিয়া! তোগার 
দেশের দশ্ন কুপথে যাইতেছে, অথচ তোমর সমাজের বর্ত! হইয়া তাছায় 
ফোনই গ্রতিকার ফরিতেছন1। একবার ভাঁবিযঃ়1 দেখিও এ পাপ কি .তম!কে 
কিছুই স্পর্শ করিবেন]? সমাজের ভাল করিবার দাগিত্ব বি ভগবান তোমাকে 
দেন নাই? সাধ্য কি তুমি ব্রজে বসিয়া সাধন কর। ইস এইখানে, 
যেখাণে পাপে পরিপূর্ণ নারকীয় বিউত্সার় মানুষ হীথাকারে ভূবিতেছে, 
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নিজের রক্ত নিজে পান করিতেছে। এই মত লাঞ্িত পথভ্রষ্ঠ হতভাগ্য 


জীবনকে হাতধরক়া পথে আন তারপর তীর্থ, লীলা, ধাম,-তখন এ সবের 
জন্ত মানুষ এক নতুন ভাবে আপনিই জাগরিক়। উঠিবে, আপনিই আনন্দময় 
বৈষ্ণব জীবন জাঁভ করিবার অধিকারী হটবে। 

আমার বিশ্বাস বৈষব মাপিক পত্রের সম্পাদকগণ এ লব বিষগ় একটু 
বিশেয় ভাবে চিন্ত। করিলে যথেষ্ট উপকার হইবে, এইং ত।হাদের মিলিত শঙ্কি 
ত্বারা একট। নবউদ্তািত প্রণালীতে অবগ্ঠই সমাজের ছিত হই গ্রকৃদ্ধ বৈষ্ণব 
মূর্তি বাংল! দেশের হন হইতে আচন্বিতে জাগি উঠিবে। মানুষ তখন 
মনে প্রাণে প্রকৃত অহংস হইবে । তথন ধর্ম জগতে, রাঁজনীতিক্ষেত্রে, 
সমাজনীতিক্ষেত্রে কোন পথেই বাঙ্গালীর সঙ্গে কাহারও সংঘধ হইবেন! । 

আমার বক্তব্য পরে অন্ত অন্ত প্রসঙ্গে ক্রমে বলিতে চেষ্ট! করিব, ভরস! 
করি বাঙ্গলার ধর্মের নামে যে ব্যাতিচার চলিতেছে তাহ! দূর করিবার জন্গ 
সমস্ত কাগজেই একটু বিশেষ ভাবে আলোচন| কনিয়! কার্যে পরিণত করিবার 
একট। পথ করিবেন। নাহলে এমন বিন অঅবশ্তই আলিবে--ধর্দের নামে পীড়ন 
অসহা হইলে তীর্থে তথ, আথডাযর় আখড়ায়, মন্দিরে মন্দিরে প্রবল সত্যাগ্রহ 
কায হইবে। সেই দিনের পূর্বেই আমর দেখিতে চাই আমর! সত্যপথের 
পথিক, বং করিবায আমরা উপযুক্ত । এসব শুনস| কেভ যেন মনে 
'্টীরিবেন আছি, লেখক একরন ধর্দ স'স্করক, তাহ নছে, জাম একজন 
'উষীচবের গাজাজদাল। বৈষ্ণব সমাজে আমার জন্ত একটু মাত্র স্থান আছে একথা 
বলিবান্ও আম খ্ধিকাী নছহ,আমার কথা, আমাদের মত অজ্ঞান, 
অ।মাদের মত পথভ্র্ হন্য় হ'নের জন্য টৈষব স্মাগ ফি কোন পথ করিগ 
দিরেন নাশ আমাদের পাপ, আমাদের জঘন্তত| দেখিয়া নমস্ত বৈষঃযগণ সমাজে 
যণ্দ নীরব সাধক হয়েন তবে দেশের উপার কি হইবে? তাহা হইলে 
শ্রম প্রতুরওত চুপ করিক! থকিতে পারিতেন। গমাদের অভাব বৈষ্কব- 
গণের চরণে নিষ্ততই লিবেগন করিব--ইছাতে ভরষ। আছে একদিন ধীধানগণ 


আমাদের উদ্ধারেঞ্জ উপার উদ্ভাবন করিবেনই করিবেন। 
জীজিতেন্প্রপাদ রা । 
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আমর] পূর্বেই মহারাজ প্রতাপরুদ্রের চরিত্র আলোচনা করিবার অভিল!ষ 
জানাইফাছি। সুতরাং এই স্থানে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। আরও 
আময়! পূর্বেই বলিয়।হি শ্রীটৈতগ্ভ উড়িষ্যাঁ তাগ করিয়া দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে 
গমন করিলে তাহার মছিমা ক্রমে ক্রমে সহত্র করোজ্ল রবির স্তাঁয় দীপ্ত হইয়| 
উঠিয়াছিল, আর মহারাজ তাঁহার সে অপূর্ব খা।তি শ্রবণ করিয়া তাহাতে চিত্ত 
হারাইয়! ফেলিয়াছিলেন। মহাপ্রভু ফিণয়া আঁপিলে মহারাজ সার্বভৌমকে 
কটকে আহ্বান করিয়| লইয়। গিয়া বলিয়া! ছিলেন--ভট্রচাধ্য ! এককন পরম 
সাধু নাকি নীলাচলে আগমন করিয়াছেন, অনেকে এমন কি তাহাকে স্বয়ং 
অগরাথ বলিয়! বিশ্বীস করিতেছেন । তিনি তোমাকে কৃপা করিয়াছেন বলিয়!| 
গুনিয়াছি। এসব কথ সত্য কিন! শুনিবার জন্য তোমাকে ডাকিয়াছ। 
এখন মহারাঞ্জের গৌরাঙ্গ প্রীতি আমর! অন্থমান করিতে পারি। আর তিনি 
সার্বভৌমের নিকট হইতে মহাপ্রভুর সম্বন্ধে তাহার মতের অনুকূল বিশ্বাগ শ্রবণ 
করিয়! ভট্টীচার্যটকে ধরিয়া! বসিলেন যে, তিনি যেন কৃপ। করিয়। গ্রভূর সহিত 
তাহার মিণন করাইয়! দেন। 

মহারাজা, সাবংভৌম ও রাঁসাননা উভয়কেই অনুরোধ করিয়াছিলেন যা€াতে 
মহাপ্রভুর কূপালাভ করিতে পারেন। কিন্ত প্রভু লোকশিক্ষার জন্য অতান্ত 
কঠিন হুইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, সন্গাঁসীর স্ত্রীলোক ও বিষদীর সঙ্গ বিধের 
বব পরিতাঞ্গা, প্রভু নিকট রাজার প্রার্থন। জানাইলে তিনি তাঁহাকে এই 
কথ! বলিয! নিরস্ত করিয়। দিতেন | কিন্তু মহারাজের শ্রগৌরাঙ্গ বিরহোত্ক্ 
দিন দ্বিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তিনি তাহার ব্যাকুলত উভয়কেই জানাইতেছেন। 
এবং তাহারাঁও আবার তাহ! মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করিতেছেন। মহাপ্রভু 
একদিন বাগতঙ্গী দ্বারা জানাইলেন ধে, রামরায় তোমার ন্যায় কৃষ্চভক্কের 
উপর যখন মহারাদ্ধের এইরূপ প্রীতি জন্মিয়াছে শ্রীকৃঞ্চ অবস্তই তাহাকে 
ক্ূপা করিবেন। এই কথায় গ্রহু প্রকারান্তরে রাজাকে অঙ্গীকার করিলেন। 
সার্কভৌম একদিন রাজাকে সাস্বন! দিবার সময় এই কথার উল্লেখ করিয়াই 
হলিয়াছিলেন- 
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প্রায় রামানন্দ আমি তোমার প্রেমগ্ডণ। 
প্রভু আগে কহিল তাহে ফিরিয়াছে মন ॥” 
রামানন্। গ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। তিনি ব্াাকুল হইগাই আলিয়। 
ছিলেন সুতরাং শ্রীজগন্নাথ দর্শন না করিয়া গ্রথমেই শ্রীগৌরচন্ত্রকে দশন 
ফরিয়াছিলেন। প্রত ইহা জানিতে পারিয়া বলিলেন ইহা চোমার কর! 
উচিত হয় নাই। ইহাতে শ্রীল রান মহাশন একটি বেশ অুন্নর উত্তর 
দিয়াছিলেন।-- 


প্রায় কহেশ্চরণ রথ, হৃদয় সারথী। 
যাহ! লঞ্জে যায় ৩থা যায় জীবংথী॥ 
জামি কি করিব মন ইহ! লঞ! আইল। 
জগন্নাথ দরশখনে বিচার না ঠকল ॥* 


অর্থৎ সজ্কষেপে তিনি এই কথা বঞিলেন যে, তোমাতে চিত্ত সমর্গণ করিয়া 
অবধি আমার আর শ্বাতন্ত্রা কিছু নাই__আমার মন আমাকে একেবারে তোমার 
চঃগান্ত্িকে টানিয়। আনিয়। ফেলিয়াছে, জগন্নাথ দর্শন কর আগে যে কর্তব্য-- 
পে চিন্তা আমার মনে উঠিতেই দেয় নাই। প্রভু এ কথান্ন অবশ্ত মনে মনে 
গ্রসন্ন হইয়া বলিলেন, বাও আর মময়ক্ষেপ করিয়। কাজ নাই। শ্রীজগন্পাথকে 
দর্শন করিয়া আত্মীয়গণের সহিত মিলিত হও । 
মহারাজ! গ্রতাপরদ্দ্র প্রভুর সছিত মিলিত হইবার জন্ত ক্রমশঃ অধিকতর 
উৎকঠ গ্রকাশ করতেছেন। মধ্যে প্রভু ভক্তগণের নিকট ক্রোধ প্রকাশ 
কৰি বলিয়াছিলেন যে, তাহারা বদ পুনঃ পুনঃ রাজার সাহত মিলিত হইবার 
জন্য অনুরোধ করে তাহ! হইলে তিনি পুরুষোত্তম ক্ষেত্র তাগ করিয়া! চলিয়া 
যাইবেন। পরে তাহার বঠিন চিত্ত অনেকটা! নরম হইয়ছিগ। শ্রীপাদ 
ন্তানন, সার্বভৌম ভট্টাচার্য এবং র'মানন্দ প্রভৃতি সকলেই ভক্তিমাথা 
ঘুক্তর ঘা? মছাপ্রতুয় একখানি বহুবণম রাজার জন্য মাগিয়। লইয়] তাহাকে 
আশীর্বাদ গ্বরূপ পাঠাইয়1 দিয্াছিলেন! আর রামানন্ন_- 
প্রাজমন্ত্রী রামানন্দ বাবহার নিপুণ। 
রাজার প্রীতি কহি প্রবায় মহা প্রভুর মন?” 
অবশ্ত যামাননা একদিন বিশেষ জেদ করিয়াই ধর বলিল যে, গ্রভু আপ- 
নাকে ক্বপা করিক। রাজাকে দর্শন "তেই হইবে) ইহাতে-- 


৫৪ ভক্তি [ ২৩শ বর্ষ, ২৪ শু ৩য় সংখ্যা 








“প্রতি কছে রামানন্দ কহ বিচারিয়া। 
রাঁজারে মিলিতে জুয়ায় হন্গ্যা।সী হইঞ ? 
রাজার মিলনে ভিক্ষুর দুইকুল নাশ। 
পরঙ্গোক রহ, লোকে করে উপচান ॥ 
ঝামানন্দ কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র । 
কারে তোমার ভয়? তুমি নহ পরতন্ত্র? 
্বতন্্র ঈশ্বর বনুন আর যাহাই বলুন প্র কিন্তু ল্মত হইলেন না। ওদিকে 
রাজার উতৎ্কগার সীম! নাই, তিনি একথানি পত্র শিখিষ্কা প্রভুর মনোভাব 
জানিতে চাছিয়াছেন। ইহাতে সার্বভৌম বড়ই ব্যস্ত হইলেন তিনি সাহস 
করিয়া গ্রভূর সম্মুথে গিয়। বদিলেন_কিস্তু তাচার প্নিবেদনটা” জানাইতে 
যেন সার্বভৌম বুষ্টিত হইতেছেন। তাই প্রভু বলিলেন,_- 
“কহ তুমি নাহি কিছু ভয়। 
ধোগা হইলে করিব অধোগা হইশে লয় ॥» 
সার্বভৌম বলিলেন, রাজ! প্রতাপরুদ্র তোমার সহিত মিলিত ইইবার ভন্ঠ 
বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে । সম্প্রতি তিন একখানি পঞ্জ দিয়াছেন । যাছাতে 
তুমি তাহাকে দশন দাও, এই আন্ত বিস্তর অনুরোধ করিয়াছেন । আমর! 
রাজার কাতরতা আর দেখিতে পাঁরিব না, প্রহথ ইহাতে কিন্তু গলিলেন না, 
তিনি বর্ণে হস্ত দিয়া শিহরিয়। বলিলেন, ৭ভট্রাচার্যা, তুমি পণ্ডিত ব্যক্তি হইয়া 
ও কি বধিতেছ ? আমি ভিক্ষুকের ধর্ম অব+দ্বন করিয়াছি, রাজসঙ্গ আমার পক্ষে 
নিষিদ্ধ |* প্রভু জাপিতেন এই রাজ! পরম ভক্ত এবং জান্নাথের সেবক 
তথ পি তিনি তাছার যুহিত মিলিত, হতে সম্মহ হলেন না। কিন্ত ভক্তগণ 
টি করিবেন, গ্রহ যখন একদিন বলিয়াছেন তাধারা যদ রানার সম্বন্ধে মধ 
কিছু বলেন, তাহ! হইলে তিন পুরুযোত্তম ত্যাগ, করি] ধাইবেন তখন ঠাহার 
এ প্রসঙ্গ হইতে বিরত হইলেন। . 
রাদাক় নিকট হইতে আবার পত্র আপিল তিনি লিখিয়াছেন যে, প্রতৃফে+ 
ঈদ কন্িধার জন্ত তিনি ব্যাকুল হইদ্নাছেন, তীহার রাজকাধ্য বিষে। ঈত 
হাগিস্টেকে, গুড় যঙ্গি একান্তই তাহাকে দ্বীকার ন করেন তাহা হইলে তিনি 
কার্প কুল পরিজ! যোগী ছইয়। বাহির হইয়া পড়িবেন। এই পন পি, 
ভীতীন উই ভিত্তিভ, হইয়া পড়িলেন। সকলে মিলির! পরামর্শ স্িতে 
গিিস। অবশেষে ভীপ।দ নিত্যাননকে বলা কইল তিনি বিদায় - 
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একবার কপ! কয়! মহা প্রভুর মন দ্রব করাইবার চেষ্টা করিতে পারেন তবেই 
হয়। নিত্যানন্দের কিন্তু মাহসে কুলাইল মা । তথন ভট্রাচাধ্য বলিলেন আর 
এক কাঁজ কর! যাঁউক, সকলে মিলিয়| প্রভুকে রাজার গুশংসা গুনাইগে। 
ইহাতে সকলের মত হইল। সকলে একত্র প্রভুর নিকটে গেলেন। 
নিত্যানন্! প্রভু সকলের অগ্রে অগ্রে চাললেন। 

গ্রভূ ধুঝিলেন তাহাদের কিছু বলিবার আছে [তিনি মুখ উঠাইয়! গুনিতে 
চাছিলেন। নিতাই বলিতে শেলেন, কিন্তু তিনি একটু তোতলা, তাছ!তে 
কথাটা আবার তেমন ভাল নয় সুতরাং আরও ভাহারু যেন আট্কাইয়। গেল। 
প্রভূ বলিলেন তোমাদের যাহ বলিবার আছে বল আমি শুনিতেছ। 
ইহাতে নিতাইএর সাহস হইল, তিনি বলিলেন তোমাকে ন। বঠিলেও নয়, 
কিছু বলিতে ও মাহস হইঙেছে না। কথাট। জার কিছু নহে, রাজা আধা 
পত্র পিখিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন, তুমি যদি তাহাকে দর্শন ন। দেও তাহা 
হইলে তিনি কাঁণে কডি পরিয়া উদ্বাপীন হইবেন, ঝাঁজ্য আর তাহাকে একটুও 
সৃথ দিতেছে না। তীহার সাধ যে, তোমার নিকট আপিয়। প্র!ণ ভরিহ 
একবার তোমা.ক দেখবেন রাজার কথায় আমার অতিশন অদ্ধ। 
অন্ময়াছে। 

প্রভু ইহাতে কতকট। রুষ্্ এবং বাঙ্গভাবে বলিলেন, 


“.তাম| সবার ইচ্ছ। এই আমাকে লইঞ1। 
রাজারে মিলহছ ইহ কটকেতে গিয়| ॥ 

পরমার্থ পাকুক লোকে করিবে নিন্দন। 

ঙোঁকে রহ দামোদর করিবে ভৎদন। 

ভোঁমা সবার আজায় আমি ন। মিপি রাদারে। 
দামোদর কহে যদ তবে মিলি তারে ॥ 


দামোদর পণ্ডত বড়ই রপ্স ব্যক্তি ছিলেন, তিনি পরম উদ্দাপীন, প্রত্থুর 
একান্ত তন আবার একটুকু ক্রুটী হইলেও তিনি তাছাকে সাবধান করির়! 
দিতেন। তাই বোধ করি প্রভু তাহাকে এক) ঠোক্ন| দিয়াই এ” 
কথাট! বলিলেন। ইহাতে দামোদর বপিগেন,-- 
“তুমি স্তন ঈশ্বর | 
 ক্ষর্থবব/কর্থব্য মব তোমার গোঁচর ॥ 


৫৬ তি, [ ২৩শ বর্ষ ২য় ও ওয় সংখ্য। 














আমি কোন ক্ষুদ্র জীব তোমায় বিধি দিব? 
আপনি মিলিবে তারে, তাহাও দেখিব ॥৮ 


চতুর প্রভুর চতুরাঁপি তঠিক্রম করি! দামোদর এবার উত্তর দিলেন। 
বলিলেন প্রতু তুমি ভাল কণা বলিলে, সকলকার কথ! কাটাইতেছ এখন 
এ ক্ষুদ্র ব্যক্তির উপর কটাক্ষ করিতেছ? বপিতেছ কিনা আমি যদি বিধি 
দিই তবেই প্রশ্ীপরুদ্রকে দর্শন দিবে। শ্রাপাদ নিত্যানন্দের উপর এখন 
আমার কথ। বড় বোধ হইল। তোমার ঠাকুরালি বুঝিবার আমার আর 
বাকি নাই। সময় হইলে, কাহাঁকেও কিছু বলিতে হইবে না, তুমি নিজেই 
প্রভাপকদ্রের সহিত মিলিত হইবে, আমরা দবই দেখতে পাইব। কারণটাও 
ত আমার জানিতে বাকি নাই, যে হেতু-- 


“রাজা তোমায় প্লে করে তুমি ক্নেহবশ। 

তার শ্সেহ করাবে ভারে তোমার পরশ ॥ 

হদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম স্বতন্ত্র । 

তথাপি শ্বভাবে হও প্রেম পরতন্ত্র ॥* ( চরিতামূত) 


কাজেই দামোদরের নিকট প্রভুর বাকৃচাতুরি আর খাটিল না। ওখন 
রাম রায় বলিলেন, প্রভু আপনি ত সাক্ষাৎ ঈশ্বর, আপনার আবার বিধি- 
নিষেধের ভয় কি? গ্রভু কিন্ত এ কথা শ্বীকার করিলেন না, তিনি 
বঞফিলেন-- 


*---আমি মনুষা আশ্রমে সন্াসী। 
কাঁয়মনোবাঁক্যে বাবহারে ভয় বালি ॥ 
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব লোকে গায়। 
গুরুবন্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায় ॥” 


"্বামানন। | আমি সন্গ্য!সী, আমার দোষ দেখিরেও জোঁকে অপবাদ দিবে। 
'সগ্য।স ভীবনে সমস্ত বিধি-নিষেধ বিশেষ করিয়া মানিতে হয়। কারণ 
গুত্র বস্ত্রে একবিন্দু কালী পড়িলে তাহা৪ যে লুকাইতে পানা যায় 711৮ 
গ্রভু মনুষ্যের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়! সন্মান আশ্রম অবণন্বন করিয়াছেন। 
তাই ভিনি পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন, আম আশ্রম বিকুকধে কাধ্য করিলে লোকে 
কি বলিবে। 
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রামানন্দ বলিলেন, প্রভূ পমন্তই ত বুঝিল।ম, কিন্তু রাজা যে তোমার 
দর্শন ন1 পাইলে গ্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিবেন বলিয়াছেন ।* 
প্রভু ভক্তগণের পুনঃ পুনঃ যুক্তিপূর্ণ অনুরোধে আর চিত্ত স্থির রাখিতে 
পারিলেন নাঁ। ভক্তবৎমল প্রভুর চিত্ত ভ্রমশঃ বিগলিত হইয়া আসিতেছিল। 
তাই তিনি এবার ব্লিলেন,-*শান্ত্রে রাজদর্শন নিিন্ধ আছে। কিন্তু তিনি 
যখন ভক্তিমান ও গুণী তখন তাহাকে দর্শন দিতে বাধা নাই। তত্রাচ 
ভিন্ন প্রাজ।” তখন তীহাগ পাস্বর্থে তাহার পুস্তকে আন। 
“প্রভু কহে পুর্ণ গৈছে ছুদ্ধেহ কলস। 
সুরাবিন্দু স্পর্শে কেহ না করে পরশ 
ষগ্ভপ প্রতাপরুদ্র সর্ব গুণবান্‌। 
তাহারে মলিন করে এক পরাজ।” নাম 
তথাপি তোমার যি মাহ হয়। 
তবে তুমি মিলাহ মোরে তাহার তনয়। 
পআত্! বৈ জারতে পুও2* এই শান্ত বাধী। 
পুত্রের মিলনে যেন মিলিল৷ আপনি ॥*  (চরিতান্বত) 
শাস্ত্র যখন বলিতেছেন “আত্মা বৈ জাতে পুতঃ* তখন তিনি পুর 
সছিভ আমার মিলনে যেন নিজেরই দর্শন লত হুইযাছে মনে করেন। 
এই সংবাদ রামানন্দ রাজাকে প্রদান করিলে তিনি বলিণেন “প্রভুর আজ 
অবশ পালনীয়, তিনি যেমন করিয়। আমার প্রতি অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছুক 
হবেন তাহাই কিবেন।” 
ঝাজ। স্বীয় পুন্রকে আনিয়া রামানন্দের হস্তে অর্পণ করিয়া ভাবিলেন 
“আমি পুন হইতে শ্ীভগবানের কৃপাল|ভে সমর্থ হইলাম! আমার পুজ্রচীও 
ধন্ক | কিন্তু হায়! কি দুর্ভাগ্য আন ্রচৈতন্ত দেবের বদনকমল দর্শনের 
মৌভাগ্য পাইলাম ন!!। গ্ভাছার আক্ষেপ টন্ট্রোদয় নাটকে এইরূপ বর্ণিত 
অ।ছে.--- 
না দিবেন অভ্াগার প্রতি শ্রীসৈতগ্ণ দরশন, 
হ1ছ1 ধিক্‌ রাজত্ব ইহ। হইতে সুণ্পীচত্তব 
পৃথিবীতে আর আছে কতি। 
দর্শন না! করি যায়ে ছেন নীচ আধমেরে 
মছাগ্রভ করে দরশন। 
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রামানন্দ রাজাকে পাস্বন। দিয়! বলিলেন, প্মহারাঞ্গ আপনি . ছুঃখিত 
হইবেন না, আমি বুঝিতে ছ, প্রভুর আপনার গ্রতি পুর্ণরূপেই কৃপা হইবে, 
আর সেই কপার আরম্ভ অগ্য হইতে।” রাজ! একগায় আশ্বস্ত হইলেন। 
রামানন্দ রগিকচুড়াম্ি, তিনি দেখিলেন রাজকুমারের নব যৌবনারন্ত, 
বর্ণ শ্তাম। তিনি ত্াছাকে শ্ামনুন্দরের বেশে সঙ্জিত করিপেন। তাহাকে 
গীতান্বর পরাইয়া যখ'যোগ্য আভরণ দিয়! সাজায়! দিল্নে। পাফে মীর 
ধ্বনি হইতেছে, রাজপুর মন্থর গতিতে শ্রীচৈতন্ত প্রভুর সত মিলিত হইতে 
চলিলেন। নবযুবততীর পতি-সন্দ্শনে গমন কালীন চিত্তের স্তায় তাছার 
চিত্বোদ্বেগ জন্মিয়! ছিল। 
মহাপ্রভু রাজকুমারকে দেখিয়। প্রেমানন্দে বিবশ, তাহাকে বক্ষে জড়াইয়। 
ধরিলেন এবং বলিক্বোন,__ 
"এই মা ভাগবত,- যাহার দর্শনে । 
ব্রঞ্জ্্র নন স্থৃতি হয় লর্ধজনে | 
কৃতার্থ হইলাম আমি উর দর্শনে ॥* 
কিন্তু প্রভুর আলিঙ্গন পাইয়া রান্কুমার কি করিলেন? 
«প্রভু স্পর্শে রাব্পুন্রের ঠৈল গ্রেমাবেখ। 
স্বেদ কম্প অশ্ব স্তন্ত পুলক বিশেষ ॥ 
কৃষ্ণ রুহ করে নাচে করয়ে রোদন।” 
রাব্রকুমার কৃষ্ণ রৃষঃ ধ্বনি করিয়। বিহ্বল ভাবে নৃত্য কবিতে'ছন। 
প্রভূ তাঁহাকে সযত্ধে শাস্ত করিয়া বণিলেন--“তুমি ভাগ"তোত্তম। তুমি এখানে 
প্রত্যহ আসিও।” তখন তিনি প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণত জইলে প্রত 
আবার উঠাইয়! তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপে প্রহর কপ লাভ 
করিয়া রাজকুমার পিতার নিকট ফিরিয়। গেলেন। রাজ দেখিলেন পুত্র 
চলিয়া আসিতে পারিতেছেন না, আনন্দে টলমল করিতেছেন, নয়ন দিয়! 
ধারা বহিতেছে-এক কথার তাহার পুনর্জন্ম হইয়া] গিয়াছে । বিষদ্ী পুত্র 
গিয়া প্রেমোন্মত হইয়। ফিরিয়া আসিল। পুঙের অবস্থা! দেখিণ কাঞ। আনন 
বিহ্বল হুইয়! তাঁহাকে আগিঙ্গন করিলেন। পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া তছায় 
হৃদয়ে এক অপূর্ব ভাব প্রকাশ পাইল। তিনি এপ অপুর্ব আনন্দের আশ্বাদ 
ত আর কথনও উপলাৰ করিতে পারেন নাই। প্রত ঝাজকুমারকে আলিজন 
করিয়। শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন এক্ষণে রাজ! শ্রীগৌরাঙ্গের ৫ম 
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ধনে ধনী স্বীয় পুত্রকে স্পর্শ করিয়! প্রভুর সহিত মিলিত হইবার যোগাত। 
অর্জন করিলেন। আর এই দিন হইতে প্রতুর প্রতি তাহার প্রেম হাস 
না পাইয়! অধিকতররূপে বঞ্ধিত হইতে লাগিল। 
ক্রেমশঃ 
জ্ীভোলনাথ ঘোধ বর্ধ 


বিজয়! 


কোন্‌ দেশের মাটাতে দেবতা হয়? দেবতা বিসর্জত হন্ন? বিসর্জানে 
এত আনলা, সেই আনন্দের এত আবেগ এবং সেই আবেগ এত বিমল, 
মন্্রস্পর্শা, উল্লাসময় ও কলুষ সম্পর্বশূন্ত । 

কষে কোন্‌ বিশ্বৃতপ্রায় অতীতকালে নুদুর সাগর পারে সীত। উদ্ধায়ের 
গ্রধান ও দর্বশেষ অন্তরায় দশানন-বিনাশের জন্য গরামচন্ত্রের পুজাতে 
তিনি আবিভূতি হইয়াছিলেন। রাঁমচন্দ্রের হস্তে ছরস্ত রাবণের সংহায় হইল । 
স্বরণে মর্ডে বিজয়োংসব হইল। আর এখনও বর্ষে বর্ষে সেই গুভদিনের, 
সেই পুণ্ন্থতি ম্মরণে তাহার অমর অভিনয়। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, 
আমর ফিসের উদ্ধারের ভন্ক। কোন্‌ হুরস্ত রিপুর বিনাশ সাধন করিয়াছি। 
আমাদের ত কেবলি বিসর্জন, ধন, মান, যণ, ধর্শা, শাস্ত, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি 
একে একে ত সকলই বিসর্জন দিমাছি। আ.াদের প্রাণে স্ফুর্তি নাই, হৃদয়ে 
ভক্ত নাই, শরীরে বল নাই, কার্ধোে উৎনাহ নাই, মনে একাগ্রতা লাই, 
ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছার হউক, কলি ন্সির্জিত হইয়াছে। বিপর্জান 
ধারাবাছিক: অনন্ত সাধাঃণ, অনন্ত। তবুও আমাদের বিজয়োৎমব। তাই 
আহ বলিতে ইচ্ছা হুর বিশাল বর্তঘান ভারতে শক্তিহীনের শকিপুদার 
অভিনয়ের ভার ইাও কি একটি বিরাট উপহান? 

তবুও বলিব আমাদেরই আজ বিজয়োৎদব। ভারতের চিরাপাধ্যা, বিশ্বের 
ছুর্ণাতি নাশিনী ছর্গে তোমায় বিজয়োতসবও বলিতে পারি । রামচজ্রের বিজয্বোৎলব 
কত কাল হইল হুইয়াছে। ভাহীর পর কত জাতির উখাল পতন হই 
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গিয়াছে। এখনও দেখিতেছি খাদি আছি, আর দেখিতেছি তুমি আছ। 
প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি, দেশ-ব্যাপিয়। প্রচারিত হইতেছে, তোমার 
(বিজয়োৎসব। আজ আরম বুঝিষাছি, আমি সেই পুণাক্গেত্র ভারতের সর্ব. 
গ্রধান ও প্রথম শন্তি দেবক আদর্শ মনুষ্যের বংশধর। আব দেখতেছি, 
তোমার অনুর নাশিনী, অভয়দায়িনী মাতৃদুত্তি। যুগে যুগে ভোঘার লীল! 
বিকাশ, আজ শতিপটে জাগিহেছে। ছুদিত্ত দৈত্যদলনী মুহ্িতে তোমার 
লীল! প্রকাশ। বারে বারে শর্গে মর্ডে যখনই গর্কেদ্ধত দানবের প্রাধান্ত 
হইয়াছে, তখনই তুমি নানামুর্তিতে আবিভূতি হইয়! বিশ্বের মঙ্গল বিধান 
করিয়াছ। তোমার নিতাবিধান যথাসময়ে হইবেই হইবে । আল্ল সেই সনাতন 
নিয়মে, জগতে ভোমার লীলা প্রকাশের একটি শুভদিন। এই গুউদিনে 
সাধনা-সিক্কির শুভসংবাদ বহন করিতেছে । তাই এ ঘোর ছুর্দিনেও সকল 
বিসর্জন দিয়াও আমর! ভুলিনাই যে, আজ তোমার বিজয়োৎসব । এখনও 
আমি আছি, আর তুমি আছ, ভোমার অনুরনাশিনী লীলা আছে। 
আমায় মনে হয়, সেই নিক্গতি বশেই বুঝি তোমায় আবাহন করিয়। 
আধায় চণ্ডী-মণ্ডপ অ'লে। করিজ্পা বপাইলাম। তিনদিন মাত্র সেই মুখানদী 
মুক্তিতে তোমার চিগ্ন্দী শক্তির পুজা করিলাম। তবে আবার গঙ্গাগর্ডে, সেই 
নুবর্প প্রতিমা, সেই চিরারাধাধন, সেই মহাঁশক্কির বিপর্জান করি কেন? 
দেই বিদর্জীনেই ত আমাদের পূর্ণ বিজয়োৎসব | তি মুর্খ বা অতি উন্মত্তেও 
আপনার গ্র-পাপেক্ষা প্রিক্বস্তকে সানন্দে ভাঙাইয়। দেয় না। আর তোমার 
তারতে তারতের চিরারাধা তোমার এঞতিমা, তোমার লেবকগণ জলে 
ভূবাইয়। সানন্দে পরস্পরে ক্লিন পাশে বন্ধ হয়, ইহ! কিরূপ বিচিত্র 
বিধান। সাধনার ধন, সঞ্চিত শক্ত আপনাপন হৃদয়ে রাঁখিয়াই তাহারা 
তৃপ্ত নছে। তাহ! কর্মম্রোতে ভামাইতে হয়, তাই কি বিসর্জন? বাঙ্গালী 
আপনার ভ্রাভার নিকট সহামুতূতি পাইবার জন্ত ছুটিগ। যান, তাই কি 
বিজগ্কার কোলাকুলি । জগতে সকলেই যে তোমার সন্তান, সকলেই যে 
ভাই তাই। সংসারের বিচিত্র বিধানে আমরা পরস্পয়ে বিরোধ বিজ্রষে- 
বিবাদ বিনংবাদে বিচ্ছির। কিন্ত আজ হাদয়ে হৃদয়ে সম্মিলনের শুভদিন। 
ফে আছ দুঃস্থ, অর্দপীড়িত-_-এস জামরা! সকলে আজ শক্রু মিত্র বিবাদ 
বিসংবাদ তুলিয়া বক্ষে বক্ষে আলিজনে পরম শাস্তি, পরম তৃপ্তি জনুভব কর। 

আজ এই শুভদিনে বিকৃত পদ্ধিতের ভ্রমের কথ! আর তুলিব ন1। 


আন গু কার্তিক ১৬৩১] আলো চন। ৬১ 











পুঞ্জাকরিয়! যাহাদেহ সংধ মিটে নাই, তাহাদের অতৃপ্ত অবদাদের কারণ নাই। 
“নবীন আআশায়। দবোছ্যমে, বর্ধবাপী চেষ্টায় ও সাধনায় পুনরার তাহা?! 
তোমার পুজার আয়োজন করিতে থাকিবে । মেহের ধন, যত়ের ধনকে নে€ 
যত্তু করিয়া কবে, কার প্রাণ ভরিয়াছে? এই অতৃপ্তিই পুজার প্রধান 
উপকরণ। প্রাণের ব্যথা, অতৃপ্ত আক।জ্ফ! লইরা তাহারা পুনরায় এই 
শুভদনের প্রতীক্ষায় রছিল। তুমি আবার আনবে, আঁধার তাহার! 
শোমার চরণে পুষ্পাঞুল দিবে। আবার দেখিবে, আমর! আছ, তুম 
আছ, আর তোমার স্সেছমমতাময়ী মাতৃমূর্তি আছে। তোমার অসংখ্য সন্তান 
আছে। শত্রমিত ভূলিক্গ! প্রাণ ভরিয়। পরস্পরের আলি্নে তে!মার পুার 
পবিজ্র পরিণাম আছে । 
শীকৃষ্ণকিস্কর রা চৌধুরী 


আলোচনা 


বিগত ভাত্রমাদের ভক্তি গ্রাহকগণচে পাঠাইতে আরম্ত করিন]ই ভক্তি- 
সম্পাদক মহাশর় দারুণ কলের! রোগাক্রান্ত হন। কাজেই কয়েক!দূন পর্য্যন্ত 
ত'ক্তবার্য)ালয়ের যাবতীয় কার্ধবভাগই বন্ধছিল, শেষে সম্পাদক মহাশর়ের 
অবস্থা কিঞ্চিং হৃবিধা হইলে নুতন লোকত্বার কোনও প্রকারে বাকী 
পত্রকাগু'ল গ্রাহকগণকে পাঠ'ন হয়। অনেক গ্র/ধকই যথংসনয় পত্রিক! 
না পাইরা! আমাদিগকে প্ত্র লিখয়াছেন, পৃথক ভাবে সকলকে উত্তর দেওয়া 
ক-নাধ্য, তাই ভক্তিতে বিলম্বের করণ জানান হইল। এখনও সম্পাদক 
মহাশর পূর্বের ভ্তা সুস্থ ও সবল হইতে পারেন নাই। তাই বর্তমান সংখ্যায় 
তাহার পিখিত গ্রার্থন! প্রভৃতি দেওয়। গেল ন1। বর্তমান সংখ্যা আঙিন 
মাদের প্রথমেই বাহির হইবার কথাছিল কিন্তু নানাবিধ বাধ! বিপত্তিতে কিঞিং 
বিলম্ব হছইল। 

চি ক চু, % ষ্ঠ 


ধিগত আফাড়মাস হইতে গ্রাহকগণেরনকট নুতন বৎসরের ভক্তির 


৬২ ভক্তি [২৩ রর্ধ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা 














জন্্র জানাইয়া, [বশ্ষেতঃ শ্রাবণমাপে ভক্তির সহিত পৃথক নোটীশ দিয়া 
১ল। ভাঙ্রের পর হইতে গ্রাচকগণের নিকট ভিঃপিঃ করিতে আরম্ভ কর! 
হয়। কিন্তু সংবাদ দিবার থে অবসর থাঁক1 সত্বেও পূর্বে আমাদিগকে কোন 
বাদ না দিগ্না বা ভক্তির বাধিকমূল্য না পাঠাইয়া কেছ ফেহ ভিঃ পি; ফেরৎ 
দিয়াছেন । এন্পাবে অপর্থ$ আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করাইয়া যে তাহাদিগেন 
[কি লাভ লইল বুঝলাম না। ধ্ঘপ্রচার কার্ধেয উৎসাহ পাঁইবার জন্যই আমর! 
সকলের নিকট প্তক্তি* ডালি লইয়া উপস্থিত, জানিন! এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করাইয়। 
মঙ্গলময় আমাদিগকে কিরূপ উতৎপাহছ দ্রিতে চান। যাঁহাই হউক, তিনি মঙ্গলম 
তাহার ইচ্ছাই পুর্ণ হউক। -ভক্তি না লউটন তাছাতে কোন আপান্ত নাই, 
কিন্ত সেই সংবদটী পূর্বে দিলে আম।দিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয় না। 
খা ্ী গী রী ী 

অনেক সময় ডাক পিরনের দোষে তিঃ পিঃ ফেরৎ আইসে, হয়ত ডাঁক- 
পিয়ন একবার যাইয়া মালিকের দেখা না পাইয়া আর যায় নাঁবাকোন সংবাদ 
দেনা । এরূপ ক্ষেত্রে গ্রাহকগণ বাস্তবিক ভিঃ পিং ফেরৎ আ।সিবার জন্য 
দোষী নয়। কিন্ত আমরা কি করিনা তং বুঝিব। তাই আমরা যেসকল 
গ্রাহকের নিকট হইতে স্তিঃ পিং ফেরৎ আপিয়াছে তাছাদিগের নিকট ২য় ও ৩য় 
সংখ্য। পুন্রাহ পাঠাইলাম। ধাছারা নিতান্তই গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক 
ছারা দয়া করিয়। আমাদিগকে জানাইবেন আর বীাহারা যথার্থই ভক্তির 
শ্রচারে উত্লাছদাত! তাহার। এই সংখ্যা পাইয়। আমাদিগকে জানাইলে 
আমরা ১ম সংধ্য। পুনরাক্স পাঠাইব। আর পিরনের দোষে ষ্দি তিঃ পিঃ 
ফের আরা থাকে তাখাগড দয়া করিয়া! আমাদগকে জানাইলে আমর। প্রতি- 
কাধের ব্যবস্থ! করব। 

রঃ ক ৯ ষ্ু 

বিগত ভাদ্র হইতে পৃথক পত্জাঞ্ছে গ্রন্থপ্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে, ভক্তার 
কলেবরও ১ফর্মা বুদ্ধ কইয়ান্ধে পযন্ত মুলা বাড়ি লাই । ছাপাধান্দার অব 
হাহার। জানেন তাহারা সহজেই 'বু'ঝতে পারেন যে এই কলেবর বৃদ্ধতে 
কতবার বাছগ্য। ক্সামন্া কেবলমাত্র গ্রাহকগণের তরসাতেই এই 
বায়বাছলে) হছ্ম্তক্ষেশ করিয়াছি । এক্ষণে যঙ্দি গ্রাহকগণ আমাদিগকে 
উংসাহদানে কৃপণতা করেন তাহা হইলে বাঁধ্য হইয়। আমাদিগকে 
সমন্তড কাজ বন্ধ করিয়া দিতে হুইবে। মাসিক পত্রিক। হিসাবে ভক্তি ক্ষুত্র 
হইতে পারে কিন্তৃষে উদ্দেত লইয়। ভক্তি আজ তেইশ বৎসর ভাগ্যবান 
ভক্তের দুকারে হুয্ারে ঘুরিরা বেড়াইতেছেন সে উদ্দেশ্য যে কখনই ক্ষুদ্র নয় 
তাহা নিশ্ন্ন। বাদ উৎসা€ছ অভাবে ভক্তি নির্দ উদ্দেগ্ঠজুষ্ট হয় তাহ! হইলে 
আমাঙ্গিগের লজ্জার বিষয় বড় কম-নয়। হাছাছউক আমর! পুণর্ধার ভক্তি 
পাঠাইলাম, আপ।করি নিজ জীন ভক্তির বার্ধিক সাঁহাধ্ে ১1* দেড়টাক! 
মনিঅভর যোগে পাঠাইয় বাধিত করিবেন। 


আশ্বিন ও ফার্তিক ১৩৩১ ] আলোচন! ৬ 








ঞ ॥ রি ষ্ ছঁ 

সম্পাদক মহাশয়ের অনুস্থতার দরুণ লকল গ্রাহককে ভাদ্র মাসের 
ভক্তি ভিঃ পিঃ করা হয় নাই, বাছার্দের নিকট ভিঃপিঃহয় নাই অথচ 
মুল্য মনিঅডরেও পাঠান নাই আশা করি তাহারা এট দংখা! পাইয়া নিজ. 
নিজ দেয় ভা্তর মূলা পাঠাইয়! দিবেন। ভিঃ পিঃ করিলে গ্রাহকগণের 1/* 
আন! বেণী খরচ হয় মণিঅডার করিলে %* আনাঁতেই হয়। সেই কারণেই 
মনিজর্ডারে টাক] পাঠাইতে পুনঃ পুনঃ অন্ভুরোধ করিতেছি। আমর! পুৰর়া় 
জানাইয়। রাখি, যাঁচাহাদের মুখ্য বাকী থাকিবে তাহাদিগকে আগামী 
মাসের পন্জ্রিক! ভিঃ পিঃ করিব। 

$ঁ রং খ্ রর 

কলিকাতা! গৌড়ীন্বৈষ্ণব সন্মিপনী হষ্টতে দ্বাদশ গোপালের শ্রীপাটের বিবরণ 
সংগ্রহের জন্ত এক শত টাকা পুরস্কার (ঘা্যত হইয়া ছিল। পানিছাটী নিবাসী 
বৈষ্ণব কবি শ্রীধুক্ত অমুলাধন পায় ভট্ট যহাশয় বছ পরিশ্রমে প্রতোক শ্রীপাটে 
গমন পুর্ববক তথাঁকা; ফটো চিত্র, নক্সা ও বংশ তালিক1 প্রভৃতি যাবতীয় 
জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করি] *শ্ীই হাদশগোপাল” নামে নুন্দর প্রবন্ধ রচন! 
করিয়া বৈষ্ণব সাঁম্ম্নীর ঘোিত পুরস্কারের অধিকারী হুন। 

সন্ড্রুতি খৈষব সম্মিলনী নিবে উল্ত গ্রন্থ মুদ্রত করিয়! শ্রীযুক অমূল্য 
বাবুকে প্রন্দান করিয়াছেন। চিন্তরগুলি মুদ্রত হইলেই উত্তগ্রন্থ ভক্তগণের শ্ীকরে 
অর্গণ কর! চণিবে। আমর! পুস্তক থানি দেখিয়াছি। যথার্থই ভট্ট মহাশরের 
গ্রন্থ খানির বিষয়-সংগ্রহছের জন্য পরিশ্রমের কথা ভাবিলে চমত্কৃত হইতে হয়। 

বৈষুব ইতিহাস অনুনক্ধ।নে শ্রীযুক্ত ভট মহাশয় বরাবরই বিশেষ উদ্বোগী। 
সাহুত্য পরিষদ হইতে দুই তিন বার ইনি পুরন হুইয়াছেন। বর্তধানে 
বাংলাদেশের যাবতীর গৌরতীর্ঘের অনুসন্ধানে রত অ'ছেন। শীগ্রই ঘ্বাদশগোপলের 
স্ভায় ৬২ মহান্ত ৬ চক্রবত্তা ৮ কবিরাজ প্রভৃতির বিস্তবৃতবিবরণী প্রকাশ কারবেন 
.বলিয়। আশ! দিয়াছেন। ইহারই পিখিত পবৃ€ৎ বৈষ্ণব চরিত অভিধান” নামক 
এক অপূর্ব গ্রন্থ শ্রাগৌরাঙ্গ দেবক পিকায় ক্রঘশঃ প্রকাশ হইতেছিলক্ কিন্ত 
শীগোরজ সেবক পত্রিকা বর্তমানে চগ্জতেছে কি না তাছা মামর! জানিন।। 
কারণ বহুকাল গ্রীপত্রিকার সাক্ষাৎ পাঈনাই । ভট্ট মহাশয়ের লিখিত গ্রন্থ খানি 
অতিবৃহতৎ ওরভাবে প্রকাশ হইলে কতদিনে যে সম্পূর্ণ হইবে তা? বলা যার়ন]। 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্য অনেক অর্থ শালী লোক আছেন কোন মহানুভব যদি 
সম্প্রদায়ের উন্নতি কলে ভট মহাশয়ের গ্রন্থধানি মুদ্রিত করিয়। দেন তাহা 
হইলে বৈষুব সমাজের বিশেধ মঙ্গল হয় বলিম়্াই আমাদের ধাঁরপ।। এ বিষয় 
বিশেষ বিবরণ ভক্তি সম্পাদক মহাশয়ের নিকট অথঝ গ্রন্থকর্ত' এ্রমুক্ত অমুল্যধন 
রায় ভট্ট, পানিহাটা, ২৪ পরগণ।, এই ঠিকানায় জানিতে পারেন। 


ও ক ঞ 
বিগত ১৮ই শ্রবণ রবিবার আঅপরাহে “টাক! ফরিদাব(দ হরিসতায়” এক 





৬৪ তক্জি [২৩ বহ, হয় একাজ মংখ। 








বিশেষ আধবেশন হয়। প্রদিদ্ধ সাঞিতাক রায় বাহাচর শ্রীমুক্ত -দীনেশডজ 
সেন মহাশয় হীটৈতন্তভাঁগব ন, শ্ীচৈ তন্তচরিতামূত £ভূতি বৈষ্ণব দাতের শ্রেষ্ঠ 
গ্রামণিক শ্রস্থনিচয়ক উপেক্ষা! 'করিছা গৌড়ীয় বৈষব সম্প্রপ্নায় বহিভূত 
লেখকগণের বেথা হইতে অসছুক্তি সমৃত তা।র কতিপয় পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়া 
প্রেমাবতার শ্ীগৌরাঙ্গ মহাপভূর এবং তাহার পার্যদ গোস্ামীগণের প্রমপুত 
নির্শাল চরিরে কলঙ্ক আরোপ কগিয়াছেন। ইঞার গ্রঠিবান কৃল্পে এই সভা 
'আচৃত হর | ঢাক], ফরিদাবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজ্চন্ত্র গোম্ব'মী মহাশয় সভী- 
পতির আপন গ্রহণ করেন, নবাবপুর নিবাসী শ্রীযুক শ্তাম!দ বসাক, শ্রীটৈতস্ত- 
চরিতামুতের অন্ঠতম সম্পাদক শ্রীধুক্ত নগেন্দ্রকুমার রায় ও ভাত বিশিষ্ট বিশিষ্ট 
বাক্কিগণ এই সভা॥ উপস্থিত ছিলেন। “সেবু” সম্পাদক গ্রযুকত যোগেশ্রচমা£ন 
ঘোষ তত্বকূষণ মহাশয় “সাহছত্যিকের হস্তে মহা গ্রভূর চিত্র” শীর্দক এক সারগর্ড 
সুযুক্তিপূর্ণ নুদ'্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিদ!, বিন্ধি যুক্তি ও আকাট্য এমাগ প্রয়োগ 
বায় দীনেশ বাবুর ন্যায় উক্তি ও উদ্ধত অন্শসমুভর হেবত্ব প্রতিপাদন কয়েন। 
উপসংহারে যোগেন্দ্র বাবু বন "দীনেশ বাবু শ্রীটতন্তভাগবত, শ্রীসৈতন্ত- 
চরিতাযুত £ভূত টৈষর জগতের মগামন্ত গ্রস্থদমূচ উ“পক্ষা করিয়, নগণ্য 
গোবিন্দ বর্মকারের কড়চ! £&ভতি অবহন্বন জীমহা প্রভু সম্বন্ধে একান্ত আনত 
ও অলীক কণুকগুদ্ধি কথা তাহার নিগের পুস্তকে প্রকাশিত করিয়াছেন এবং 
এ সমুদয় পুস্তক আবার বিশ্ববিগ্ভাপয়ের পাঠাবপে প্রতত্তিত হইগাছে। এ সমুদয় 
অযথর্থ অন্যায় কল্পন! জনসাধারণ এবং ন্্যালয়ের পাঠরাপুস্তকাদিতে প্রকাশিত 
হওয়ার, বৈষ্ণব জগতের এবং স্তলঃ বিশুদ্ধ ধর্মগতের বিশেষ অনিষ্টের কারণ 
হুই্লাছে। দীনেশ বাবু বিকৃত সহগ্জয়। ধ্মমতের অতি হেয় পাববর্তবিলাদ” 
পুস্তক হইতে গৌড়ীর বৈষ্ণব সমালের স্তপু নন্ধণ ছয় গোণ্বামীর পরমপূত চরিত্র 
সম্বন্ধে অত জধন্ত মিথা। বাক্যাবলী তার ৮150103] 5919০619173” নামক 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠাস্বরূপে নির্ববাঠিত স্ুবৃ€ৎ পুস্তকে উদ্ধত করিয়া তাহার সমগ্র 
পুস্ঠককে কলহ্কিত করদাছেন। 

যোগেন্্ বাবুর বক্ততায় দভাস্থ সমুদয় ব্যক্তিগণ এফ বাক্যে দীনেশ বাবুর 
অন্ঠায়ের তীব গ্রতিবাদ করেন । অবাশষে সর্ধব৭ম্ম তিক্রমে নিয়লিখিত প্রস্থাৎটী 
গৃঁচীত হয়, গ্রস্ত।বটা এই £-.- 

প্ন্বপ্রপিদ্ধ সাহিঠ্যিক বায় বাঁচাছর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাছার 
*বঙ্গভাষ| ও সাচিত্য” প্রভৃতি পুস্তক প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মচাপ্র ও প্রাচীন 
গোস্বামীবর্গের সম্বন্ধে যে সমুদয় আন্য।য় উক্তি প্রকাশিত করিয়াছেন এই সঙ। 
অত্যন্ত দ্বার সহিত তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন এবং সগগ্র গৌড়ীয় বৈধব 
সমাজকে ইহার প্রতিকার কল্পে দণ্ড'য়মান হইবার নিমিত্ত আহ্বান ক রতেছেন।” 

গত ২৭এ আবণ মগগ্বার সেরপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার রায় বাঙাছর 'শ্ুক্ত 
রাধাবল্পত চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্ব ।ক1 নবাবপুর প্চৈতগ্ সভার” এক 
বিশেষ অধিবেশন হর়। তাহাতেও যোগেন্্র বাধু তীহার বজ ত| পাঠ ফরেন 


এবং সর্বসল্স তক্রমে পুর্বোজ গ্রস্তাবটী গৃহীত হন্প। 
গ্ীনিতাই তির গান্সাযী 





ভক্তি 


“তক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তি; প্রেম*স্বরূপিবী | 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তিরক্তশ্য জীবনম্‌ ॥ 


৯ 
[ ২৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ৩৩১ হু 


প্রাথনা ৷ 


আনন্দময়! অদ্ধের মত ঘুরিয়! ঘুরি জীবনের অমূলা সঙয় আর 
কত নষ্ট করিব? ন্ুখ নথ করিয়! নিরস্তর ছুটাছুটি করিতেছি, কিন্ত গুখ 
পাওয়া ত দূরের কথা, কিদে সুখ, কোথা নুখ, তাঁহার সন্ধানগ মিলিল ন1। 
মোহবশে হ্থুখ পাইব বলিয়! যাহাই করিতে যাই পরিণামে তাহাই হুংখ ও 
ভয়ানক ভয়ের কারণ হুইয়৷ পড়ে । ভালবানিয়৷ সখী হুইব মনে করি 
সংসারে অনেককে ভালবালিলাম কিন্ত আশা ত কৈ মিটিল ন, অভাব ত 
কৈ পুরণ হইল না, অধিকন্ত ভাবন! ও ভর ক্রুমান্নর বাড়িতেই লাগিল। ক্ষত 
শক্তি লইয়া তোমার অদীম লীলাখেলার তত্ব বুঝিতে যাওয়াও বিড়ম্বন1, কিন্ত 
তাই বদিরা আমি কি এমনিই থাকিব? অনন্তলীলাবিলাসী! কি ভাবে 
কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে তুমি জীীবগণের সহিত এক্ধপ লীল খেল! 
করিতেছ তাহ! তুমিই জান। 

শীগুরু-কপাবলে তাহারই উপদেশ দ্বারা বেশ বুঝিতেছি, এ জগতে 
ভোগ্য বস্ত এবং ভোক্তা, দৃশ্ত এবং দ্রষ্টাী সকলই ভরয়সন্কুল, কেধল তোমার 
শ্রীপাদপন্স/শ্র়ই নির্ভয় এবং মঙ্গলালয়। অন্ত কিছুতেই অবিচ্ছিন্ন গুখ পাইবার 
আশা দাই। তোমার শ্রীপাদপন্প আশ্রদ্ন করি! সদ্গুরুর কৃপায় যে 
আমিত্বকে বিসর্জন দিতে পারিয্লাছে সে-ই ধথার্থ ভয় ও ছুঃখসাগর পার 
হইয়া আনন্দ কাননের সুখ-শাস্তি লাতে ধন্ত হইতে পারিয়াছে। বাহার! 








৬৬ ভক্তি [ ২৩শ বর্ষ ৪র্ঘ সংখ্যা 


2 কালকে 


তোমার তক্ত, সর্বান্তঃকরণে সকল কর্দাফল যে তোমাতে অর্পণ করিতে 
পারিগ্াছে এমন রৃতরুতার্থ ভক্তের সঙ্গ মিলাইয়! দাও । তীহাদের সঙ্গ গুণে 
আমি সকল তাপ, সকল চিন্তা, সকল অভাবের হাঁত হইতে নিষ্ৃতি পাই 
পরম মঙ্গলময় তোমার লীলাগুণ গানে আননাসাগরে নিমগ্র থাকি। 
অভাবের তাড়ণ। আর হৃদয়ে জাগাইও লা। রোগ, শোক, জরা মৃত্যুর 

ভয়ে তোমার ভক্তের হদন্ন কখনও চঞ্চল হয় না, জামাকেও কৃপা করি! 
সেই তক্তের সঙগন্থখ লাভে কৃতার্থ করিয়। দাও। তুমি দয়াল, জগৎ 
তোমার ছয়। পাইবে আর আমিই কি বঞ্চিত থাকিব? একদিনের ডন্যও 
কি শান্তিম়--অ।নন্দময়--প্রেমময় তোমার মোহন-মুরতিখানি হৃদয়ে জাগিবে 
না? কৃপা কর, তোমার কৃপায় হৃদয়ের অভাব যাইয়! ভাব আঁম্গুক, ভোগ 
প্রবৃত্তি ধাইয়! ভজ্রনে আসক্তি জন্মটক। আমি যে কটা দিন ভবে থাকিব 
তোমার ভব্ষন-পুক্গন করিয়া পরমানন্দে কাটাইয়! দি। অধমহারণ! পতিত" 
পাবন! অধম পাততকে কৃপা কর। বল নাথ-_ 

“এ যাতন! কতকাল দিবে আমারে আর। 

কতকাল রব ভবে বছিব দুঃখের ভার॥ 

তোমারে ভুলিয়া মোর ছুর্দীশ। হয়েছে সার। 

য। হবার হয়ে গেছে উপায় নাহিক তার ॥ 

পাপী »লে অবহেল! করনা খআমারে আর। 

নিজগুণে দয় ক'রে মুছে দাও আখি ধার ॥* 











শীমতীর বিলাপ। 
(পরিব্রাজক “শ্রীযুক্ত ভুলুয়া! বাবা” লিখিত ) 
আমারি করম মন্দ সখিরে 


আমারি করম মন । 
মাধব চির করুণাসিন্ধ 


তাহাতে নারহক মন্দ ॥ 
বিধি নির্দেশে প্রাপ্ত হইর। 


অগুকু চনান গন্ধ। 


অগ্রহায়ণ ১৩৩১] প্রেমরসময় গোরাটাদ ৬৭ 


নাসিক! রন্ধ, করিলাম আমি 

মানের বসনে বন্ধ ॥ 
সুখের পথ ছাড়িয়া হাটিম্ 

কুপথে ছুইয় অন্ধ! 
ছুঃখের গরতে (১) পড়ি যখন 

তখন ভাঙ্গিল ধন্দ॥ 
সুখের দুদিন ফুরাইল মোর 

করিয়া কেবল ঘন্ব। 
“ভুলুধ” সুধায় সুদিন কে পার 

হেলিয়! (২) গোকুলানন ॥ 





প্রেমরসময় গোরাচাদ । 


আমার গৌরাঙ্গ রায় রদিকশেখর | 
অগাধ রূপের খনি নব নটবর ॥ 

নব বস রলগিয়| প্রেম বিনোদিয়। । 
পিরীতি রসের সান্স প্রাণমোহনিয়া। ॥ 
মদন মোহন গোরা নবন্ধীপ ইন্দু। 
নবহ্থীপচন্দ্র, নব যুবতীর বন্ধু | 


নদীয়ার পথে, পরিকর সাথে, 
হান্ত পরিহাস রঙে । 

বাহু দোলাইয়া, নাচিয়! নাচিয়া 
ছেলে পরে রঙে চঙে॥ 

ন্য়ানের শর, করে জর জর, 
অবলা পরাণ হরে। 

পিরীতি সরসে, অঙ্গের বাতাসে, 
লালস! সতত বারে ॥ 

রমণী মোহন, হদর় রঞ্জন, 


কিবা সে রসের ঠাম। 
€১) গঙতে-গর্ভে। (২) ছেলিয়াসছেল! করিয়া । 





ভক্তি [ ২৩খ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য! 





কছিতে না পারি, কহিগে খাকারি, 
খাইলু' পরম মান। 


কিআআার করিব, সকলি সহ্িব, 
আমার বধুযা গোরা । 

নিধনের ধন, অন্ধের নয়ন, 
পরশ রতন হারা ॥ 

যথায় থাকিব, হুদয়ে রাখিব, 
নয়নে থুইব সদা। 

জীবনে মরনে, জনমে জনমে, 


পুবাব সবল সাধ! ॥ 
প্রেম ফাস দিয়া) গোরা বিনোদিয়া, 
চরণে করিল দাসী। 


আ(ম যে অবলা, হই কুলবালা, 
লোকেতে করিবে হাসি ॥ 

মন্ত্র মহৌষধি, কিম্বা কোন সিদ্ধি, 
আমারে করিল দই। 

শয়নে দ্বগনে, নিদ্রা নাগরণে, 
গোর। সহ বিলসই॥ 

সব গেনু ভুলি গৌর গৌর ঝুলি, 
রণনায় সদা! ঝরে। 

আকাশে বাতাসে, গৌরময় ভাসে, 
গৌরাঙ্গ হেরি যে কোরে॥ 

গৌর প্রাণপতি, গৌর মোর্‌ গতি, 
ধুম করম গোরা । 

জপ তপ ধ্যান, গ্রেম ভক্তি জান, 
গৌর হেরি বিশ্বডর! ॥ 

হৃক্ষে ফলে সুলে। অনলে অনিলে, 
পর্বতে পাগরে রঙ্গে। 

বসস্ত শিশিরে, চুষি বারে বায়ে, 


থেলিছে সঙ্গিয়। সঙ্গে। 


অগ্রহাচণ, ১৩৩১] শ্রীবক্রখবর পণ্ডিতের জীবনী ৬৯ 





গৌর, বিশ্বস্তর জিতঙ্গ সুন্দর, 
অধয়ে মুরলী বার। 

তরুলতা যত, গ্রাণী হর্ধিত, 
জাহবী উলান যায়॥ 

জগত মজজান, বাশীর নুতান, 
রহিয়া! রহিয়। উঠে। 

অন্বরে অন্বরেং দিগপিগান্তরে, 
বাধুতে মিশির ছোটে ॥ 

পুরুষ যোধিত, জঙ্গমাি কীট, 
আকর্ষিল সর্ব বিশ্ব। 

বিষুপ্রিয়ানাথ, কর আত্মসাথ, 


যোগেন্দ্রের সরবন্ব ॥ 
দীন. শীযোগেন্্মোহন রায় 


শ্্ীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের জীবনী । 
(৫) 


শ্রাচৈতন্তটরিতামৃত যহাকাব্যে শ্রমন্সহা প্রভুর এই অতীব চিত্ব-বিনোন 
নৃত্যের বর্ণন! বিস্তৃত ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে, প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে আমর তাহা! 
উদ্ধৃত করিতে পারিঞাম না। পাঠকগণ কৃপ।পূর্ব্বক মুলগ্রস্থ দেখিলেই বুঝতে 
পারিবেন। 

কখনও ৰা প্রভু দক্ষিণ দিকে ম্বরূপের, বাঁদিকে বক্রেশ্বরের হস্ত ধরিয়া, 
ক্রুত পদে নৃত্য করিষ্গা, হাসিতে হাসতে, একবার জগন্নাথের দিকে চাহিয়া 
অগ্রবর্তী হইতেছেন, আবার প্রন্ধপ নৃত্য করিতে কারতে, হাসিতে হাসিতে, 
পশ্চাতে হুটিয়া হাসিতেছেন। আবার প্রভু কখন বত্রেশ্বর ও শ্বরূপকে ত্যাগ 
করিয়!, বাহাকে সন্ভুথে পাইতেছেন, অমনি কাপিতে কাপতে তীঙাকে হৃদয়ে 
ধরিয়া মুখ চুম্বন করিতেছেন । ভাবিতেছেন, ক্রমে বৃন্দাবনের দিকে বাইতেছেন, 
আর প্রভূ ধতই বৃন্দাবনের নিকট যাইতেছেন, ততই আননে বিহ্বল হইতেছেন। 





৭০ ভক্তি [ ২৩ বর্ষ, ৪র্থ সংখা 


ইক নুউি825০ নে 





"প্রভুর হৃদয়ানন্দ সিন্ধু উথজিল 
উদ্মাদ ঝঞ্চার বাু ততক্ষণে উঠিল।” (চত্সিতামৃত) 








*কান্জেই সঙ্গে সঙ্গে এই লোক-সমুদ্ আনন্দে পাগল হইল। এখন, রাধা 
ও কৃষে যে প্রেম-ভাব, ইহ! লোকে হৃদয়ে কতক অনুভব করিতে পারে, 
যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ এবং শ্রামতী নারী । কিন্তু এই যে প্রভু প্রেমে জর্জারিভূত 
হইয়া স্বরূপ কি বক্রেশ্বরকে চুন করিতেছেন, ইহা কি জাতীয় প্রেম, বহিরঙ্ 
লোকে তাহ কিরূপে অনুভব করিবে? এইযে গ্রহ মুখ চুম্বন করিতেছেন, 
ইহ! দেখিয়া লোকের কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বোধ হইতেছে না, বরং লোঁকে 
উছ! দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইতেছে। তাঁই শান্ত বলেন, গোগীপ্পেমে কাম 
গন্ধ নাই। অর্থাৎ হৃদরোগ কি কামরোগ থাকিতে কৃষ্ণ প্রেম উদয় হয় না। 
অথবা কৃষ্ণ ৫প্রম উন হইলে হৃদগোগ কি কামরোগ দূরীভূত হয়। শ্রকষ- 
প্রেম উদয় হইলে স্ত্রী ও পুরুষ ভেদ জ্ঞান লোপ হয়, অথচন্ত্রী ও পুরুষে যে 
মধুর প্রেম উহ! পরিবাদ্ধিত হয়। এক শ্রীভগবান পুরুষ, আর সমুদায় প্রকৃতি, 
পরিণামে জীব মাত্রই গোপ-গোপী রূপে শ্ীভগবানের সহিত, মিলিত ভ্ইবে। 
শ্ীগৌরাঙ্গের বক্রেশ্বরকে চুম্বন দ্বারা, শ্াভগবানের লীবের সহিত এবং জীবের 
জীবের সহিত ও জীবের শ্রীভগবান্র মছিত কত গাঢ় সম্বন্ধ, তাহ! কতক অন্তব 
করা যাইতে পারে। বাহার। পরকীয়া! প্রেমের কথ! শুনিলে ক্লেশ পায়েন, তাহার! 
দেখিবেন যে, এই প্রেমে স্ত্রী পুরুষ জ্ঞান নাই ।”--( অমিয় নিমাই চরিত ) 


প্জগনাথ সেবক যত রাজপাত্গণ। কৃষ্ণ প্রেমে উলিল হৃদয় নভার। 
যাত্রিক লোক নীলাচলবাদী যতজন ॥ | প্রেমে নাঁচেগায় লোক করে কোলাহল। 
প্রভু নৃত্য প্রেম দেখি হয় চমত্কার | | প্রভু নৃত্য দেখি সবে মানন্দে বিহ্বল ॥* 


জ্ীগৌরাঙ হইতেই শুক্ষেত্রের রথের এত উতৎসব। আর সে উৎসব 
ক্ষীণ সাদৃশ এখনও পরিলক্ষিত হইয়। থাকে । রথের সম্মুখে প্রভু যে'ণ্বেড়! 
সঙ্কীর্বন” সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেরূপ অস্ভুত উৎসব কখনও জীবের নয়ন গোচর 
হয় নাই। এ সঙ্থীর্ভনে প্রভূ ভক্কগণকে একত্র করিয়! ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে 
ভাগ করিছা দিতেন। এ অপূর্ব সন্কীর্ভনেই বক্রেশ্বর নাচিতে নাচিতে প্রভুর 
চরণ ধরিয়। বলিয়াছিলেন--“হে চন্দত্রমুখ ! আমার নৃত্যকালে গান করিবার জন্য 
দশ সহতশ্র গন্ধর্ব নিযুক্ত করুন, তবেই আমার নৃত্য-নুধ হইবে ।* এ্রসম্কীর্তনের 
সম্প্রদায় বিভাগ শ্চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলাম্ব ১৩শ পরিচ্ছেদ্দে বর্ণিত আছে ।-_ 


অগ্রহায়ণ ১৩৩১ ] শ্রীবক্রেগ্বর পঞ্চিতের জীবনী ৭১ 


১১০০ 





"চারি সম্প্রদায় হৈল চব্বিশ গার্মন। | গোবিন্দঘোধ প্রধান কৈল আরসম্প্রদায়। 
ছুই ছুই মার্দিজিক হৈল অষ্ট জন॥ হরিদাস বিষু্দাস রাঘব যাহা গায় ॥ 
তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া মাধব বাণ আর দুই সহোদর। 

চারি সব্প্রদায়ে দিল গাঁযন বাঁটিয়া ॥ নৃত্য করে তাহ] সুখে পণ্ডিত বক্রেম্বর। 


নিত্যানন্দ অৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে। | কুলীন গ্রামী এক কীর্তন সমাজ। 
চারিজনে ছআজ্ঞ! দিল নৃত্য করিবারে॥ | তাহা! নৃতা করে রামানন্দ সতারাজ ॥ 


প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বকপ প্রধান। শাস্তিপুরাচার্যের এক সম্প্রদায়। 
আর পঞ্চ জন দিল তার পালিগান॥ | শ্রীঅচুঃতানন্দ নাচে আর সব গায় ॥» 
দামোদর নারায়ণ দত্ত গোবিন্দ। থর সম্প্রদায়ে হয় অগ্থত্র কীর্তন। 


রাথব পণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দানন্দ ॥ নরহরি নাচে তাহা শ্রীরঘুনন্দন ॥ 
আঅন্বৈভেরে তাহা নাচিতে আজ্ঞাদিল। | জগন্নাথের আগে চারি সম্প্রদায় গায়। 
প্রবাস. প্রধান হার সম্পরনায় কৈল।॥ | ই পার্ষে ছুই, পাছে এক সম্প্রদায় ॥ 


স।ত সম্প্রদায় বাজে চৌদ্দ মাল। 
গঙ্গাদান হরিদাঁদ শ্রীমান শুভানন। যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ুব হইজ পাগল । 


শ্রীয়াম পর্দিত তাছ। নাচে নিত্যানন্দ ॥ রঃ রি রি 
বাসুদেব গেপীনাথ মুঝারি যাহ। গা । ; এই ত কহিল গ্রহৃর মহ! সংকীর্তন। 
মুকুন্দ প্রধান ঠৈকল তৃতীয় সম্প্রদায় । | জগন্সাথের আগে যৈছে করিল কীর্বন। 
শ্রীকান্ত বল্লভ মেন আর দুইজন। ইহ! যেই শুনে সেই গৌর চন্ত্রপায়। 
হরিদাস ঠাকুর তাহ! করেন নর্ভন ॥ সুদৃঢ় বিশ্বাস সহ প্রেম ভক্কি হয় ॥* 


বক্রেশ্বর প্রমুধ ভক্তগণ-সহবাঁসে প্র এইরূপ নব নব রসের উদ্ভাবন 
করিয়া! ভক্তগণকে আন্বাদ করাইতে লাগিলেন। গৌড়ীয় গৃহীভক্তগণের 
জ্রীোগৌবাঙগ বিরহ জনিত দুঃখ এখন অনেকট। প্রশমিত হইয়াছে ? যেহেতু তাঁহ।র1 
প্রতিবৎসর রথের সময় গ্রভুকে দর্শন করিতে আসিতে লাগিলেন। বিস্ত 
তত্রাপি গৌর্মণ্ডল ভূমিতে এমন অনেক ভক্ত বান করেন বাহার! ভটগৌরাঙগকে 
দর্শন করিতে আসিতে পারেন নাই। শচীমাতা ও প্রভুর ধরনি বিষুওপ্রিয়া- 
দেবী ইহাদিগের অন্থতম 1 তীহারা গৌরাজ বিহনে পাগলিনী হইয়। কালাতি- 
পাত করিতেছেন। আহ্ন কৃপাঁমর পাঠক, আমরা গৌরভক্ত (প্রমদাসের 
অশ্রুতে অশ্রু মিশাইয়া তৎকালীন নবন্বীপবাসীর শ্রাগৌরাঙ-বিরহ স্মরণ করি। 


“নীলাচলপুরে, গতায়াত করে, বত বৈরাগী সন্্যামী। 
তাহা সবাঁকারে, কাদিয়া সধায়, যত নবদ্বীপ বাসী ॥ 





তং ভক্তি [ ২৩ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য| 


তোমরা কি এক সন্লাসী দেখিয়াছ? 
রীকৃষ্ণচৈতন্ত, যাহার নাঁম, তারে কি ভেটিয়াছ। গ্রু॥ 
বয়স নবীন, গলিত কাঞ্চন, জিনি তন্গখানি গোরা। 
হয়ে কৃঞ্চ নাম, বলয়ে সঘনে, নয়নে গলয়ে ধারা ॥ 
কখন হাসন, কখন রোদন, কখন আছাড় থার। 
পুলকের ছট।, শিমুলের কাটা, প্রছন সোনার গাঁয় ॥ 
তারা বোলে আহা, দেখিয়াছি তাহ! থাকেন সমুদ্রকূলে। 
তেঁছ জগরাথ, অপনে সাক্ষাত, তারে কে মানুষ বলে॥ 
যেরূপ যেগুণ, যে নাট কীর্তন, যে গ্রেম বিকার দেখি। 
হেন লয় মনে, তাহার চয়ণে, সদাই অন্তর রাখি ॥ 
গিয়া নীলাচল, ভাগ্যে সে ফজিল, দেখিন্ু চরণ তার । 
প্রেমদাস গায়, সেই গোরারায়, প্রাণ ইহ। সবকার॥* 





নুদুরবর্তী ভক্তগণের এই যে দিবানশে আকুল ক্রনান, অতি বৃদ্ধ। শচীমাতার 
এই যে উৎকট পুত্র বিরহ দেবী বিষুরপ্রিয়ার এই যে উদ্ভান্ত গৌরাহুরাগ ইহা 
গ্রতিক্ষণে ্রীগৌরাঙ্গের কোমল অস্তঃকরূণ জাত হইয়া তাঁকে ব্যথিত করিতে 
ছিল। তাই এক বৎসর গৌড়ীয় ভক্তগণ বিদায় লইয়। গমন করিলে পর তিনি 
শ্রবৃন্দাবন ও নবদ্বীপ ভূমি দর্শন করিবার জন্ত ব্যাকুল হইলেন।' প্রভু, বিজয়! 
দশমী দিবসে নীলাচল ভূমি ত্যাগ করিয়া যাত্রা করিলেন। এই সময়ে বক্রেশ্বর 
পণ্ডিত প্রভৃতি তাঁহার নিয়ত সঙ্গী ভক্তগণও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। যথা 
ভীচৈতন্ক চরিতামৃতে,-- 
দপ্রভূসঙে পুরীগোসাঞ্ি স্বব্ধপ দামোদর গো'পীনাথাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর | 
জগদানন্দ মুকুষ্দ গে।বিন্দ কাশীশ্বর ॥  রামাই নন্দাই আর বহু ভক্তগণ। 
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর ॥ | প্রধান কহিল সধার কে করে গণন |” 


এই সমস্ত শত শত ভক্তের সহিত শ্রীঘরিনাম সঙ্কীর্তনানন্দে দেশবাসীকে 
উন্মত্ত করিস! গ্রভু শনৈঃ শনৈঃ গৌড়ভূমি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমশঃ 
তাহার হালিসহর (কুমারছষ্র ) গ্রামে আমিয় বিস্ত (বাচল্পতির গৃহে উঠিলেন। 
এই সময় শগৌরাঙ্গর্ূপে অবতীর্ণ প্রচ্ছয্ সন্ন্যামী শ্রীভগবানকে দর্শন করিবার 
জন্ত আকুজ হইয়া লক্ষ লক্ষ লোকে এরূপ মহতী জনতার স্থ্টি করিয়াছিল যে, 
তাদৃশ ধোক-নংঘটের বার্তা স্্টির প্রাকৃকীল হইতেও বেধ করি জার কুত্রাপি 


অগ্রহায়ণ ১৩৩১ ] অকৈতব রুষ্ণপ্রেম ৭৩ 


শ্রবথ কযাযায় নাই। এইরূপ লোক সংঘট্রের মধ্যে অবস্থান করা দুহ 
বিবেচনা করিয়। বক্রেশ্বর প্রমুখ তক্তগণ প্রতূকে লইয়া! গোপনে কুমারহট্ ত্যাগ 
করিয়া! কুক্য়। গ্রামে উপস্থিত হইলেন। | 

“জমি বিভ্ব(বাচস্পতির গুহেতে রহিল] 

গ্রতৃরে দেখিতে লোৌক সঙ্ঘট ইল! ॥ 

পর্থ। দিন দেখে লোক নাঁহিক বিষ 

লোক ভয়ে রাত্রে প্রভূ মাইল কুলিয়াগ্র!ম ॥* 








কুলিষ্কায় মাধব দাসের বাটীতে গ্রভ উঠিয়। ছিলেন । ইহা! নবদ্বাপের, 
অদুরবর্তা কিন্ত এখানেও গ্রতু স্থির ৪ইতে পারেন নাই । 
“কুলিয়। গ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন। 
কোটি কোটি লৌক আদি কৈলা দরশন ॥* 
পরশমণি হীগৌগাঙগ, চুঙ্বকেব লৌহ আকর্ষণের হায় ভক্তগণের হবদয় ধারয়া 
টানিতেছেন। শ্রীরুষেের বাশীর রবে বজের আভীর বালাগণ যেরূপ পাগালণ) 
পার! হইয়া ছুটিয়! আদিমাছিল শ্রীগৌরাছের দর্শন লালদে ভক্ত?৭ও লেহবূপই 
দশদিক হইতে ছুটিয। আসতেছিল। বৈষ্ণব কাঁবগণের মধ্যে যান ব্যাসদেব 
রূপে অভিহিত সেই বৃন্দাবন দাস শ্বয়ং বলিতেছেন ,-- 
*্কুপিয়ার আকর্ষণ লায়ায় কথন) 
কেবল বর্ণিতে পাবে সংত্র বদন ॥” 
এই স্থানে প্রভু ষে সমস্ত অদ্ভুত অদ্ভুত নীল! প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা রই 
একটা বর্তমানে আমাদের বঙ্গ্যমান প্রবন্ধের অস্ততূক্ত । 
ক্রমপঃ 
তোলানাখ ঘোযবশ্ম। 


অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম। 
(৭) 
একবার শ্রীবুন্দাবন দর্শন কঠিবেন--প্রভূর ইহ! নেক দিলের বান! । 
কিন্ত এতদিন নাঁন। কারণে তাহ! ঘটিয়। উঠে নাই। দঁক্ষণ দেশ হইতে 


ফিরিয়াই তিনি ভ্বৃন্দাবন যাইবার বাঁপন! প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কথায় 
১ 





৭8 ভক্তি [ ২৩খ বর্ষ, 9র্ঘ সংখা! 


ভক্তগণ চক্ষে সন্ধকার দেখিলেন। বাঁজা প্রতাপকুদ্র এই সংবাদ শ্রবণ 
করিয়া মর্ধাহত হইয়। বানুদদেব সার্কভোৌদকে ভাকাইয়া বলিলেন-_ 
প্রত অল্প দিন হইল দক্ষিণ দেশ হইতে ফিরিয়। আসিচাছেন, আমি এখন 
পর্যস্ত যদিও তাহার শ্রীচরণ দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করি নাই, 
তত্তাচ তিনি ষে এখানে অবস্থান করিতেছেন ইহাতেও আমার যথে& মানন্দ। 
কিন্ত তিনি এ স্থান ত্যাগ করিয়া গেলে আমি কোন ক্রুমই তিষটিতে 
পারিব না, এমন কি আমার প্রাণ ধারণ করাও অসম্ভব হইবে। তীাাকে 
ব্যতিত আমার এ উশ্বর্ধয সুখকর নহে । জ্াঁপনার1 কে অনুরোধ কারুয়। 
জ্রীবৃন্দাবন যান! হইতে বিরত করুন। 

অবস্ত এ বিষয়ে পুর্ব হইতেই তাহাদের চেষ্ট। ছিল, এক্ষণে রাজার অনুনয়ে 
তাহার। এক যুক্তি স্থির করিলেন, কারণ প্রভৃকে বাঁধা দেওয়। সম্ভব নচে। 
জোষ্ঠ মাসে প্রভূ যা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার! 
উভয়ে বিনীত ভাবে বলিলেন-__ প্রভু, আপনি ত যাইবেনই, আসাদের বাধ! 
দিবার সাধ্য কি, তব মন্মুখে রথ যাত্রা আমিতেছে আপনি না থাকিলে 
আমর একটুও আঁদন্দ পাইব লাঁ। রথের উৎসব শেষ হইলে পর আপনি 
যাইবেন। 

প্রভু সম্মত হইলেদ, রথ যাত্রা সম্পন্ন হইলে আবার তাহার! বাধ! 
দিলেন, বলিলেন প্রভূ আপনিত সাইবেনই তবে সম্মুথে দাবণ বর্ষ, এ সময় 
আঁপনাক্ষে ছাড়িয়। দিলে আমক্স! প্রাণে বড়ই ক্লেশ পাইব। পথে বনে 
জঙ্গলে কোথায় ভিজিতেছেন তাবিয়া আমর দুঃখিত থাঁকিব। কার্তিক 
মাসে যাঁইবেন। তাহার পর কার্তিক মাঁসে আবার তাহারা আপত্তি তুলি 
বলিলেম--গ্রভু, এই দাকণ গীতে আপনি নথ দেহে বনে বলে খুরিয়। 
বেড়াইবেন ইহ আমরা সহা করিতে পারিব না। শ্রীতাত্তে গুভ বসন্তে 
আপনি শ্রীবুন্দাবন যাঁত্র। করিবেন, এখন আমরা! প্রাণ ধরিয়া আপন|কে 
কিছুতেই ছাঁড়িতে পারি ন|। 

প্রভু আঁর কি করিবেন, তিনি ত ভক্তবৎসল, তিনি ভক্কের বাক্য এড়া ইস 
যাইতে পারিলেন ন। এইন্পে বখন ছুইবৎসর কাটিয়া গেল, তখন প্রভূ 
বলিজেন--এই বার তোমরা আমাকে ছাড়ি দাও আমি প্রবৃন্দাবন ভূমি 
দর্শন কারবার জন্ত বড়ই ব্য/কুল হইয়াছি। তোমরা বাধা দিন ছুই বৎসর 
কাঁটাইয়া। দিলে, এখন সুখে অঙ্থমতি দাও, তোমাদের অনুমতি ব্যতিত 
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আমি যাইতে পারিতেছিনা।, আমি গৌড়ের পথে জননী ও জান্বী 
দর্শন করিয়! যাইব মনে করিয়াছি ।-- 


গগৌড়দেশে হয় মোর ছুই আশ্রয় । 
জননী জাহবী এই ছুই দয়াময় | 
গৌড়দেশ দিয়া যাব তা সবা দেখিয়া । 
তুমি দেঁ(ছে আজ্ঞ! দেহ গ্রদর হইয় ॥* 


ইহাতে আর তাহার! বাধা দিতে সাহছুদ করিলেন না । "ভবে একান্ত 
বিনীত ভাবে বলিলেন- প্রত, সন্ুথে বর্ষা, এই কর়ট! মাঁদ কাটাই 
বিজরা] দশমীর দিন যাত্র। করিবেন আমরা আপনার নিকট, স্বীকার 
করিতেছি আর বাধ! দিব না। প্রভূ ইহাতে স্বীকৃত হইলেন। 

ক্রমে এই কয় মাস অতিবাহিত হইয়। গেল। বিজয়া দশমী আনিতেছে, 
প্রভু চলিয়া যাইবেন। রামরাদের মুখ আধার হইয়া! যাইতেছে। কিন্ত 
আর উপায় নাই। রাঁমাননের তায় রাজ প্রতাপরুদ্রের এবং সার্বভৌমেরও 
প্রাণ শুথাইয়া 1গয়াছে। 

নির্দিষ্ট দিনে প্রভাতে জগন্নাথের আজ্ঞ। লইয়। গ্রৃভু যাত্রা করিলেন। 
গ্রতুর অন্তান্ত ভক্তগণের সহিত উড়িয়া ভক্তগণও প্রভৃর অনুগমন করিলেন। 

“অনন্তর নীলাচল লীঙ্গাকে বিদুরিত করতঃ ব্রজগমনরূপ লীলাই তাহার 
অভিপ্রেত হইল সুতরাং তন্নিমিত্তই মহা প্রত সতৃষ্ণ ও চঞ্চল হইয়া সমস্ত ভক্ত- 
গণকে ত্যাগ করিয়া বুন্দানন বিলাসে চঞ্জল মন! হইলেন। তথ৷ অনুগামী ভক্ত. 
গণও ধাহাতে সেই চঞ্চল মনা গৌরচন্ত্রকে ধরিতে পরা যায় তাদৃশ 
ভ্রমর গণের লীলা সমুহের সার বিবিধ লীল! করিতে লাগিলেন । কিন্ত 
প্রভুর ইচ্ছা! ছিনি একাকী যাইবেন। তিনি সকলকেই ঘাইতে নিষেধ 
করিলেন। কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্ত, বাহারা তাহার নিষেধ মানিলেন 
ন। তাহারাই কেবল তাহার কনুগমন করিতে লাগিলেন। রামানন্দ দোলার 
চড়িয়! ভবানীপুর নামক স্থানে প্রভূর সহিত মিলিত হুইলেন। 

পর দিবস মহাগ্রভু ভুবনেশ্বর পৌছিলেন। সঙ্গে রামানন্দ প্রভৃতি 
ভখনও বহুতর ভক্ত রহিয়্াছেন। প্রভু বলিতেছেন__“রামানন্দ, আর কেন, 
ফিরিয়া! যাও, বর্দি কথা গুন, তবে পুনরায় আমি ফিরিয়া আসিব ।” রাষরায় তখন 
বিনীত ভাবে বলিতেছেন--প্রহু! আমি আপনার দ্বাসানুদ!স আমার 
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সমস্ত অপরার্ধ ক্ষমা! করিয়া আমাকে আপনার সঙ্গে লউন। প্রভু আর 
কি করিবেন, হাঁসি! অগ্রসর হইলেন। 

ভুবনেশ্বর রামানন্দ পূর্ব হইতেই নুতন গৃহ নির্মাণ করাইয়! রাখিয়! 
ছিলেন। সেই গৃহে প্রভূ, পরবানন্দপুশী ও রামানন্দ তিনজনে সুখে কৃষ- 
কথার নিশি অতিবাহিত করিলেন। 

তাছার পর ত্বাহ!রা কটকে আঁদিলেন। এখানে গোপাল আছেন। 
প্রভু গোপাল দর্শন করিয়। রামানন্দের মনোহর বাঁসাবাড়ীর উদ্যানে এক 
সুবুহৎ বকুল বৃক্ষ মূলে বসিয়। [বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এ দিকে 
রামানন্দ প্রতাপরুদ্রের নিকট গমন করিয়। বলিলেন যে, মহা প্রভু ভোজন 
সমাপনাস্তে এ আধমের উদ্যালে বিশ্রাম করিতেছেন, তাহার সঞিত 
মিলিত হইবার ইহাই প্রকৃং সনয়। প্রতাপরুদ্র শুনিয়া! আননি'ত হইলোন। 
তিনি ব্যাকুলভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হইবাঁয় জন্ত গমন করিলেন । 
ইহার পুর্বে রথের সময় প্রতু ঠাহাকে কৃপা করিয়াছিলেন, স্ুতর।ং 
তিনি সাহস করি! প্রভৃর চরণে আনিয। দপ্তবৎ প্রণত হইলেন। তক্তের 
দৈন্ত দেখিয়া! ভক্তবতদল আর স্থির থাকিতে পাবিলেন না তিনি প্রতাপ- 
রুদ্রকে উঠাইক্। প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। প্রতুর নয়ন জলে 
গ্রতাপরুদ্রের মন্তক সিঞ্চিত হইতে লাঁগিল। শ্টৈঠন্ত চরিতামুতে ইহা 
এইরূপ বণিত আছে ।-_ 


“শুনিয়া আনন্দিত রাজ! শীত আইল! । | পুনঃ স্ততি করি রান]! করয়ে প্রণাম। 


গ্রভূ দেখি দণ্ডবৎ তু'মিতে পড়িল! ॥ প্রভুর কৃপাশ্রুতে তাঁর দেহ হৈল সন ॥ 
পুনং উঠে পুনঃ পড়ে হইয) বিহ্বল সুস্থ করি ঝামানন্দ বাজবে বদাইল। 
ধৌত করি পুপকাঞঙ্জ বতে অশ্রুজল | কায়মনোবাক্যে প্রতৃত্তারে শান্ত কৈল।॥ 


তার ভক্তি দেখি গুভুর তুষ্ট, হেল মন। | এ যেতাহার কপ! কৈল গৌর ধাম। 
উদ্তি মহাপ্রভু ঠারে কৈল আলিজন ॥ | পপ্রতাপরুদ্র-সংব্রাত।”জগতে হৈল নাম॥ 


কটকের নিজ্টবত্তী মহাঁনদীর এক অংশ চিত্রোৎপল| নদী তটে (যে ঘাট 
পার হয়| গ্রতু বঙ্ছছেশে গমন করিয়াছিলেন) এক স্বৃতিন্তস্ত রোপন কবেন। 
উত্াা বহুকাল পর্যাস্ত মহাতীর্থ কপে বিরাভিভ ছিল। প্রতাপকুত্র আদেশ 
দিয়াছিলেন, প্রভু এ ঘাটে স্নান করিয়া বঙ্গদেশে গমন করিতেছেন, শী ঘাটে 
এক স্তপ্ত নির্মাণ কর এবং আমি যতদিন বাচিব এ মহাতীর্ স্থানে ল্লান করিব। 
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নদী পার হইয়া প্রদ্ু চতুর্দশীর নামক স্থানে আদিলেন,, রাজার আদেশে 
রামানন্দ প্রস্থানে গৃহাদি নিশ্মাথ করাইয়া সেবার বন্দোবস্ত করাইপ। রাখিয়া 
ছিলেন। পরদিন প্রভু যাত্রা করিয়া ক্রমশঃ বাজপুরে আমিলেন। সঙ্গে 
তখনও বহুতর ভক্ত রূহয়াছেন। যথা, রামায়, হরিচনদন, মঙগরা, ইহার! 
রাজার প্রেরিত। ইহা ছাড়া, স্বরূপ দামোদর, পুরী গোসা্ঞ, গোবিন্দ, 
মুকুন্দ, জগদানন্দ, কাঁশীশ্বর, হরিদাস ঠাকুর, পণ্ডিত বক্রেশ্বর, গোপীনাথ 
আচার্য, দামোদর, রামাই, নঙ্গাই, প্রভৃতি বছুতর ভক্ত রহিয়াছেন। 

যাজপুরে আনিকা প্রভূ হরিচন্দন ও মঙ্গরাঁজকে বিদায় দিলেন। রামব্!় 
গ্রভুর নিষেধ শুনিলেন না বলিলেন-_-প্রভু, তোমার সঙ্গে আপিস্স! অতুলানন 
(ভাগ করিতেছি, আমাকে তোমার সঙ্গ সুখ হুইতে,বঞ্চিত করিও লা প্রভু 
বলিলেন, "তবে আরও কতকদুর চল, তোমার মুখে 'অমৃতের প্রঅবন স্বব্ধপিণী 
কষ্চ কথ! শ্রবণ করিতে করিতে গমন করিব ।* 


“এই মত চলি প্রভু রেমুণা! আইল! । | রায় কোলে কাস প্রভূ করেন ক্রনন॥ 
তথা হতে রামানন্দরায়ে বিদায় দ্িল|॥ | রায়ের বিদায় কথা না যায় কহুন। 
ভূমিতে পড়িয়া রায় নাহিক চেতন। বলিতে না পারি এই তাহার বর্ণন ॥* 


রামানন্দ চেতন পাইয়া আত কষ্টে নীণাচলে ফিরয়া গেখ্ন | তিনি গৌর- 
গেবিন্দের চরণে মনোনিবি্ই কগিয়া রছিলেন, বিষয় কর্ম আর তাহার ভাল 
লাগিল ন!। 

রামরায়কে বিদায় দিয়! মহা প্রভু ক্রমশঃ গৌরদেশে চলিয়া আলিলেন। 
(কিছ এবারও তাহার ননহ্বীপ বা উবৃন্দাৎন গমন ঘটটিয়া উঠিল না। তিনি 
কানাই নাটশালা গ্রাম হইতে সনাতনের উপদেশ বাক্যে গ্রতিনিবুণ্ড হুইয়! 
নীজ1চ ল ফিরিয়! আসিয়া পামাননা, সার্বভৌম ওভতি ভক্তবৃন্দের আনন্দ 
বর্ধন করিলেন। কিছুকাল পরে এখান হইতে ফেক সংঘটের ভয়ে রাত্রে 
গোণনে বন্পথ ধরিয়া বৃন্দাবন যত করয়াছিলেন। রামা,.ন্দ ও স্বরূপ অনেক 
করিয়। বুঝাইয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য ও তাহার পাচক ব্রাক্ষণকে প্রভুর 
সম:ভব্যাারে দিয়াছিলেন। 

গ্রভৃকে বিদায় দিপা রামানন্দ প্রভৃতি ভজজগণ জীবন্ম ত অবস্থায় কালক্ষেপ 
করিঙেছিলেন। অনেকদিন পরে সংবাদ আসিল, প্রত ফিরিয়া জাসিয়াছেন । 
তখন ভক্তগণের অবস্থ। কিরূপ হুইগ শুনুন । 
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ন্শুনিয়া সকল ভক্ত পুনরপি জীলা। 
দেহে প্রাণ আইলে যৈছে ইন্দ্রিয় উঠিল। ॥” 
প্রভুর আগমনে রামানন্দের মুতগ্রায় দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হইল। তিনি 
ভীগৌরাঙ্গ সহবাসে মধুমাথ। কৃষ্ণকপ্র। আলাঁপনে দিবাধামিনী মুখে আতবাহিত 
করিতে লাগিলেন। 
ক্রমশঃ 
শ্ীভোলানাথ ঘোষ বর্ম । 


জীনবদ্ধীপচন্দ্ব দাস প্রপঙ্গ। 
( দ্বিতীয় ভাগ ) 


বন্দে নবন্বীপচন্দ্র "দাদা" বলি খ্যাতি। 
চরণ দ!স বাঁবাজীর প্রিয়পাত্র অতি ॥ 
(*বৈষ্ণববন্দনা* হর্দাস গোশ্বামীকৃত ) 


[শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সহিত নবদ্বীপ দার প্রথম মিলন ) 

দ্ভ্রীতীনবীপ ধামে-রাঁজেন বাবুব (বাবাজী মহাশয়ের পুর্বাশ্রমের 
নাম, তখনও তিনি বাবু বেশেই ছিলেন) বাসার নিকট বত্তী শ্রীনুসিংত দেবের 
অ[থড়ায় একটা যুব পুরুষ; দেশস্থ কয়েকজন লোক সঙ্গে সন্ত্রী্ষ শ্রীধামদর্শনে 
আলিয়াছেন। এই নবাগত যুকের নাম শ্রীনবদীপচন্ত্র দাস। তিনি আধা 





পরল পা পল সস এ শসপ্স্পসপ। শা পীশ 


৬ প্চরিতহধা" গ্রন্থে গল পবহীপপদার যে সমুদয় কাহিনী বিক্ষিপ্ত ভাবে আছে, এইবার 
আমর! সেগুলি একজ্র করিয| উদ্ধত করিব) এবিহয়ের অনুমতির জন্তু পরম পুজনীয়া 
্ীমতী জলিত। দাসী দিদিঠাকুয়াণীফে অনুয়ৌধ কঙ্গিজে তিশি আনলো স্কিত উদ্ধৃত 
করিতে আজ প্রদান কারয়া আমা.দগগকে বিশেষ ভাবে উপকৃত কন্পিরাছেন। 

জদাদার পূর্ববাশ্রমের কাহিনী, আমাদের পরিচিত জনৈক ভত্রলোক অবগত আছেন 
বলিয়া আমর। শ্রবণ করিয়াছি । অগ্ঠীন্য শ্বানেরও সংগ্রহ করিতেছি? দাদার কপ] হইলে 
জরুষে ক্রমে সে সমুদয়ই ভক্তিতে ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে পারিব বলিয়া আশাকরি | 

বিশেষ আপনেয় সংবাদ *“চরিতহুধা" গ্রন্থ ইংরা্গিতে অনুবাদ হইতেছে দেখিলাধ। 
এইবার বিদেলীগণও চরিত হ্ধার আন্বাদ কষ্সেতে পারিবেন । 





খ্রহাযণ ১৩৩১] ভীনবদীপচন্্র দাস প্রসঙ্গ দর 





আসিবার ২৩ দিন পরে একটী বৈষ্ণবী নবদ্বীপ বাবুকে একটা সুসমচার দিলেন। 
তিনি বলিলেন,-*বাবা এ বাঁডীতে একটী ৰাবু আিয়াছেন, তিনি কাহারও 
সহিত কথা কহেন না বাঁকাহার৪ বাড়ীতে যান না) সর্বদাই একখানি 
গ্রন্থ পাঠ করেন, আর দিবা নিশি অঝোর নয়নে বুরেন। তুমি যদি 
তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা কর তবে চল।* নবদ'পধাবু ভক্তিমান নবীন যুবক ও 
অনুবাগী তত্র | তিনি ইহা শুনিয়! উৎসাক়ের সহিত বলিলেন-_-“মা, অনুগ্র্ 
পূর্বক তাহাকে দেখাইয়া আমাকে চিরদিনের জন্য কিপিয়! রাঁখুন। এই 
মছপুরুষকে দর্শন করিবার জন্য আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইতেছে, 
শীন্র চলুন ।” মাতাঁজী নবত্বীপবাবুর কথ! শুনিষা তৎক্ষণ।ৎ আননিতচিত্তে 
তীঁছাঁকে এ বাঁড়ীটা দেখাইয়া দিলেন। 
নবদ্ধীপবাঁবু সেখানে যাঁইবামাত্রই আনন্দে বিহ্বল হইলেন। ন্বাহুরাগের 
অলস্ক চির সেই মলাপুরুযকে বেখিবামাত্র ঠি্পরিচিত বন্ধুর য় হই নে 
প্রেমাননদে আত্মহার! হইয়। কাদিত লাগিলেন। উভদ্ষের হৃদয়ে আনন্দ ক্জার 
ধরে না । উভয়নেন নয়নছয়েই প্রেমাশ্রুর উৎস ফুটিঙা উঠিল। গাঁঢ প্রেমা- 
জিনে উভয়েই বন্ধ হইলেন। প্রেঘানন্দে উন্বন্ত হইয়া! উভ:য়ই ভুমিতলে 
গডাগড়ি দিতি লাগিলেন। এক একবার ভূমিতে পড়িতেছেন, আবার প্জন় 
নিতাই” বলিয়া! উদ্দও নৃত্য করিতেছেন। পরম গভীর রাজেনবাবু আজ 
চপল চূড়ামণি। কতক্ষণ পরে হাতে তালি দিয়া উত্তয়ে কীর্তন করিতে 
করিতে আলুঘালু বেশে পথে বাহির হইলেন। 
"ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। 
যে জন! গৌরাঙ্গ ভে, সে-ই আমার প্রাণ রে ॥" র 
এই ধুয়া ধরিয়া প্রেমাননদে নাচিতে নাচিতে উভয়ে শ্রীমগ্মহা গ্রভূ-দর্শনে 
ছুটিলেন। বেলা ছই প্রহর অতীত হষ্টলে তাহারা পরিক্রম! করিয়া পরিশ্রাস্ত 
ভাবে ধুলিধুসরিত অঙ্গে বাসায় ফিরিলেন। স্বানাস্তে রাজেনবাবু স্বহস্তে 
রন্ধন করিয়া ঠাঁকুরের ভোগ দিক! প্রসাদ পাইলেন গু নবদ্বীপ বাধুকে 
প্রসাদ দিলেন। তাহার পরে আবার ছুই জনেই শ্রীগ্রন্থ লইয়! পাঠে বসিলেন। 
পাঠারস্ত মাত্রেই উভয়ের হৃদয়ে প্রেমের তরঙ্গ ছুটিল। উভয়ের অঙ্গে জশ্রু. 
কম্প পুলকের উদ্গম হুইল। শ্চৈতন্ত চরিতামুত্ের এক একটী পয়ার পাঠ 
কালীন উভয়ে উভদ্নের মুখ পানে চাহিয়া প্রেমানন্দে কাঁদিয়া আকুল হইতে 
লাগিলেন, আবার কখন বা হানিতে হাদিতে পরস্পর পরস্পরের গায়ে ঢলিয় 





৮৪ ভক্তি [২৩খ বর্ষ 6 সংখা! 


পড়িতে লাগিলেন। গুৰে হাঁসি কান্নার প্রবাহ ছুটিল। উভয়ের এক পা”, ভিন্ন 
ভিন্ন দেছ মাত্র । কি অপূর্ব মিলল! কি শুভ দর্শন! একদিনের পরিচয়েই 
উভয়ে চিররজীবনের মত বন্ধু হইলেন। 

নবন্বীপবাবু সেপ্গন রাত্রিতে গুছে আসিয়! স্ত্রীকে বলিলেন, প্তুহি সঙ্গী 
দিগের সছিত দেশে চলিয়! যাও, বমি আর বাড়ী যাইব ল।1৮ তীর সুখে 
এই কথা শুনিয়া সকলেই অবাক হইলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন) 
--শহাতে এত বড় চাকুরী, এত বড় সম্মান, কাচাকেও কিছু বঞ। নাই 
কহ! নাই, একি কথা ধলেন1? আমরা কিরূপে ইহাকে (তাহার স্ত্রীকে) 
দেশে লইয়। যাই।* শোষ সকলে মিলিয়। নবদ্ধীগবাবুকে বিশেষ অনুরোধ 
করায় তিনি সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্বেও অগত্যা রাজেন বাবুর নিকট এক সপ্তাহের 
বিদায় কইয়া! দেশে চলিলেন। কিন্ত ভ্রাহার মন-প্রাণ সকতই রাঁজেন বাধুর 
নিফট পড়িয়। ঝহিল। বিদাপ্ কালীন করুণ দৃশ্ত কেহ দেখিল না নবন্ধীপ 
বাবু «ই কার্ধ্যটা গোপনে গোপনেই সমাধা করিলেন। 

নবদ্বীপ বাবুকে বিদায় দিয়া রাজেনবাবু আবার পুর্ব গম্ভীর ছইলেন। 
সাহার মুখকান্তি রান, আ্যন্তরে বিষম ছুঃখ! কোঁন একটা মুল্যবান বস্ত ফেল 
তাহার হস্ত হইতে কেহ কাড়িয়া লইয়াছে। * * & 

নবন্বীপববু ভীঁচার চাঁকুরিতে ইন্তফ দিয়া পূর্ব প্রতিজ্ঞা মত সাত দিনের 
পরই নবদ্বীপে রাজেন বাবুর সহিত মিঠিলেন। রাঁজেনবাবু তাহার হারানিধ 
পাইয়া! আনন্দে কী।দিয়া ফেলিলেন। উভয়ের মনে আবার পূর্ব আনন্দের 
(আত বাহিতে লাগিল। উভয়েই প্রেমানন্দে মগ্ন হইলেন। * » রাঞ্জেন 
বাবুকে গুরু-ধুদ্ধিতে দর্শন করিতে গিয়াও কেহ শ্াহার সছিত দ্রাদ। ভিন্স 
অন্য সম্বন্ধ শ্থবাগন করিতে পারিতেন না। এজন্ত তিনি নবদ্বীপ বাবুর দাদা 
হইয়! উঠিলেন। 

সেই হইতেই উভয়ের মিলন। সেই হইতেই নীম-প্রেম প্রচারের 
আর্ভ। নদী আজ সাগর সঙ্গমে মিলিত হুইয়! পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাত করিশ। 





( রথযাত্রা উৎসবে বাবাজী মহাশয় ও মন্মসখানবহীপ দাদা!) 

৬পুরীধামে রথষাত্র! উৎসৰে বাবাজী মহাশয় গ্রীগৌরাঙ্জ বিরহে 
মহাধত্ড হইয়া! উঠিলেন। সাত্বিক বিকারে তাহার দেহ জর জর হুইল। 
--পগে। গে। শব করিতে করিতে মুখে ফেপ উঠিতেছে--উত্কট বিরাহাংকহ। 


অয়! ১৩৩১] শ্রীনবন্ধীপচন্্র দাসপ্রসঙ্গ ৮১ 





ভরে ভূমিতে যুখ ঘর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে ভক্তগণ কাপিত ক'দতে 2স্ত 
সবার নিবৃত্ত করিতেছেন। এইভা-ব কিছুক্ষণ মতীত হইলে পর বছ সন্ত্পণে 
অর্ধ বাহাদশ! লাভ কগিয়া! পার্খস্থ গ্রির সহচর নবদ্বীপ দ্াদের কণ্ঠ ধারণ 
পূর্বক ধীরে ধীরে মুছুম্বরে বলিতে লাগিগেন ১-- 

কে মোর ষরমী বটে কারে কব দুঃখ । । “সহ জগন্ন'ণ সেই রথের সাঞ্জনী। 


ন! ছেরে গৌরাঙগট।দে বিদরয়ে বুক ॥ [| কোথা লুকাইল মোর গোর গুণমণি॥ 
কাহ! স্বরূপ রামরায় কাহা নিত্যাননা। | অনলে পশমু কিংবা ভখিমু গরলে। 
কাঁধ! ভ্রাবাস গদাধর শ্রীদ্বৈতচন্ত্র ॥ | গৌরাঙ্গ বিরহে প্রাণ ত্যঞিধু সপিলে॥ 
কাছ! ন্ুপ সনাতন মুরাণী মুবুন্দ। রলভরে গোরার্টাদ দেখি নাচিতে। 
কাছা হরিদাস কাঁহা সেন শিবানন্দ ॥ | ভারাইগ হারানধি দেখিতে দেখিতে ॥ 
এই না রথের আগে লয়ে ভক্তগণ। কেন বা আছরে প্রাণ কি সুখ লাগিরে। 


ভাবাবেশে গোর কত করেন নর্ধন ॥ | কি দিয়া গডল বিধি পাষাণ করিয়ে ॥ 


আবার নীলাচলবাদী ভক্তগণযক লক্ষ্য করিয়া করনোড়ে বলিতে 
লাগিলেন ,__ 
ওগো! নীলাঁচলবাসী করি নিবেদন। | ছিয়ার মাঝারে রাঁথি জুড়ীব পরাণি ॥ 
একবার দেখাও মোরু পরাণ রতন ॥ কাহ! করে কাছ। যাও কতত আমারে। 
এবার পাইলে দেখ গোর! দ্বিমণি। | না হেরি গৌরাগ চাদে পরাণ বিদরে ॥ 


এই বলিয়া! কীাদিয়া আকুল হইলেন। তথন ভাবের ভাবুক কৌশলী 
নবদ্বীপ দীসের মনে হঠ' একটা ভাবের উদয় হইল, তিনি আবেশ 
ভরে বলিয়! উঠিলেন-_ 
এঁ যে নাচিছে গোর! ভক্তগণ সাথে। 
চলগে। দেখিব মোরা রথের পশ্চাতে ॥ 
এই কথ! শুনিবামান্র বাবাণী মহাশয় প্রেমাননো অধীর ভাবে নবদীপ 
দাসকে বক্ষে ধারণ পৃন্দক দূ প্রেম অ'লিঙগন দিয়া কীাদিয়া কাদিয়! 
বলিলেন। ভাইরে ১-- 
কি ধন আমার আছে কিবা দিব তোরে। 
গোরা-বিনিময়ে আজ কিনিলি আমারে ॥ 
এই বলির! দুইজনে দ্রত গতিতে রথের পশ্চাতে চলিলেন। তথয় 
যাইয়া কি দেখিলেন --তাছ! উহ্থীগাই জানেন। তখন প্রেমানন্দে ছইবাহু 
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তুলিয়! ডদ্দন্ত নৃত্য করিতে করিতে রথ প্রদক্ষিণ করিয়! পুনরায় যেমন রথের 
সম্মুখে আপিয়া দীড়াইলেন অমনি রথ চলিতে আর্ত করিল । তখন পুনয়ায 
কীর্তন ধরিলেন-- 

আবেশে গৌরাগগছরি স্বরূপেরে বলে। | কালিয়া বরণথানি চন্দনেতে মাঝ।। 

কত না রূপেরছটা দেখ গো সকলে ॥ | নটবর নাগর ভ্রিতঙ্গিম বাঁকা ॥ 
আিছেন গ্রাণ বধু রথেতে চড়িয়া। | অরুণ কমল আঁথি ঢ,পি চলি চলে 
দেখনা চাহিয়া! রূপ দেখন! চাহিয়া ॥ | হেরিয়! মোহন্রূপ পরাণ উছলে ॥ 


(এইরূপে মর্মশনখা নবদীপ দাদ অনেক সময়েই আ্রীলবাবাজী মহাশয়ের 
তাব পৃষ্টি করিতেন ।) 


( রেমুনা তীর্থে শ্ীশ্রীগোগীনাথ মন্দিরে একদিন ) 


পার ঠীর পর বাবানী মহাশয় আনন্দে মাতিয়! শ্ীমনার প্রাঙ্গনে কীর্তন 
আরস্ত করিলেন। দেখিতে দেখতে সেস্থান লোকে লোকারণা হইল। 
সংকীর্তনও জমাট বাঁধিল। কিছুক্ষণ কীর্ভনের প্র অপূর্ব রসের তরঙ্গ উঠিল। 
বাবাদী মহাশর় পদ ধরিলেন 


রসপুষ্টি হেতু সখী ছল হইল। 

কেহ “গাধে জয়” কেহ্শ্রাম জয়" দিল।॥ 
ললিত] বিশাখ| দৌছে ছুই দূলপতি। 

দুছ' গুণ গাওত সথীর সংহতি ॥ 


এই বলিয়া বাবাজী মহাশয় *শ্রাম জয় জয় রাধে” ধু! ধরিলেন। 
কাজেই ইইর প্রিয় নর্দু সহচর নবদীপ দাস প্রতিপক্ষ হুইগা "রাই জয় 
জয় রাধে রাধে। গাহিতে লাগিলেন। ছুইটা দল হুইপ, উপস্থিত 
ভক্তবুন্দের অনেকেই নবছীপ দানের পক্ষ লইলেন। অতি অল্প সংখ্যক 
লোকই বাবাজী মহাশয়ের দলে যোগ দিলেন। সকলেই যেন ব্আনন্দ সাগরে 
ভাদিতেছেন। ছুই দলের লোক, এই আনন্দ উত্দবে পগচগর পরস্পরকে 
পয়ত্ঞ করিবার চেষ্টা পদ্ধপরিকর হুইয়। উদ্দড নৃত্য করিতেছেন। 
এই আনন্দ বীর্ডনে লঘু গুরু ভেদাভেদ নাই। উত্ভয় দলেরই গিমীষ। 
প্রবৃত্ত ক্রমশঃ প্রবল হইতে লাগিল। হঠাৎ শ্রীরাধ। রাণীর পক্ষাবলক্বী 
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ললিতার আন্ুগত্যাভিযানী, প্রেমিক প্রবর নবদ্বীপ দাম নিজ পদে রাধারাণীর 
প্রাধান্ত বর্ণনা আন্ত করিয়! লিতে লাগ্সিলেন ১-- 
শুনগো। বিশাখা, রাই রসাতী, বৃন্দাবন পাটরাণী। 
বাবাজী মহাশয় তখনই গ্রেমোন্ত্তভাবে উত্তর দিলেন ১-- 
শ্রামদূপ লাগি, দ্বদ রজনী, ভিধারিণী মোরা জানি। 
নবদীপ--ঠাম মোহাগিনী, বাঁধিক! রঙ্গিনী, রমণী মুকুটমণি। 
বাবাজী--শ্তাম সুনীগর, নব নটর, রলিকেন্ত্র চুড়ীমণি | 
নবদ্বীপ-_ সর্বগুণ যুত, বুষভাননৃতা, রাই রাদ-রসেশ্বরী। 
বাবাজী--শোন্গে! ললিতা, রাস থাকে কো!) বিনে শ্য।ম বংশীধারী ॥ 
নবদীপ--নাই কি ম্মরণ, দে দিনের কথা, মানিনী ষবনু' ধনী । 
চরণে পড়িয়। কত ন! সাধিল, তোর শ্যাম গুণমণি ॥ 
বাবাজী--শেনগে! লপিত, কি লাজের কথা, রমণী হইয়! নিখে। 
কারণ মানে, কত কাদাইল, রদিক নাগর রাজে॥ 
নবদ্বীপ--রমণী লমাতে, আবির কুস্কুম, পাশা জলকেলি আদি । 
সে সব পমরে, নাগর শেখর, হারিগেও নিরবধি ॥ 
বাবাজী--গুনগে! সজনী, হাম ভালে জানি, একেলা নাগর রায় 
শতেক রমণী, ঝাইয়ের সঙ্গনী, কি আর পৌকুষ তায়।॥ 
নবদ্বীপ--বরজ রমণী, গণ শিরোমণি, শ্ামক হেহমপি। 
শ্যাম জলধরে, নব সৌদাধিনী, মহাভাব স্বরূপিপী ॥ 
এইরূপে গ্রশ্রীরাধা কৃষ্ণের প্রেমরদ কলহ চলিতে লাঁগিল। কেই 
পরাজয় মানিবার নছেন। রাত্রি গ্রা়্ দেড় প্রহর অতীত হইতে চঞ্চল, 
তবুগ্ড কেহ এই প্রেম-কীর্তভন হইতে নিবৃত্ত কইতেছেন না, হঠাৎ বাবাজী 
মহাশয় সমতাহচক পদ ধরিলেন।-_ 
কানন দেবতী, আসি বুন্দা তখিঃ বলে সহচরীগণে। 
সন বাই কানু, কেহ নহে উন্গু, ছুনু ছুনু পে গুণে ॥ 
বৃন্দাদেবী বাণী, শুণ্া তখনি, সকলে একত্র হইল । 
জয় সাধ! রাধারমণ বলিন্গ] প্রেমে উনমত ভেল ॥ 
তখন আর দলাদণি নাই সকলেরই মুখে কেবল “জগ রাধা রাধারমণ” 
এই হক বুলি। উপস্থিত সকণেই সেই উদ্দণ্ড নৃতা কীর্ঘনের ভাব-তরঙ্গে 
একেবারে ডুবিলেন। দে আনন্দ, সে প্রেম-বিহবল ভাব, লে অপুর্বব তৃষ্ঠ, 
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ভাষায় বর্ণন করাযায় না । বল! বাহুল্য এ সমুদয় পদই উহাদের শ্বরচিত। 
কীর্ভনের সমযে উভয়েরই মুখ মুখে এবধপ কবিত্পূর্ণ পদ বাহির হুইত। 
কিন্তু সেবূপভাবে লিখিয়। রাথিবঝার কোন বাবস্থ। না থাকাতে কত মমুল্য 
নিধি যেলুপ্ু হইয়া গিয়াছে, তাহার হনব নাই। 


( শ্রীমন্মহাপ্রভূর জন্মোৎসব ) 


এইরূপ ভাঁবে শ্রীনবদ্বীপ ধামে মচাপহুর জন্মোৎসব উপলক্ষে চোরি- 
লীলা কীর্তন করিতে করিতে নবদ্বীপ দ্াদ। ও শ্রীবাবাঞজী মহাশয়ে কীর্তন 
হইদাছিল। নবদ্বীপদার্দ। শ্রীমতী ললিতা সধীর মাবেশে গাহিলেন ,-- 
আঁমরি কি লাজের কথ! শোন্‌ বিশাখ' ধনি। 
নিতুই নিতুই খেলায় ছারে নাগর শিরোমণি । 
রসপু্টির মানসে ফর্দ কেহ কোন? পক্ষ অবলম্বন করেন, তবে 
তাহার প্রতিপক্ষ হওয়াই বাবাজী মচ্াাশয়েরর চিরস্তন শ্বভাব। তাই-_ 
আজ বাবাজী মগাশন্গ বিশাখার পক্ষাবলঘ্বনে গাহিলেন $-- 
নাই কি মান ও জ্লিতে দেই সেদিনের কথা । 
কুম্থুঘ চুরি কি ঝকৃমারি হয়ে ছিল হা । 
নবদ্বীপ--দ্িব!নিশি রাইয়ের লাগি পাগল পার! শ্বাম। 
গেঠে মাঠে বাশরীতে জপ বাধা নাম ॥ 
বাবাজী-- ভট্ট মুখে নাম শুনে কে কাদে দিবানিশি । 
শুনে স্বপনে মনে ভাবে কালশশী॥ 
নবন্ধীপ--( হ্যাগে। ) রাই দেখিতে কদম্বতলাম় কে করেছে থান|। 
বাবাগগী--সে যে রাঞকে দেখ দিবাপ তরে করে আনাগোনা ॥ 
নবহীপ--পাশ। থেলাছ কুগ্ততীরে কে হারিগ বল। 
বাবাঙী-_ এক] নাগর পেয়ে সনাই করেছিলি ছল ॥ 
নবদ্বীপ--ন'ই কি মান মানের দিনেকে পধরিল পান । 
বাবাজী- অদীর হয়ে ভান পরে কে ছুতীরে পঠাম্ন | 
নবদীপ-- রাজকুমার কে নাপীর দ্বারে করিল কোটালী। 
বাবাজী রাঁজকুমার'র নুক্ত! চুরি সব কি পাশরিপি ॥ 
নবন্বীপ--রাজার নন্দন বনে বনে কে ধেন চরায়। 
বাবাজী-( বল) রাজনন্িনী কোন রমণী দধি বিকে খায় । 
নব্দ্বীপ--নারীর বেশে ধাবক লয়ে কে পরাল পায়। 
বাবাজী -_-রাজার মেয়ে কাহার তরে কাননে বেড়ায় ॥ 


নজন্বীপ--সেজে বাপা, গেঁপে মাল কে দিল গলায়। 
হাবাদী--পর রমণী পরের ঘরে কে রাধিতে যায় ॥ 
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নবদ্ধীপ__( মোবের) হাসেশ্বণীর পদতলে কে ণিথিল নাম। 
বাবাজী-( হা।গ। ) বাণী শুনে চিত্রপটে কে সঁপিল প্রাণ ॥ 
নবদীপ--মিছে গরন করিস্‌ ন! গো ও বিশাখা সথি। 
হাম মনোমোহিনী রাই স্ুধামুখী ॥ 
বাবাঁপী--শোন্‌ লালতা মর়ম কথা ছুহু' রাই কানু । 
রূপে গুণে কুলে মানে কেহ নহে উন ॥ 
হ্যামের বামে শ্ামসোহাস। দেখতে যেমন ভালে | 
মেঘের কোলে সৌদমিনী জগৎ করে আলো ॥ 
রাইয়ের গুণে শ্তামের আদর শ্রামের গুণে রাই । 
ছাড়! ছাড়ি শ্র'ম গে'রীর ঠিক আদর লাই ॥ 
(আয় গো সখী) শ্যাম সনে একাসনে বলাইয়া রাউ। 
গ্রাণ খুলে সবে মিলে দুকূ' গুণ গাই ॥ 
কালোর কোলে কিবা শোভ1 কনক বরণী। 
নবজজধরে যেন গির পৌদাম্শী ॥ 
ক্রমশঃ 
আঅমুলাধন রায় ভট্ট । 


তিনটা প্রশ্ন 


প্রথম প্রশ্ন £_ শ্রীশ্রীগৌরাজদেবের হন্ম -১৪০৭ শক ফাস্তনী পুর্ণিম! চন্দ্র 
গ্রহণ। এসম্বন্ধে কিছুমাত মতভেদ দৃষ্ট হয়না। কিন্তু ফান্তন মাসের কোন 
তারিখ ও কি বার তাহা লইয়াই মতভেদ দেখিতে পাই । এ বিষয়ে দঠিক মীমাং- 
সার ভন্য পণ্তিতমগ্ডলীর নিকট আনার বিনীত প্রার্থনা-_তাহার! যেন কৃপা 
করিয়া এ বিষয়ের জালোচনা করিয়া! বৈষ্ণব জগতের একটা বিশ্ষে জ্ঞাতব্য 
বিষয়ের নির্ধারণ করিয়া দেন। 

(ক) একখানি গ্রন্থে দেখিয়াছিলাম )১-_-গ্রভূর জন্ম ১৪৬৭শক ১৯এ ফান্তুন 
শুরুবার। 

(খ) আর একখানিতে দেখিয়াছিলাম--১৮ই ফান্তন শনিবার | 

(গ) শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক ১৩২৭ সাল ভাদ্র-মাশ্থিন ২৩২ পৃষ্ঠায়। শ্রযুক 
ফণিভূষণ দর মহাশক্কের বে নুর প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে মাছে--. 





৮৬ ভক্তি [ ২৩প বর্ষ, হর্থ দংখ্য| 





বাং ২৩এ ফান্তুন শনিবার ১৪০৭ শক। ইংরাপ্ি জুলিয়ান কেলেগ্ডার মতে 
(যাহা এখনও কুষিয়াতে প্রচলিত মাছে) ইং ১৮ই ফেব্রুয়ারী_ ১৪৮৬ থঃ অঃ 
গ্রেগরিয়ান কেলেপ্ার মতে (যাঁছ। বর্তমানে প্রচলিত) ইং ২৭এ ফেব্রুয়ারী 
১৪৮৬ থৃঃ অঃ। 

মহম্মদী সন হিজরী--৮৯০--- ২র! শফর-- 

(ঘ) রায়সাঞ্চের দীনেশচঙ্ছ্র দেবের মতে ইংরাজি ১৮ই ফেব্রুয়ারী 
১৪৮৬ ৃঃ ভত। 


(ড) কিন্তু "মানদী ও মন্দ্রবাণী” পত্রিকায় ১০ বর্ষ ২খণ্ড ৩ওসং ৩"৪ পৃষ্ধায় 
ইং ১৯এ মার্চ ১৪৮৬ খৃঃ তাঃ। 

(চ) প্রবাসী পুহ্ধ ১৩২৭ ্যেষ্ট ১৭২ পৃষ্ঠায় আছে বাং ২৫এ ফালতু 
১৪০৭ শক-ইং ১৯এ ফেব্রুয়ারী ১৪৮৬ খুঃ অঃ। 

তাহা হইলে মততেদে শুক্র এবং শনিবার হইতেছে এবং তারিখ ভিন্ন ছিন্ন 
মতে ১৮৯) ১৯এ ও ২৫এফাল্ধন হইতেছে । ইংরাজি তারিখেও মতভেদ হইল 
১৮ই ১৯ এ ও ২৭এ ফেব্রুয়ারী এবং ১৯ মা্চ। (এটি সম্পূর্ণ ভুল বলিয়।ই মনে হয়) 

তারিখ সম্বন্ধে *শ্রীচৈতন্ত সঙ্গীতা* নামক একথানি প্রাচীন গ্রষ্থে আছে _- 
( এখানি ষে খুব প্রাচীন তাহ! নহে )। 

ফাল্গুনের দ্বাবংশতি, পৌর্ণমাসী শুভ তিথি, তারা পুর্ববফান্তরণী নক্ষত্র । 
অর্থাৎ ১২এ ফান্তন গ্রভূর জন্ম। 


শ্রীযুক্ত হরিদাস গোন্বামীক হ নবদ্বীপ লীগ! গ্রন্থে শ্রীন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
কৃত একটা শ্লোক উদ্ধত আছে, তাহাতে-_-পফান্তনে মাসি স ক্রাস্তে ত্রয়বিংশতি 
বাঁদরে।” আছে ইহাতে ২৩এ ফাল্ত'ই সম্তব। ্রচৈতন্য সীতা অ.পক্ষা 
এই প্রমানই বেশী প্রামান্ত। কিন্তু ই প্রমানের সম্বন্ধে শ্রীগৌরাঙ্গ সেবকের 
লেখক মহাশয় বলেন--( ২৩৪ পৃঃ )-- 


*প্রভুপাদ্দ হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ের মুখে শুনিলাম যে, তিনি উদ্ধৃত 
অংশ শ্বর্গীগ রামপ্রসর ঘোষ কৃত “গৌরচন্দ্রিক1” €?) গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া- 
ছেন। উক্ত অংশের মুল কোথায়, তাহ! জানা নাই।” 

যাহা হউক এক্ষণে ফাস্তন মাসের কোন তারিখ ও কি বার তাছ। সঠিক 
নির্ণয় জগ্ত পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট সবিনয় প্রংথনা রছিল। 

ছিতীক্ষ প্রশ্ত রাশি চক্রে দেখিতে শা 
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ভারতব্য--( ১৩২২ শ্রাবণ ৩২৮ পৃঃ) আছে ,স্ 








চন্দ্র সিংহ ২১ অং 

বুধ মীন-- ৬ 

রর মজল-_ ৭ 
শন বিছ।- ২১ 

এল ূ ঘুরে নাস ধু--১৫ 


জি আআানারাগলন্দাারপার 











ও 
টু | ২২৬ / 
5 শু ১ / 
| ঢ 
এ 1.৮ ঝা ২৫ 
টর্ে বু ২৫ 


ইষ্ট ম২১ 
সং ২৫৫৫ 





কালন| এডিসন শ্ীচরিতামুতের ৬৫ পৃঃ £ইরূপই আছে। 
(গ) ৪১৯ গৌঃ অঃ বিষুপ্রিন্না পত্রিকার আছে )-- 





ইছার মীমাংসা! কি? 


৮৮ ভূপ্তি [২১ বর্ষ, এেসংখ্যা 








শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক ১২বর্ষ ভাদ্র-আশ্বন ২৩২ পৃষ্ঠাঃ শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ 
দত্ত লিখিত “শর মহা প্রভৃর জন্মদিন” শীর্ষক প্রবন্ধটা তক্ষগণকে পাঠ করিতে 
অনুরোধ করি। 

তৃতীয় প্রশ্ন মহাপ্রভুর তিরোভাব বন্ধে । প্রভুর তিশোহাব দন 
১৪৫৫ আষাট মাপ এবং ইংরার্তি ১৫৩৩ থুঃ আঃ জুন মাস ইহাতে কোন 
মততেদ নাই। | 

(ক) অআয়ানন কৃত শ্ীচৈভন্ মজল--১৫* পুঠাহ্--বআছে) প্যাড শুর 
সপ্তমীতে” (রবিবার ) প্রভুর তিরোধান। 

এ বিষয়ে জনৈক ভঙ্জ শ্রীহবসুতপ্রিয়। পত্রিকায়-( ২ বর্ষ ৭২ পৃঃ) বিশেষ 
ভাবে আগোঁচনা করির! দেখাইয়।ছেন যে, অয়ানন্দের লিখিত ধমী তিধি হইতেই 
পারে না । কারণ ১৪৫৫ শকে পৌর ১লা বৈশাথ শুক্রবার তৃতীধ। 

". সৌর ৩র| আযাড রবিবার শুর জষ্টমী। 

*. সৌর ১৭ই আযাঁট রবিবার কৃষ্ণ! অষ্টমী । 

*... সৌর ৩১শে আষাঢ় রবিবার শুক্ু। অষ্টমী ৪৯1৪১ পা 
যদি চান্দ্র জাষ/ঢ় ধরা হয় তবে ১৪ই শ্রাবণ রবিবার কৃষণ| সপ্তমী ৫,1৫৩ পল্স 

( মহাপ্রভুর অভ্তধান রখযাজার মধ্যে । যখন জগয্লাণ দেব গুিচা মল্দিংরে 
অবস্থান করিতে ছিলেন তখন। ) 

কিন্তু চান্্র আষাঢ় হিসাবে ১৪ই শ্রাবণ রবিবার কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি 
হওয়াতে জগল্লাধদের কখনই গুপ্ত মনরে থাকিতে পারেন না। (তাই 
লেখকের মতে ) ৩১ আষাঢ় রবিবার শুক্লা! আষ্টমীতেই প্রভৃর অন্তধান সম্ভব। 

মাল এবং রবিবার ঠিক | কিন্ত অয়ানন্দের মডে শুক্লা পরমী নাহ-_ 
উহ! লিপিকারের ভূল বলিয়! মনে হয়। 

(খ) কাহারও মতে ৩র! আধাঢ় রবিবার প্রতুর অস্তধান। 

(গ) প্রবাসী পত্রে আছে--( ১৩২৭ ্যৈ্ট--১৭২ পৃঃ) ১৪৫৫ শক ৯ 
আযাড় -গুরু। মী তিথি ইংরাজি--১৫৩৩ থৃঃ ১৭ জুন। 

এ বিষয়েও পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট মীমাংসার প্রার্থনা করি। জঁশা 
করি পণ্ডতগণ কৃপা করিয়া! “ভক্তি পত্রিকাতে [নজ নিজ মভামণ প্রকাশ 
করিয়া বৈষ্ণব জগতের উপকার করিবেন। 


শীঅমুজ্যধন রায় ভটু। 





“ভক্ির্গবতঃ জেবা ভি প্রেম-ন্বজপিনী । 
ভক্তিরানন্দ্রূপা চ তক্তির্তত্ত জীবন" 











[ ২৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৌষ ১৩৩১ সাল 





প্রাথন। 


”( হরি) কি দোষে মলালে কেন হঃরে নিলে 
হদয় হইতে প্রেময়ত্ব সার। 
গ্রেমশূণ্ত গ্রাণ মক সমান 
দেখন। কি দশ! হঃয়েছে আমার! 
নামে নাই রুচি ছঃয়েছি 'অগুচি 
 যাতনার বিষে হতেছি দাছন। 
কিহ'ল কিহ'ল সকলি ফুরাল 
পে আছে অভাগ! আমার মতন ॥* 
গ্রভো! জানিনা জন্মগন্যাস্তয়ের কোন্‌ কুকর্ম্ের ফলে এমন কারস 
জলিয়া পুড়িক্স। মরিতে হুইতেছে। কোন হুক্র্দের ফলেঃযে, প্রেমধনে বঞ্চিত 
হইয়া দিৰানিশি এমন কন্ত্ির। অশান্তি ভোগ করিতেছি ভাবিয়াও তাহ! 
স্থির করিতে পারিতেছি ন'। গুবে আমার শ্বৃত কর্মের ফলেই যে 
এন্ধপ হইতেছে তাহ! স্বীকার জা! করিয়া পারি না। কিন্ডযাহাই হউক 
বেদনার শ্াঞ্তিদাত! ত তুমি ভিন্ন আর কেহই নাই, জন্মজন্মান্তরের কর্ম- 
ফলে এ জন্মে এত যাতন। তে'গ্র করিতেছি কিন্ত তথাপি৪ এজক্বে এমন 
€কান সাধন ভঙ্গন করিতেছি না থাহার বলে পরশে কিছুমাত্র শান্তি 





৯৯০ , ভক্তি [ ২৩শ বর্ধ, ৫ম সংখ্যা 


পাইতে পার। তোমার ভালবাসার নত নাই, সিদু হতেও তোমার 
ভালবাস! অনস্ত। কিন্তু তথাপিও দল ত তোমার নাম-এণ গানে মত্ত 
হইতেছে ল। দিবারাহ্ধ অপৎ সক্ষে''ব্ষয়ূপ বিষমবিষ্বের সেবায় রত 
থাকিয়া! মনুষ্ত্ব একেবারেই হারায় ফেলিয়াছি; এমন একটা! গুণও নাই 
বে গুণের দ্বার! তোমার রুপ! লাভের অন্ত কিছু মাজও ঘ্বাবী করিতে পারি। 
এমতী বস্থার আমার উপাক্ধ কি? যাহাদের লইয়া আমার ঘরকমা তাহাদের 
নিকটে সংৎপরামর্শ লাঁভ করিয়া সগপথে চালিত হইবার জাশা বিড়ম্বন। 
মাত্র । শ্থখ পাঁইব বলিঘ্ব'। শীতল হুইব ভাবিয়া ধাহাকেই আপন মনে 
করি সে-ই আমাকে দুঃখের মান। বাড়াইয়। দিয়! আমার ভালবালার প্রতি" 
জান দের়। এমতাবস্থায় আমার বেদন! কাহাকে জানাই। কার কাছে 
গেলে আমার অশান্তি অনলের দাহন নিবুত্বি হইবে, কে আমকে শাস্ত দান 
করিবে। জগয়া পুড়িঘ়া যাঁছা বুঝিগ্নাছি তাহাতে একমাত্র তোমার কৃপা 
ভিন্ন যে শান্তলাতের কোন আশ! নাই তাহ! বেশ অনুভব হইয়াছে। 
হে অকিঞ্চলবন্ধে| দনহীনকে তোমার পরষ শাস্তিপ্র€ প্রেম-সাগরে 
ডুবাইয়। রাখ, ছামার বত কিছু আলা যন্ত্রণা দব প্রেম সাগরের শীতল 
বারিষ্পর্শে ভূড়াইয়া ঘাঁটক, আমি প্রেমানন্দে প্রাণ খুলিয়া বলিতে থাকি 

“তোমার হতন এমন আপন ভুবন মাঝারে নাই আমার। 

ওহে জীবনবল্পভ | (নাথ) তুমি আমার আমিও তোমার ॥* 





বিশ্বরূপের সঙ্গীত 


(২১) 
৩% | করুণ! ছল ছল ছটা নয়নে। 
এ যায়-অবধুতরাদ, 
কাতবে ফিরিস্ব। চায় পতিত দুর্ণতি পানে ॥ 
হ্বয়ং অনন্ত যেই রোহ্লী ননান রাজ 
পতিতে তারিতে অবতীর্ণ সেই গুণধাষ 
ত্রজের বলাই-নিতাই-এ যায় ভাই 
( এবে ) প্রেমেতে পাগল জীবে ধন্তকরেনুগ্রেমদানে ॥ 


পৌধ ১৩৩১ ] জ্রীচৈতন্য ভাগবত ৯১ 


মথিয়া দে ঢারবেদ-_পুরাণাদিতন্ত্ 
কলিতে বিধান কৈহা! (হরি) নামমহা সন্ত 
(তাই)টচাদ বদনে--লঘনে- যতনে 
হরিনাম বিলায়ে যায় এ. নুরধুনী পুলিনে॥ 
কঞ্চভুলি মত্তপীব বিষয় অনর্থে 
দিনযায় লাহি পায় প্রেমপরমার্থে 
(বুঝি) তাইতে এমন--জগজন--উদ্ধাঞ্জিতে মন 
( জীবেবড়) ভালবালে তাই দান্ন ঠেকিয়াছে আপনে ॥ 
যুগে যুগে কতবার হন অবতীর্ণ 
হরিতে বিশ্বের ভার স্থাপিতে শ্বধর্ম 
এলরে এবার--ধরাপর-- গৌরাঙ্গ আমার 
(নিতাই) এবার গুনায়ে যায় কলিহছত জীবগণে ॥ 
ছুটে আয় কে কোথায় পতিত পাষণ্ড 
দুঃখ;তাপী অপরাধী অসৎ কি ভণ্ড 
যেহে!স্‌ যেমন- দুর্জন-- গুদ্ধ হবে মন 
(দিতাই ) গুনায়ে মভক্গবাণী আশখখ।দেন জনে জন । 
( বলে) হবে [নিত্য নবথেল1 নবলীল1 রঙ 
বব চির'অনর্পিত রসের তরঙ্গ 
কেদে কাদাবে- নাগাবে-- প্রেমে মাতাবে 
এ বিশ্ব হইবে ধন্য রাধ! প্রেম আন্বাদনে। 
সম্প দক 





& 


শ্ীচৈতন্ত ভাগবত 


“পৃথিবী পরাস্ত যত আছে দ্নেশ গ্রাম। 
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥* 
শঞ্মন্মহা প্রভুর শ্রীমুখের এই মহামঙ্গলময়ী বাণী বখনই শ্ররণ হয় তখনই 
রাজালীর ঠাকুর শ্রীগোৌরাগের অপরিদীম প্রেম-মাহাজ্মো হদর-মন নাচিয়া উঠে, 
প্রাণে অপরিসীম বল মমুভূত হন্ধ। তিতর হইতে কে যেন বণিক] উঠেন, 
"ভয় কি, অগ্রসর হও, বাঙ্গালীর প্রেষে জগৎ মাতিচব।” একদিন বাঙ্গালীর 


৯২ ভত্তি [ ১৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 





প্রেমে পশুপক্ষী মাতিয়াছিল। বন্তহস্তীগুলি আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল। হিংশ্র জস্ত 
ব্যাস স্বীকন স্বভাব ভুলিয়! প্রেমবিহ্বল হই! হরিণ হরিপীর সহিত খেল! করিয়া 
ছিল। আর মানুষের কথ! কি? জগাই মাধাইর মতন, দশ্থ্য নৌরজীর মতন 
মহা! পাষণ্ড, আর বাংলা, উড়িয্যা, দক্ষিণ ভারতও উত্তর পশ্চিম ভারতের মত 
বিদ্যা, কুল, ধন। মানের উচ্চ পাাডগুলি সেই প্রেম পুরুষের চরণধুজির স্পর্শ 
পাইবার জন্ক ধুলায় গড়াগড়ি দিয়াছিল। সেই অপূর্ব যাদুকর কি এক মোহন 
যন্তরবলে ভারতের ধুলি প্রেমধুলিতে পরিণত করিয়াছিলেন। সেই ধুলিতে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া,সেই প্রেমপুরুষের মঙ্গলময়ী বাণী শ্মরণ করিয়! যদি আজ কেহ 
এই বিষম জাতীয় সর্ব্বিধ বিপ্লবের দিনেও তীহারই নামে প্রেমে অনুপ্রাণিত 
হয়) তাক! হইলে তাঁছাতে বিশ্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। আজগেই প্রেম 
পুরুষেরই অনুমাত্র কপার লোভে ঠাহারই প্রস্থতি লীলাস্থলী শ্রীনবদ্ধীপ ভূমিকে 
প্রণাম করি, সেই প্রেমনাট্যরঙ্গস্থল শ্রীব!স আঙ্গিনাকে প্রণাম করি। জননী 
জ!হবী, নি সে লীল! প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাছকে প্রণাম কদি। অগণিত 
ভক্তবুন্দ, ধাহার! সে তৃবন ব্যাপী লীণায় সহচর ও সহচরী ছিলেন, তাহাদিগকে 
প্রণাম করি, আবু তাহার নে মধুময্ী লীলাগাথক ধিনি জন্মাবধি শ্গৌরাঙজগ 
কপারই নিদর্শন, ব্যাপাবতার গ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও তাহার পরম ভাগবতী 
লীলাগাথ। প্রীঠৈতগ্ত ভাগবতেয় শরণাপন্ন হই। 
শ্রীচৈতগ্ত ভাগবত বাঙ্গালীর মাতৃভাষার আদি মহাকাব্য গ্রন্থ। বাঙ্গালা- 
ভাধার আদি মহাশিক্ষক। ন্যনাধিক চারিশত বদর পূর্বে এই গ্রন্থ 
লিখিত ও প্রচারিত হইয়্াছিল। ইহাতে বাঙ্গালী হৃদয়ের পুর্ণগম ন্াদর্শ 
প্রেমপুক্ষষ শ্রীগৌরাজের ভুবন পাবনী মধুষন্ী লীলা মধুময় অক্ষয়ে 
সংনবদ্ধ হইয়াছে। ইহার পাঠ ও শ্রবণে হৃদয় নির্মল হয়, ভাবরস উলিয়! 
উঠে। *গৌরাঙ্গে। মধুর লীল| যার কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয় নির্মল ভেল 
তাক,” পুজাপাদ ্রল নয়োততম ঠাকুর মহাশয়ের এই বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য 
খনুতূত হয়। গ্রন্থকার শীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কেন, 
সমগ্র ভাক্সতের প্রণম্য। যেহেতু তাহার অমর তুলিতে সধাগ্রে বাজালী এই 
হৃদয় দেবতায় অমৃত ময় ছবি অঙ্কিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের নামান্তর (বদি 
নাম) প্রীচৈতন্তমঙল। বাঙ্গালীর অন্থতম মহাগ্রন্থ শ্চৈতন্ত চত্তামৃত 
প্রণেতা শীল কষ্দান কবিয়াজ গোস্বামী এইরূপে তাহার গ্রস্থারস্তে শীলবৃন্দাবন 
দাস ঠাকুরের সম্বর্ধন1 ক র্িাছেন-_ 
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“জরে সূঢ় লোক গুন চৈতগমঙ্গল। 

চৈতন্ত ম'ছম! ধাতে জানিবে সকল ॥ 

রুষ্ণলীল! ভাগবতে কছে বেদবা!ল। 

চৈতন্ত লীলার বাস বৃন্দাবন দাস | 

বৃন্দাবন দাদ কৈল। চৈতন্ধমগল। 

যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙ্গল ॥ 

চৈতন্ত নিতাইর যাতে জালিবে মহিম1। 

যাতে জানি কৃষ্ণ ভক্তি নিহ্ধান্তের সীমা ॥ 

ভাঁগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার। 

লিখিকাছেন ইহ1 জানি করিষু! উদ্ধার ॥ 

চৈতন্যমঙল শুনে যদি পাষণ্তী ঘবন। 

সেহ মহা বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ | 

মনুষ্য রচিতে নারে গ্রছে গ্রন্থ ধন্য। 

বুন্াবন দাস মুখে বক্ত! ভঁটৈতন্য ॥ 

বৃন্দাবন দাস পদ্দে কোটি নমস্কার। 

এঁছে গ্রন্থ করি তেঁছে। ভারিল1 সংসার ॥* 

মনুষ্য এমন গ্রন্থ রচনা করিতে পারে না, ইহাই এই গ্রন্থ জনকে পরম 

দার্শনিক প্ডত শ্রীল কষ্ণদান কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি। বস্ততঃ এই গ্রষ্থ 
পুনঃ গুনং পাঠ করিতে করিতে-_খন এই গ্রন্থের যথার্থ আন্বা্গ উপলব্ধ হয়, 
তখন !ক যেন এক অধপ্রাকৃত মধুময় রসে প্রাণ মন ভারয়। যার। উহ! প্রক।- 
শের ভাষা নাই। বলি বলি করিচাও যেন এক অব্যক্ত মধুর বেদন। প্রাণকে 
আকুল করির়! তোলে । জগতে দেখিতে পাই, মান্য শ্বভাবতঃ এ্ছিক সথে 
মত্ত। মাসুষ বিষয় রসে, ধন জন কামিনী কাঞ্চন রদেই সুখ পার। তাহাতেই 
আনন্দ অনুভব করিতে শিখে । অগ্রাককত গ্রেমরল কি তাহা তাহার গ্াবন! 
ও অনুভবের বাহিরে । প্রচণ্ড ঝটিকাব্মময় অন্ধকার রজনীতে ক্ষণিক বিহ্বাৎ 
যেমন ঝলপিঞ্কা উঠে-এবং তাঙ্কাতে ভীত চমকিত পথিক অতি কষ্টে কোন 
প্রকারে স্বী্ন গন্তব্য পথ দেখিয়া লয়, এই মহা কষ্টকর জীবন পথেও অনেক 
ঝটিকার ভিতর দিয়া তেমনই করিয়। অনেকের পথ দেখিয়া লইতে হয়। কিন্ত 
এই শিক্ষা এই পথ দোঁধয়া লওয়| বড় ভীষণ, বড়ই ভয়াবছ। পঠৈতন্য 
ভাগবত এই জীবন মহারজনীর এই তীবণত! দুরীভূত করিয়া উহাকে পরমানগা- 
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ময় মধুর চাদিনী রঙ্নীতে পরিণত কারবার জন্য সমুপিত। শ্টৈতন্য ভাগ- 
বতের মহিম1 কথঞ্চিত পরিব্যক্ত করিতে ইহাই বলিতে হর যে, বর্ষার সমগ্র মেঘ 
অপসারিত করিয়া! নির্দল শারদ গগনে পুর্ণচন্ত্র উ'দত হইয়া দশকে নুধাধার] 
বিতরণে তাপ হরণ করতঃ যেমন জগৎকে আহলাধিত করিয়া থাকেন, এই 
গ্রস্থম্ধাকরও তেমনি ভাবে সমুদদিত হুইয়। জীবের যাবতীর সমস্ত! ও তাপ হরণ 
করিয়! প্রেম সুধা বিতরণে তাহাকে কৃত ক্কতার্থ করেন। কিন্তু পূর্ণচন্ত্র শুধু 
বাহিরের তাপ হরণ করেন, আর এই গ্রন্থ সুধাকর জীবের আধ্য।ত্মিকার্ি 
তাপত্রয় হরণ করিয়! তাহাকে অপ্রাকৃত চিন্ময় রসে নিমজ্জিত করেন। 

যথার্থই এই গ্রন্থপাঠে পরিপূর্ণ প্রেমশশধর ভ্মগৌরাঙ্গ হৃদয়ে ধর! দেন, 
তাহার নিশ্মল গ্রেমে সাধকের চিত্ত মন ডুবিয়া যায়। তাই পুনঃ পুনঃ বলিতে 
হয়, এই গ্রন্থের কপার চিত্ত নির্মল হয়। অগপ্রকৃত ভাগবত-তত্ব হৃদয়ে জাগ্রত 
হয়। সাধকের বাবতীয় সমন্য। সনোহ দৃীভূৃত হয়। উপনিষদের ভাষা 
প্ভদ্তে হৃদ গ্রন্থি শ্ছিদ্ধস্তে সর্ব সংশয়াঃ। ক্ষীয়স্তে চাস্ত কম্মাণি তন্মন্‌ দৃষ্টে 
পরাবর ॥* এই কথাই বলিতে হয়। 

সেই পরাবর পুরুষ রতনকে দর্শন করিলে য| হয়--তাহার হৃদগের গ্রন্থি 
খুলিয়! হয়, সমস্ত সংশয় দুরীভূত হয়, কর্মবন্ধন একক|লে ক্ষয় হইয়া যায়। 
আর কি হয়?-মায়ার দাসত্ব চিরকালের জন্য ঘুচিক্না অমৃতময় ভগবত প্রেম 
রুসের আন্ব'দে জীব উন্মাদ হুইয। পড়ে। জীব পঞ্চম পুরুতার্ম প্রেম রদ্বের 
সন্ধান পাইয়া কৃতকৃতার্থ হয়। এ অবস্থা নাকি দেবতারও আরাধা, তব 
বিনিঞ্চরাও বাগ! করিয়। থাকেন। 

যখন দেখিতে পাই বিনিই এই গ্রন্থ শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে পাঠ ও 
অভুশীগন করিতে প্রবৃত হইয়াছেন ঠিনিই যথার্থতঃ জুডাইয়াছেন, ভীপোর।লে 
প্রেমপাশে বধ হইয়াছেন, নধুর প্রমরন উথলিয়। উদিগাছে, বাজাপীর শ্রেঠ 
দেশ নায়ক রাজনৈতিক হুঙ্ধী পিশির কুমার ইছারই স্পর্শে পাগল হুইয়াছিলেন? 
শুধু অপরের কথ| নহে, যখন দেখি আমার মতন পাষাণ হদয়ও ইহারই 
স্পর্শে স্রবীভূত হয়, তখনই, প্মনুষ্ে রচিতে নাকে ছে গ্রন্থ ধন” এই 
মহাঞ্জন বাক্যে দৃঢ় আ্থ। জন্মে এবং তগবৎকৃপায় প্রগাদিত হইয়াই যে 
গ্রন্থ! এই গ্রন্থ লিখিক়াছেন তৎদন্বদ্ধে আয় কোনরপ সনেহই থাকে না। 
পয়মু ভগবনতগণ বলিয়। থাকেন, ইহার ছত্রে ছত্রে, পত্রে পত্রে, প্রতি অক্ষরে 
অক্ষয়ে ভগছৎকৃপ! সিঞ্চিত রহিদ্ধাছে। এই গ্রন্থের সে! করিলে সেই কপ! 
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লাভ হয়। ভীচৈতত্ত লীলার-ইহা অমৃতমঞ্জ ভাগবত। এইপন্ত এই 
মহথাগ্রস্থের সর্ব পরিচিত নাষ জ্ঠৈতন্তভাগবত। আর গ্রীল বৃন্দাবন দাস 
ঠাকুর খন ব্যাস্দেবের অবতার বলিয়! বৈষব সমাজে চির পুর্ধিত। কপাবতার 
শ্ীনিত্যানন্দের আদেশে তাছার পরম কৃপাপাত্র গ্রন্থকার এই গ্রন্থ লিপিবদ্ধ 
করেন। শ্রগৌরাঙ্গে পরম গ্রেম।বি হুইয়াই যে গ্রশ্বকর এই গ্রস্থ 
লিখয়াছেন, তাহা তাহার শ্বীয়--লেখনী মুখে এইরূপে গ্রকাশ-- 

“্অন্তর্ধ্যামী নিত্য!নন্দ বলিলা.কৌতুকে। 

ঠৈতন্ত চরিন্্র কিছু লিখিতে পুস্তকে ॥ 

চৈতন্ত চরিত্র আদি অন্ত নাহি দেখি। 

যেন মত দেন শক্তি তেন মত লেখি ॥ 

কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়। 

এই মত গৌরচন্জ্র মোরে যে খেলায় ॥* 

গভীর আবি অবস্থ ব্যতীত এই ভাব হয় না। জগতের যাবতীয় 
মহাওস্থ সমুহই এই ভাবে লিখিত হইয়াছে! 
এইরূপে এই গ্রন্থ বাঙ্গালীর স্বীয় ভাষায় রচিত অপুর্ব ধর্ম মনা গ্রন্থ, 

আর যদি সাহিত্যের দিক দিয়া দেখা যায়, তাঁহ। হইলে ইহ! বিশুদ্ধ প্রেষ 
রস্ময়-বাঁসার আদি মহাকাৰ্য সাহিত্য। সন্যং শিবং সুন্দরং এই ঘনীভূত 
পরম বস্তুটাকে মধাকেন্ছ্র করিয়া! ভাষার লহরীতে কিবূপে তাৰ সমূহে প্রকটিত 
করিতে পার! যায়, বাঙ্গালীর পরম পুত মাতৃবাণীর সুমধুর বীণায় বন্কুত হইয়! 
ব্রূপে পরিপুণ প্রেম ধীরে ধীরে মূর্ত হইয়! উঠেন ও স্বীক্ন রূপের আলো 
ছড়াইয়! সাধকের সমগ্র হৃদয় খানি জুড়িয়। বইসেন, আর বিশুদ্ধ নৰ নব 
রসের উদ্দমে তাহার প্রাণ অভিভূত করিয়া ফেলেন, এই মহাগ্রস্থের অমৃতময়ী 
বাণী ত্বার। তাহাই সপ্রমাপণিত হইয়াছে! এই [হসাবে গ্রন্থকার ্রলবৃন্গাবন 
দান ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের আদিগুরু, বাঙ্গালী সাছিত্যিকগণের চির 
প্রণম্য বলিলে কিছুমাঁআ অতুক্তি হয় না। 

' খর ইতিঙাসের দিক দিয়! দেখিতে গেলেও ইহা প্রাচীন বাঙ্গলার একখানি 
অমুন্য সামাজিক ইতিহাল। চারিশত বৎসর পুর্বে ৰাঙ্গালী জাতির তাষ।, 
ভাব, ভাবন!, সামাজিক অবস্থা, পারিবারিক জীবন যাত্রা নির্বাহ প্রণালী 
ইহ! পাঠে উত্তম রূপে অবগত হইতে পার! যার। প্রাচীন বাঙ্গালী হিন্দুর 
ধ্যান, জ্ঞান, আদর্শ ইহাতে সম্যকৃরূপে পরিস্কূট। ছুতরাং সর্বপ্রকারেই 
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এই গ্রন্থ বাজালীর চির প্রণম্য। বাঙ্গালী হৃদয়ের চির আদরনীয় বস্ত। 
সর্ষোপরি, ইহ! বাঙ্গালীর গৌরবময় অবতার শ্রগোরাগ সুন্দরের জবন-চিত্র। 
বাজালীর নিজদ্ব সম্পত্তি। এক দিন উহা) সমগ্র জগৎকে বিমুগ্ধ করিবে। 
আমর! ভূয়োভূয়ঃ ইহাকে প্রণাম করি। 


 জ্ষোগেন্্রমোহন ঘোষ, ভক্তিবিনোদ | 


শ্রীপ্বীতুলসী স্তোত্র 


(পরিব্রাজক “ভুলুয়। বাবা? লিখিত।) 
তুলনাতীত| তুলপীরাণী ত্রিতাপে লোকতারিণী। 
ভ্রিলোকমান্ত। ম্বগুণেধন্তা অঘজঘন্য কারিপী ॥ 
সাধন শুণ্যে পুণ্দা(রনী দীনের দৈশ্ুহারিণী। 
শরণাগত ভয় ভক্রিনী ভকত হদর রঞ্রিনী ॥ 
বিষু, মোহিনী জিষু, রে!হিণী বিষয়তৃষ্ণ! তারিপী। 
পরমেশ্বরী মাধবপ্প্িযা মাধব পদ চারিণী॥ 
গ্রানারায়ণী শ্রীসনাতনী শ্রুহ্থরধুনী রূপিণী। 
শীবৃন্দারাণা শ্রবৃন্দ(বনে পরমানন্দ দায়নী॥ 
শ্রজনাি ভোগ বাপিনী ছাপ্পান ভোগরঞ্রিনী। 
বৈষ্ণবজন মন তোষিণী 'ভূলুর।” ভাব্নাহারিণী ॥ 


একটা গান 


কর বানা কর তুমি করুণা। 
আমি যা] ধরেছি চরণ আর তাহ। ছাড়িব না॥ 

হদ্দি না করণ! কর হে করুপাকর নাথ, 
চরণে শরণ।গতে নাহি কর দৃষ্টিপাত 

(ধর্দ) নিতান্ত সছিতে হয় যাতনা ;-- 
সছিব তাই।তে আর-- 
তয় কি আছে আমার__ 

ফাঙ্গালে ছুঃখের ভয় করে না॥ 
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মন্রিতে যখন হবে কৃষ্ণবলি মবিব 
শমন ধরিতে এলে চরণ ঝোরে ধরিব 
দেখিব তখন কি হয় ঘটন! ১-- 
( ভখন) ধম গ্রিতিলে পরে 
এ বিপুল বিশ্বে! পরে 
নামের গৌরব এত রবে না 
এবার ই'য়েছি বা অস্থগত অনুগতই রহিব, 
আমার ধরম আমি কিছুভে না ছাঁড়িব, 
দেখিব তোমার কি বিবেচনা $-- 
'ভূলুয়” ভণযে যারা 
দীনবন্ধু বলে, তাঁর! 
বিচার করিবে তোমাঃ মহিম! ॥ 
শ্রীভৃলুয়া | 








শ্বীবৈষ্কব ইতিহান 


(শ্রশ্রীগৌরাঙগ দেবের প্রকট কাল।) 

(গত সহম্তর বৎসরের প্রীবৈষণব ইতিহাস সম্কলন করিবার অভিপ্রায়ে 
শ্ীবৈষব গ্রন্থ সমূহ হইতে আবশ্বকী্ উপকরণ সংগ্রহ কর! হইতেছে এবং 
সে গুলির বথাসম্তব কত্রান্ততাবে কাল নির্ণদ করিবার ভন্ ৈষব জগতে 
প্রকাশিত কম! হইতেছে। ধৈষ্চব মণ্ডলের চরণ প্রান্তে আমার করেছে 
নিষেদন--তুলত্রাস্তি গুলি সরলভাবে সমালোচনা ও উপদেশের লহিত-__আআমার 
দিয় ঠিকানায় পত্রে অথবা চরণধুপি দিয়া আমাকে জানাইলে কৃভার্থ হইব । 
উ্মহা প্রভু পরিকর ও ভক্ত মণ্ডলীর বংশধর দিগের১নিকট নিবেদন,--তাছাদের 
পৃর্বপুরুষপিগের জীবনী ঈংক্রাস্ত কোন বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ঘটনা ও তাহার 
পময় তীহাদিগের জান! থাকিলে তাহা! পাঠাইলে শ্রীবৈঞব ইতিহাসে 
সঙ্গিবেশিত কর! হইবে। সংবাদাদি পাঠাইবার ঠিকান! £- শ্রীমুরারিলাল 
খধিকানী, ১২ এফ, মুপলমাঁন পাড়! লেন, কলিকা1 ) বর্তমান প্রবন্ধে ১৪৯৭ 
শকাব। হইতে বিবরণ উল্লেখ করা ছইল। 
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ন৮ 
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অনুরোধে উহ! গাজলে নিক্ষেপ 
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বাদশাহ সেকেন্দার লোদীর মথুরামওলর সমস্ত মন্দির ধ্বংশ 
করিয়া! তছুপরি কসাইএর দোকান স্থাপন 


[ ২৩শ বর্ষ, ৫ম সংখা। 
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শ্ীবৈষ্ণৰ পদরেণু শ্রার্থী__জীমুরারিলাল অধিকারী 


শ্রীবৃন্দাবনের তিন শ্রাবিগ্রহ 


(সাহিত্য পরিষদ পত্রিক1 ১৩১০।২য়লং ৭৭ পৃঃ হইতে ) 


নং 
প্রচায় 


অনিরুদ্ধ 
(স্ত্রী--উধাদেবী) 
বা 
ভাবার্থ-শরুষ্ণের পুত্র প্রদ্ায়,। তৎপুত্র অনিকুদ্ধ, তৎপুজ বজজ। যছুবংশ 
ধ্বংশের পর একমার বজজই ছিলেন রাক্জা যুধিঠির বন্রকে, ইন্তরপ্রস্থ ও 
পরিক্ষিতকে হস্তিনাপুর প্রদান করিয়াছিলেন। 
বন্রের মাত! শ্রীমতী উযাঁদেবী পুত্রকে শ্কঞ্চের স্বরূপ বিগ্রহ নির্মাণ 
করিবার আজ্ঞ। করিলেন, তিনি যে মুর্তি প্রথমে নির্মাণ করেন তাহা দেখ 
উষাদেবী বলেন--"এই মূর্তিতে কৃষেের চরণরবৃন্দ ব্যতিরেকে আর কোন 
অঙ্গের এঁক্য হয় নাই।” তদবধি এ শ্রীমতি শ্রাশ্রীমদনগোপাল নামে অভিহিত 
হইয়া! সংরক্ষিত হইলেন। 
পরে দ্বিতীয় বার মুন্তি নির্মাণ হইলে উষাদেবী বলিলেন_-৭্বক্ষঃস্থল ব্যতীত 
শ্রীক্ষষ্ণের আর কোন অঙ্গের সহিত সাদৃশ্ত হইতেছে ন।” এজন্ত রত্রমৃত্তি 
শীশ্ীগেপীনাথ নামে অভিহিত হইয়! সংরক্ষিত হইলেন। 
পুনরায় তৃতীপ্নবার বজ্ কর্তৃক শ্রীমূর্তি নির্দিত হইলে উধাদেবী যেইমাত্র 
উহ্ীকে দর্শন করিলেন-_-অমনি লঙ্জ! পাইয়। ঘোমটা টানিয়! দিলেন, কেনন! 
শ্ীকঞ উধাদেবীর় দাদাশ্বশুর, উষ। নাত্‌বৌ। এবকপ সর্বাগনুন্দর শসূর্তি 
হইয়াছিল। এ শ্রীমুর্তিই শ্রীবূপ গোম্বমীর সেবিত শ্রীস্রীগোবিন্দদে ব। 
বর্তমানে জয়পুরে অবস্থান করিতেছেন । 


শ্রীরন্দাবনের শ্রীবিগ্রহের বিবরণ । 


১। ওক্রীগোবিন্দদেব--শ্রীল রূপ গোস্ব'মীর লেবা। 

২। শ্রীহীমদনমোহন-্ভ্রাল সনাতন গোস্বামীর নেব] 
৩। শুশ্রীরাধাদ। মোদর--শ্ীল জীব গোন্বামীর সেবা। 

৪। অভীরাধাবিনোদ--ওল লোকনাথ গোশ্বামীর সেব1। 


পৌষ '১৩৩১] সুখ ও দুখ ১০১ 


»। গ্রশগ্জোগীনাথ--শ্ীল মধূ পণ্ডিতের সেবা । 

৬। শ্ইহা মনন র--শ্রীল রঘুনাথ ভট্টের সেব1। 

৭। ষ্রীরাধারমণ--শ্রীল গোপাল ভট্টের সেবা । 

৮। শ্রশ্রীগোবদ্ধন শীল! ও গুরামালা-_শ্রীল রঘুনাধ দাস গোস্বামীর 
সেবা । 


ভ্ীঅমুল্যধন রায়ভট্র। 


স্থখ ও দুঃখ 


লীলাময়ের লীলা নিকেতন এই সংসারে নানাভাবে নান! প্রকারের সাধক 
লীল! করিতেছেন, কেহ সন্ন্যাসী কেহ গৃহী কেহ বাঅন্য প্রকারের। যেস।ধক 
ধে ভাবেই সাধন করুন ন। সকলকারই মুখ্যউদোশ্য যে সুখ দে বিষন্ন আর 
বিন্দুমাত্র সঙেছ নাই। নিজ নিজ অনুষ্ঠেয় কর্মের ফলে যদি সুখ লা পান তবেই 
তিনি কর্মমান্তর গ্রহণ করিয়। শিজ আকাঙ্ষা পুরণের চেষ্ট। করিয়া থাকেন। 
এক শ্রেণীর স্ংসানী আছেন ভাহারা বন্ধলংসারী, আর এক শ্রেণীর সংসারী 
আছেন তাহারা মুক্তনংসারী। বন্ধসংসারীয় সুখলাশের বাদনাও যেমন নান! 
মুখে প্রধাবিত হর দুঃখতাডনাও তেমনই সঙ্গে সঙ্গে নানামুখে আগমন করে। 
যে সখ নশ্বর পরিণামী বস্তর সম্বদ্ধীয় তাহা ক্ষণক অথচদুপ্পর। একটায় 
ভোগে ক্ঞ্িং তৃপ্তি আগদিলেই আর একটার জন্য লালসা হইয়! থাকে। 
সংদারীয় সুথের প্রলোভন এত অধিক থে, প্রতি মুহূর্তে এক একটি ভোগ কর- 
লেও অনস্তকালে তাহা শেষ হয় না। পাঁধু মাত্রার! বলেন--“্যেখানে লালস! 
সেইথানেই উদ্বেগ সেইথানেই হতাশ ।” তাইই যদিহয় তবে আর স্থথ 
হুইল কোথায়? 

তারপর তোগ ইচ্ছামাত্রেই হয় না, উহ! ও পূর্ববসন্ম|র্জ 5 পুণা সাপেক্ষ । 
বাহার যেমন সুুকৃতি তাহার তদনুনূপ ভোগ হইয়া থাকে । তাহা হইলে বেশ 
বুঝ। যাইতেছে যে, ভোগ যখন ইচ্ছায়াত্বনহে--নিজ নিজ বর্ম্মায়ত্ত তখন ভোগের 
ইচ্ছ। বৃদ্ধি করির! বুধ! বিড়ম্বনা! ভোগ কর! বুদ্ধিম(নের কার্যা নয়। লোভ 
বাড়ে, আশ! বাড়ে, কিন্তু সুকৃতি বাড়ে না) উত্তরোত্তর স্থখাশ! পরিবর্থন বৰ! 
পরিবর্ধন বন্ধসংসারী জীবের এক্টী অতি কষ্টময় যন্ত্রণাপ্রঘ লয়ক ভিন আর 
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কিছুই নয়। এই হুইল বন্ধ সংসারীর কথা। এইবার মুক্ত সংসারীর সম্বন্ধে 
কিছু বলিব। 

মুক্তসংসারী সর্বকাঁলে সকল অবস্থাতেই সুখী, কেন ন! তাহার হুখবামন! 
নিত্য বস্তুতে নিবদ্ধ নয়, নিত্য সত্য বস্তুতে নিবন্ধ। ভগবান নিতা সত্য; 
মুক্ত সংগারী তাঁভাতে আত্মদমর্পণ তাহাতে প্রগঢ চিন্ত। দ্বারা সর্বকাল আনন্দে 
বিভোর থাকে, কাঁজেই তাহার ছুঃখ আদিবার অবসর কোথার? কৃষ্ণ হুথে 
নুখ বোধ, কৃষ্ধে আত্মমমর্পণ, এঁহিক হ্ৃথের অসারত্বক্তান, কৃষ্ণচিপ্তার় কালক্ষেপ, 
ক্ঙণ নিষ্ঠা, কৃষ্ণ গ্াপ্তযপায়ান্বদন্ধান, কৃষ্ঃরূপ ধ্যান, কৃষ্ণ গুপানুবাদ স্মংণ ও 
মনন, রুষ্খলীলাকথ৷ শ্রবণ ও কীর্তন প্রভৃতি। এক কথা সমস্ত কৃষ্ণময় করিয়! 
ভোগ করাই মুক্ত দংসারীর কর্ম, কাজেই তাহাতে সুখ কেন হইবে না? 

সংসার ত্যাগ করিলেই সংসার ত্যাগ হষ না। সংদার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে। 
ঘর, বাড়ী, স্ত্রী, পুত্র, ক্ষেত্র, বিত্ত প্রভৃতির মিলিত ভোগতৃমিকে সংসার বলে। 
অনেকে এইগুলি ছাঁড়িয়! সন্ন্যাসী হইতে বলে । কিন্তু ইাই প্রকৃত সংসার ছে । 

সংসার আত্মহথরত নিগ্ের দেহ। দেছের সম্বন্ধেই ইছাদের সহিত বন্ধ 
সন্বন্ধ। আগ্সন্থী দেহ লইয়। এ সকল ছাড়িয়। বাছির হইলেও, এ পাপ দেহ 
আবার সংসার পাতি! ল্টবে। ক।জেই সর্বাগ্রে আত্মন্ুখ কামন। ছাড়িকা 
সমস্ত বিষয়ে নিষ্পৃহ হুইলে, তবে সংসার ছাড়িয়া স্থখী হইবে। আর তখন 
সংসার ন1 ছাড়িলেও তোমার মুখলাভে কোন বাধ! পড়িবে না। 

সংসারে থাকি] বিমল হুথলাভ হয় কি না এই যদি তোমার ভিজা হয় 
তাহ! হইলে তাহার উত্তরে আম সংসাণী আমি বলিব হয় না, সন্ন্যানী বলিবে 
হয় লা, কিন্তু যথার্থ ভক্ত বলিবেন হয়। যে বিমল সুখ অনুসন্ধান করে তাহার 

ংসাঁর ব| সন্ন]াস কিছুতেই কিছু হয় না। সর্বনুথের নিদ্দান আলনময় শ্রাভগ 

বানকে ছাড়িয়া দিয়া যদি তুমি সুখ পাইতে চাও তবে তোমার কথা কিছু 
বলিতে বা বুঝিতে চাই ন|। আর তাহাকে লইয়। যদি সুখ চাও তবে সে সংনারই 
হউফ আর সল্লাস াশ্রমই হউক, গৃহই হউক জর বনই হউক, তাহাতে আলে 
যায় ন', সর্বঞ্ই তাহার সুখ। 

অনাসক্ত ভাবে বিষয় ভোগ কর, নিষ্পহ হও, কিছু থাকে বেশ, ধায় 
তাহাতেও ছুঃখ করিওনা, বাহ! শরীর ধারণোপযোগী, যাহাতে কোন প্রকারে 
জীবন যাত্রা নির্বাহ হয় তাহাই যথেই্ট ভাবিয়া! গ্রহণ কর অধিক প্রত্াশ। 
করিওনা, আনু স্পৃহ! শূন্থ হই ভগবানের ভৃত্য বোধে লংসায়ের সমস্ত 
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কার্ধ্য নির্বাহ কর, নিত্য পোষ্য পোষণ কার্যে কষ নিয়োগ জ্ঞান, পরোপকারার্থে 
ভীবন নিঠোগ, সর্বত্র সমভাব, মিষ্টবাঁক্য, ক্ষমঠ। দোষ পরিহার, পরগুণানু বাদ, 
উপদেশে আনন্দ, কৃতজ্ঞতা, সারলা, পরনিন্দা]! ত্যাগ, সদানন্দ ভাব প্রভৃতি গুণ 
মুক্ত সংসারীর সুখের হেতু। 

এমন কতকগুপি ভয়ঙ্কর বন্ধ সংসারী আছে ঘাহাদের সঙ্গী স্বার্থ 
আর বিছ্বেষ। বিদাঁকারণে উহার! অনায়াদে সৌহস্ত ভঙ্গ করিতে কিছুমান 
কু! বোধ করে না। মৌখিক মিত্রতা তাহার! সফলের সঙ্গেই করে কিন্তু 
যথার্থ মিআ্জ ভাছাদ্দের কেহই নাই, হাতে পাইলে তাহার! কাহারও অনিষ্ট 
করিতে ছাড়ে না। নীতিশান্ত্রকারগণ তাহাদিগকে ব্যাস্ত, ভ্পুক প্রভৃতি 
হিংসজস্তর সহিত উপম!| দিয়াছেন, এই সকল কুটিল স্বভাব ব্যক্কির সহত্র 
উপকার করিলেও তাহার! তাহাতে বাধা হয় না। 

মুকসংসারিগণ, নিষ্কিকনগণ প্রারই এই সকল হিংস্র প্রাণীর এসে 
পতিত হন। কেননা সরল ব্যক্তি দেখিলেই তাহারা নিজ স্বার্থ সাধনের জন্ত 
নানাভাবে তাহাদিগকে পীড়ন করিতে থাকে । ভক্ত, যথার্থ ভগবতভবে 
যাঁছার হৃদয় ভর পুর পে কিন্ত ইহাতে বিচলিত হয় না। কারণ সে জানে যে, 
দণ্ড দাতা আমি নয়, দণ্ডদ।তা--সদলৎ কন্মের ফলদাত। শ্ীভগবান। প্রকৃত পক্ষেই 
তাই, যে ব্যক্তি উপদ্রত হুইয়াও উপদ্রব ন| করে, ভগবান তাহার প্রতি প্রসন্ন 
হইয়া উপদ্রবকারীকে নানাভাবে নিগ্রহ করিয়া থাকেন। ই] অনেক 
সময় প্রত্যক্ষও করা যায়। তাই মুক্তলংসারী ভক্ত এছিক সুখ দুঃখের দিকে 
না তাকাই! দেই পরমপদ হৃদয়ে ধ্যান করির। নিত্য সুখময় প্রেমরাজ্যে 
বিচরণ করে। প্রকৃত জখলাভের ইহাই প্রকৃষ্ট উপান্ধ বলিয়! ছনে হয়| 


শ্ীভক্রতাকর । 


এই এ্ক্তিনত্বাকর গ্রস্থের নাম-গ্রাম বর্তমান গৌড়ীয় বৈজ্ঞব জগতে 
এক্ষণ বড়ই প্রবল । কারণ এই গ্রস্থকে আশ্রন্ন করিয়া! অনেকেই অনেক নৃতন 
প্রবন্ধার্দি প্রকাশ করিতেছেন! হহা! যে একেবারেই আধুনিক তাহ! কেহই 
অনুসন্ধান করেন ন1!। কর্ণাননা, ভক্িগত্বাকর আর নরোতম বিলাল গ্রন্থ, 
শীপ্রেমধিলাস গ্রান্থয়ই পরিশিই গ্রন্থ । এই প্রেমাবলাল গ্রন্থের জন্গ 
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জমন্মছা প্রভুর অপ্রকটের প্রায় তই শঠগ বৎসর পরে। এই সমস্ত গ্রন্থ থে 
ফতদূর আধুনিক তাহাই দেথাইবার জন্ত এ ভক্তি রদ্বাকর গ্রন্থ প্রণেতার 
লজ্দেপে জীবনী লিখিয়! গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের নৃতন প্রবন্ধ লেখকগণের 


কৌতুহল নিবুত্তি করিতেছি। শ্রীভক্তিরত্বাকর প্রণেত। প্রীনরহরি দাল। ইনি 
জাতিতে ব্রাহ্মণ, শ্রীথণ্ডের বৈদ্য কুলোপত্তবনগেন। ইহার পিতার নাম 
উীতগর়াথ দাস, ইছার বস ব| জন্মভূমি জেল! মুর্শিদাবাদের অধিন জঙ্গীপুর 
সান্িধ নশীপুর-পানিশালার সামিল টেঞ্াপুর গ্রাম ॥ নরহরির পিত। বিপ্রবর 
জগন্নাথ দাদ, ইনি বিশ্ব বিখাত গ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মাশয়ের শিল্তা। ইহ! 
জীভক্তিরত্বাকর প্রণেত। নরছরি দাদ নিভ গ্রন্থের শেষ ভাগেই বর্ণন। 
করিয়াছেন, ধযথ1-- 

"নিজ পর্চিয় দিতে লজ্জাছয় মলে। 

পূর্ববা গঙ্গাতীরে জানে সর্ধ জনে ॥ 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সর্ধবন্ত বিখ্যাত 

তার শিষ্য মোর পিত1 বিগ্র জগন্নাথ ।* 

প্র বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশর জেলা নদীর়াধিন দেবগ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়! 

পরে *বহরমপরের সান্ধ্য সৈদাধাদে আম! বাম করিয়াছিলেন। এই 
সৈদাবাদের শ্রীমোহন রা জীউর দেবা স্থাশরিতা শ্াছরিনাম আচার্ষোর 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামকষ্ণাচার্য্যের পুত শ্রীরঞ্চ চঃণ চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকটেই 
প্র বিশ্বনাথ চক্রবস্তী মহাশয় শিষ্য হুইুয়। ছিলেন। প্রমাণ শ্রীকবিকর্ণ পুর 
কৃত অলঙ্কার কোস্তভ গ্রন্থের টাকার শেষে বিশ্বনাথ চক্রবন্তী মছাশ্যু বর্ণ! 
করিয়াছেন 

“নৈদাবাদ বাসি শ্রীবিশ্বনাথাখ্য শন্মণ। 

চক্রবর্তি নায়েয়ং কৃত টীকা স্ুবোধিনী 1” 
আবার শ্ীমত্াগবতের ১০ স্বন্ধের ১৯ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যাতে 
লিখিমাছেন--- 

রামকুষ্ গঙ্গাচরণানত্ব। গুক্ক নুরু ভপ্রয়ঃ 

শ্রীলনয়োত্তম নাথ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু নৌমি। 

এই বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশর ১৬২৬ শকের মাখম।সে, শুরুপ.ক্ষ যর 

তিথিতে, বুন্দাবনে, শ্রীকুগডতীরে শ্রীস্তাগবন্তের টীক পিথিয়! শেষ করিয়া 
ছিলেন। বথা-- 


পৌষ ১৩৩১ | শ্রীতক্িরত্বাকর ১৬৫ 


পখাত্বক্ষি ফড়ভূমি মিতে শাকে বাঁধা সরহটে 
শুরলবষ্ঠ্যাং সিতেমাণে টাকেয়ং পূর্ণতামগাৎ।” 

এই বর্তমান ১৮৪৬ শকাবার ১৬২৬ শকান্দ! বাদদিলে অবশিষ্ট থাকিল 
২২৯ বদর | এই ২২ ছুই শত কুড়িবৎসর পূর্বে বিশ্বনাথ চক্রবস্তী মহাশয় 
বর্তঘান ছিলেন, ইহারই শিষ্য শ্ীপ্জগরাথ বিপ্রধর, এ তক্তিরক্কাকর প্রণেতা 
গ্ীনরহ্নি দাস ইহারাই পুত্র। এ ২২০ বৎসর সময়েই যদি নব্হরির় পিতা 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য হইয়! থাকেন, তাছা হইলে সেই সময়েই যেনরকরি 
দাস জয় গ্রহণ কিয়! ছিলেন ইহা! কখনই সম্ভবপর নহে, স্বভাবতঃ ইছাতে 
২২২২ বৎসর বাঁদ দিলেও ২০* বদর অবশিষ্ট থাকিলা, তাহার পর বিস্তা শিক্ষা 
সমদ্প ৩০ বৎদর বাদ দিতে হইবে, এ ৩৯ বৎসর বাদ দিলেও তংসঙে সংজই 
বে গ্রন্থ লিখতে প্রবৃত্ত ভইমাছিলেন কি না, তাহ! সুধীগণ বিচার করিয। 
লইবেন। এই সমস্ত কথাগুপি চিন্ত| করিয়াই আমি এ তক্তিরত্বাকর গ্রন্থে 
জন্ম কাল ১৫৯ বৎসর নিরূপণ করিয়াছি। প্র তক্তিরত্বক্ষর গ্রন্থের বর্ণিত 
সমস্ত কথাই শ্রীনরহরি দাস_লোক পরম্পরায় শ্রবণ করিয়! বর্ণনা করিয়াছেন। 
ইহ! শ্রীগ্রন্থকণ্। গ্রঞ্থের মধ্যে বনু স্থানেই বর্ণনা করিয়াছেন। কমধিক কথ| 
কি? ্রীদেবকীনন্দন দাস কত শ্রীবৈষঞ্চব বনানার কথা যখন প্র গ্রন্থের ঘাদশ 
তরঙ্গে বর্ণন করিয়াছেন, তখন ভক্কিরত্বাকর প্রণেত। শ্রীনরছার দাস যে অধিক 
দিনের লোক নছেন তাহা স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে । 

আর একট। কথ! এইযে, বহরমপুর পাকিনের শ্রীধুক্তবাবু গোপেন্্ 
নারারপ দৈত্র মহাশয়ের পিতা খনন্দ নারায়ণ ভাগবতভূষণ মহাশর আন্দাজ 
৫* বৎগর হুইল অগ্রকট হইয়াছেন, তাহার কৃত *গ্ীনরহরি দাসের জীবনী” 
স্বগীয় রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব মহাশয়ের মুদ্রিত নরোত্তম বিলাল গ্রন্থের শেবাংশে 
বর্ণন! হুইগছে তাহা অনেকেই বোধচদ পাঠ করিয়াছেন কিন্ু। পাঠ +রিলেও 
জানতে পারিবেন । এইরূপ ক্ষেতে আমার বোধহয় “উভয়েই পপ্ডিত বলির!" 
উক্ত ভাগবত ভূষণ মচাশয়ের সঙ্গে পভক্তিধভ্বাকর" প্রণেঠ! নরহরি দাসের 
সঙ্গে তাহার সৌহার্দ ছিল। 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়, উরনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পরিবার তু, ইহার 
প্রমাণ উপ্রেমবিলান গ্রন্থের ১৪ খিল।পে বিস্তৃত রূপেই বর্ণিত আছে, আবার 
নরোত্বম বিলাস গ্রন্থের ঘাদশ বিলাসেও নরোতম ঠাকুর মহাশয়ের শাখ! 
বর্ণনার মধ্যে বর্ণনা হুইয়াছে। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ভীমন্মহা প্রতুয 
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১৬৬ ভক্তি [ ২৩শ বর্ষ, ৫ম সংখা। 








প্রকট প্রার একশত বৎসর পরে প্রকট হুইয়। [ছজেন, তাছার পর 
ঠাকুর মহাশয় শ্রীবুন্দাবন হইতে পৌঁড় দেশে আসাঃ বছ দিবল পরেই গরম 
খ্চার্য) মহাশয় ঠাছার শিষ্য হইয়াছিলেন, তাহার নিকট তৎপুত্র শ্রীকৃঞ্ চরণ 
চক্রবর্তী মহাশয় শিষ্য হয়েন, তাহার নিকটেই শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী দহাশয় 
শিল্ত হইয়া বছ দিবল পরে ভাক্তরত্বকর প্রণেত! নরছরিদাসের পিতাকে 
শিষ্য করিয়াছিলেন । 

এই সমস্ত প্রমাণনুলারে শ্টভক্কিরত্বাকর গ্রন্থে॥ জন্মকাঁল কত দিবম হইল 
তাহা অনাগ্জালেই বুঝিতে পার যাইবে। সে বাহাই হউক দেড়শত বদরের 
অধিক মহে। এক্ষণে মুত্র।বন্্ের কৃপায় এই সমস্ত আধর্জনাপূর্ণ পুথীগুগা, 
রস্থরূপে পরিগণিত হইয়া গৌড়ীয় বৈধুব ভগতের কতদূর অহিত সাধন 
করিতেছে তাহ! কেহই বুঝতে পারিভেছেন *11 ইঞাকে কালমাহাত্। (ভঙ্গ 
আরকি বলিব বলুন। 

জী প্রমবিলাস, কর্ণানন্দ, ভক্ষি রৃত্বাকর প্রতি গ্রস্থ/ণের পয়ার প্রমাণ দিয়] 
বাছা 41 প্রবন্ধ লিখিয়! প্রকাশ করেন, সেই সমস্ত গ্রবন্ধ পাঠ করিয়া বাহার! দেই 
কথ! সত্য জান করেন, তাহার! সাবধান হইবেন। শাটৈতন্য লীল!র মুখ্য 
মুখ্য গ্রন্থগণের প্রমাণ প্রয়োগ করিয়। যাহার! প্রবন্ধ লিখেন, দেই সমস্ত গ্রবদ্ধই 
সতা, তদ্থ/যতীত অন্যান্য প্রবন্ধ সমস্তই শ্বকপোঁল কল্িত কলিম উপেক্ষা! করা 
বৈষ্বদান্রের কর্তব্য! 

এক্ষণে অনেকেই হ্বকগেল কলিত বাক্যে গ্রন্থাদি রচনা করিয়! বাবদায় 
করিতে উদ্ধত হইয়।ছেন এবং বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতেছেন, ইছারাই এক্ষণে 
এই গৌড়ীয় বৈষাব জগতে নামজাদ! মহা বিজ্ঞ বৈঞব। কি ৪ঃখের কথা । 
ধন/রে কাল মাাত্মা! তুমিই ধন্য।! পুব্ধ পুর্ব মহান্গণ্র রচিততগ্রস্ত এবং 
পাদ গোন্বামীগণের রচিত গ্রস্থগণে আর কাহারই আস্থা নাই, তাচা এক্ষণে 
বর্জন হইয়াছে, তাহার নাম গন্ধ আর শুনিতে পাওনা যায় না। 
হতে চলিল কি?” & 


কালে কালে 


শু নৃসংহ্প্রসা্ধ গোস্বাষী। 





* শ্রীভভিরত্বাকর গ্রন্থ লইয়া অনেক দিন হইতেই আলোচনা হইতেছে, বাজারে থে 
গ্রন্থ চলিতেছে কোন কোন স্থলে হস্তলিখিত পু'থির সহিত তাহার মিল নাই এ সংবান্গ 
জামরা গাইরাছি। জাশাকরি গৌড়ীর বৈষব সঙ্গাজ এ বিষয় স্থুবীমাংস। করিতে পশ্চ।৭- 


পদ হইবেন না| প্রবীন বৈফব লেখক শ্রীযুক্ত অচুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি মগাশয় এ বিষয়ে 
কি বলেশ আবয়| শুনিবার জন্গু ব্যগ্র রাহলাহ। (তঃ সঃ) 


জবক্রেশ্বর পগ্ডিতের জীবনী 
(১) 


আমরা পৃর্ধোই বলিয়াছি শ্রীমৎ বক্ষেশ্বর পণ্ডিতের সহবাসে দেবানঙা 
পঞ্ডিতের চিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি আকৃঃ হটয়াছিল। তিনি জগৌরাগ 
দরের চরণ দর্শন লালসার সাঁতিশর ব্যাকুল হইয়! কালাতিপাত করিতেছিল্নে, 
পণ্ডিত বক্রেশ্বর তপীয় প্রির শিহোর হৃদয়ের সংবাদ সমাকরূপেই অবগত 
ছিলেন। কুলিয়ায় প্রভু শীমাধব দ্াদের গৃছে অবস্থান কালে বতেশ্বর (দবানন্দ 
পরিতের সহিত মিলিত হুইলেন। তিনি তাহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়] 
শ্টগৌরাজ গ্রতুর শত মিলন করাইয়া! দিবার জন্য সমভিব্যাহারে লইয়া 
চলিলেন। 
দেবানন্দ শ্রীগৌরাজকে দর্শন করিতে চলিরাছেন, প্রাণে কি এক অপূর্ব 

পুলক শিহরিয়া জাগিতেছে। ক্রমশঃ তিনি শ্রীগৌরাঙল্গের সক!শে আলির! 
উপ/ছত হইলেন এবং হাহ!র অভয় চরণারবিনে দাউ প্রণাম করিয়! শত 
অপরাধীর মত কৃতাজলিপুটে দশ্ডারমান রহিলেন। পুর্বে তাহার টোল হইতে 
ছান্রগণ শ্বাস পণ»কে বাছির করিয়া দেওয়ায় প্রভু কু হইয়] তাহাকে 
তিরস্কার করিয়াছিলেন, অতীতের সেই কাহিনী তাহার চিন্তে জাগ্রত হুইয়। 
তাহাকে বাকুল করিতেছিল। কি এক অজ্ঞাত ভঙ্গে তাহ!র বাকৃশল্জি তিবে- 
হিত হইয়। গিয়াছিল। তিনি নীরবে গ্রভুন্ন চরণের দিকে চাহয়া দ/ড়াইয়া 
রছিলেন। তখন সাঁধুদ মাহাত্মো ঠাছার হৃদয় নির্শাল হইয়া গিয়াছিল, 
অন্তধ্য'মী প্রভু সমন্তই বুঝলেন। তিনি তাহার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিয়া 
জনতা হইতে কিধিঃৎ দূরে তাকে লইয়। গিকষ। জ্ঞান উপদেশ প্রদান করকেন। 
বথ! গ্রচৈতনা ভাগবতে-- 

শ্বক্রেশ্বর পঙ্িতের সঙ্গের প্রভাবে । 

গৌরচন্দ্র দেখিতে চলিল! অন্থরাগে ॥ 

বসিয়া আছেন গৌরচজ্ঘ ভগবান । 

গেবানলা পঞ্িষ্ হইল বিভমান ॥ 

দগুব দেবানন্দ পণ্ডত করিয়া। 

রহিলেন একদিকে সন্ভুচিত হৈয়া। 





৮ ভাক্তি [ ২৩শ বর্ষ, €ম সংখ] 


রী ঠৈ 





*প্রৃভুও তাঁহাকে দেখি সন্তোধিত ( 
বিরল হইয়। তানে লইয়া! বঙগসিলা ॥ 
পূর্বে তার যত কিছু ছিল অপরাধ। 
সকল ক্ষমিয়া প্রতু করিল! প্রসাদ ।” 


হইগৌরাঙ্গ, পণ্ডিতের সকল অপরাধ ভঞ্জন করিয়া তাছাঁকে বড়ই কপ! 
করিলেন। ধন্য সাধূনঙ্গের মহিমা ! ধন্য প্রভু বক্রেশ্বর!! আর ধন্য আমাদের 
গঙ্িত দেবানন্দ 1]! 

গ্ীগৌয়াঙ্গ যেখানে বিন! দেবাঁনন্দের অপরাধ ভগ্রন করিয়াছিলেন তাহাই 
পরবর্তী কালে পমপরাধ ভঞ্জনের পাট নামে বৈষুবগণের নিকট স্বর্গাদপি 
গরীরসী এক মহ।ন্‌ তীর্থক্ষেত্ররপে অছুত হইয়াছিল, পণ্ডিত দেবানন্দ এ স্থানে 
গড়াগড়ি দিয়া প্রেমের ঠাকুর শ্গৌরাঙ্জের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 
“ভু! আগ্জি এই শুভমুহতে আপনার চরণে এই বর প্রার্থনা করিতেছি 
ঘষে, পাপীতাপী বে কেহ আদির়! তোমাতে শরণাগত হইয়। অপরাধ তঞ্জনের 
জন্ত এই স্থানে গড়াগড়ি দিবে তুমি তাহাকেই পাপ ভার হইতে মুক্ত 
করিবে।” আর ভক্তবাছাকল্পতরু প্রভু আমাদের ইহাতে বলিয়া ছিলেন 
*তথাত্ত” আর তদবধি আজ পর্য্যন্ত কত শত শত পাপভার গ্রস্ত বাখিত নব 
নারী বে এই প্রণাস্থনে আলিয়া প্রেমেমাথ! তনু শ্রীশ্রানিত্যানন্দ গৌরাজ 
অভে? প্রাতৃযুগলের নাম ম্ররণ করিয়। কীর্দিতে কাদিতে তাহাদের [চত্ 
ভার লঘু করিয়া যাইতেছেন তাহার ইয়ত্বা নাই। 

কিছুদিন পূর্বে শুনাগিয়াছিল। কলির জীবের নিতান্ত হুর্ভীগ্য বশতঃ 
এই বৈকু্ তুলা ভূমি জাঁহবী জীবনে চির লুক ক্িত হুইয়াছেন। কনেকবধ 
পুর্বে আবার আমর দংবাদপত্রে পাঠ করিগাছিলীম কতিপন্ন ভক্ত 
মহাত্বার কুপায় “নপরধ ভঞ্জপের পাট” আবার প্রকাশিত করা হুইয়াছে। 
ইহার অনেক বাদ গ্রতিবাদও হুইয়াছিল। জানি ন! গ্গৌর।জর কৃপ। 
টিকিত সেই পুণ্যতৃদথণ্ড প্রকৃতই তদীর তত্রবৃন্দের আনন! বর্ধনকারী 
ন্ুপে নয়ন গোঁচন হইয়াছেন কিনা? 

প্রভু দেবানন্দকে মিষ্ট বাক্যে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেই 
সকল উপমেশের মধা হইতে আমর! বকেশ্বর প্ডিতের মাহাত্াও উপলৰি 
কহিতে পারি। বথ!-_ 


অগ্রহথাক্প ১৩৩১]  শ্রীবক্রেশ্বর পঙ্িতের জীবনী ১০৯ 








গ্রভূ বলে তুমি ঘে সেবিলা বন্ধেশ্বর | | বক্রেশ্বর হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজ ঘর। 
অত এব হৈল! তুমি আমার গোর কৃষ্ণ নৃত্য করেন নাচিলে বক্রেশ্বর ॥ 
বক্রেশ্বর পঞ্ডিত গ্রতুর পূর্ণশক্ষি। যেতে স্থানে যদি বক্রেখর সঙ্গ হয়। 
সেই কৃষ্ণপায় যে তাকে করে ভক্তি ॥ | সেই স্থানে সর্ধতীর্থ শ্রীবৈকু ময়॥ 
মহাপ্রহুর কৃপালাভ করিয়া দেবানন্দ এক্ষণে আনন্দে পৃর্ণিত তম 
হুইয়ছেন। ভিনি কৃতাঞ্জলি পুটে প্রভুর অনেক শ্তব করিলেন। তাহার 
পর বলিলেন গ্রভূ! তাগবতের তুক্ষি পক্ষের ব্যাথা আপনার গ্ীমুখ 
হইতে গুনিতে ইচ্ছা করি। প্রত আমাদের ভক্তবাঞ্। পুর্ণকাগী। তিনি 
কূপা করিয়া তাহাতে শক্তি সঞ্চার করিলেন, জার দেই হইতে দেবানন্া 
পণ্ডিত গ্রন্থ গণমধ্যে পরিগণিত হইলেন। বথা-- 


শুনি ছিজ দেবানন্ন গ্রতুর বচন। এক নিবেদন প্রভূ তোমার চরণে। 
ফের হস্তে লাগিলেন করিতে স্তবন॥ | কি করি উপায় প্রত বগহ আপনে ॥ 
জগত উদ্ধার লাগি তুমি কৃপামর়। মুণ্ঞি অপর্বক্ত সর্ববজ্জের গ্রন্থ লইয়!। 
নবনীপ মাঝে আসে হইল! উদয় | ভাগবত পরাঁড আপনে অজ্ঞ হৈয়|॥ 
মুঞ্ি পাপী দৈব দোষে তোমা ন| কিবা বাথানিব পড়!ইব ব! কেমনে। 
জানিনু | ইচ1] মোরে আল্ঞ। প্রভু করছ আপনে ॥ 

তোমার পরমানলে বঞ্চিত হইনু | শুনি তান বাক্য গৌরচন্দ্র ভগবান। 
সর্ধভূতে কৃপালুতা তোমার শ্বতাব। | কহিতে লাগিল ভাগবতের প্রমাণ ॥ 
এই মানো তোমাতে হউক অনুরাগ ॥ ্ ৬ 


অহঃপর দেবানন্দকে উপলক্ষ করিম! জগন্বাসীকে ভাগবত মহিমা বর্ণনা 
করিয়! গশুনাইলেন। 


প্রতু বকিলেন-_ ও 
ভক্তিযোগ মানত ভাগবতের আধ্যান। | ইহা বুঝ ফেসে হয় কষে প্রিয়পা্র ॥ 
আদ মধ অস্তো কতু নাবুঝয়ে ভগবত পুস্তক থাকরে যার ধরে। 
অংন॥ কোন অমঙ্গল নাঠি যর তথাকার়ে। 
ন! মানয়ে তক্তি ভাগবত যে পড়ায়। | ভাগবত পুজিলে কৃষেেের পুঁজ! হয়। 
বার্থ বাক্য বায় করে অপরাধ পায় ॥ | ভাগবত পঠন শ্রবণ ভক্কিম্য় | 
মুর্তিমন্ত ভাগবত ভক্তিরস মাত্র । ঞ রর & 


এইরূপে কুলিয়ায় নান! লীগ! প্রকাশ করিয়া দয়াময় শ্ীগৌরাজ আপন 
ভক্তগণ সমভিব্যহায়ে গ্রীবৃন্দাবন গমন করিবার মানসে প্রস্থান করিলেন। 


১১, উদ্কি [ ২৩শ বর্ধ, ৫ম লংখা। 








কিন্তু আপনার জানেন এবার তাহার বৃন্গাবনে গমন করা হয় নাই। 
কানাই নাটশালা নামক স্থানে গন করিলে তথায় তাৎকালীন গড়ের 
বাদশাছের প্রধান অমাত্যদ্বণ দবিরখান ও সাকর মল্লিক তাহার অতর 
চরণ(রবিন্দে শরণাগত হইয়া অকৈতব কঙ্ণপ্রম লাভ করেন। প্রত 
আমাদের চিরদেনই আপনাকে লুকাইতে ভাঁলবাসেন। ছুই ভাই আসিয়া 
প্রভুর চরণে পড়িলে বিনয়ের খনি প্রভু আমাদের বক্রেশ্বরাদি আপন মর্ম 
ভক্তগণকে সম্বেধন করিয়! ধলিলেন পতোমরা শ্ক্কষের নিজ জন, এই 
ছই ভাইকে কপ! করিয়া! ভ।সাগর হইতে উদ্ধার কর।” 
দবিরখান ও সাফর মক তথন গ্রতুর ইঙ্গিত বুঝিয়া ভক্তগণের 
জন্টে জনার চরণে পড়িয়া আপনাদের দৈন্ত জ।নাইতে লাগিলেন। 
উন, 
ছই জনে প্রত কৃপা দেখে ভক্তগণে। | মুকুন্দ জগদানন্দ মুয়ারি বক্রেশ্বর ॥ 
হরি হরি বে!লে সবে আনন্দিত মনে ॥ | সবার চরণ ধরি পড়ে ছুই ভাই। 
নিত্যানন। শ্ীবাস হরিদাস গদাধর। সবে কছে ধন্ ভুমি পা গোঁদাই ॥ 
বল। বাহুল্য এই ছুই ভ্রাতাই প্রভু কতৃষ্ক পরিবর্তিত হইয়! নাম 
ইইয়াছিল সনাংন ও রূপ। সনাতনের কথায় গ্রতু এইস্থান হইতে লীলাচলে 
ফিরিয়। বান। এবার আর হাছার বৃন্দাবন যাওয়। হইল ন!। 
ক্রমশঃ 
জ/ভালানাথ ধোষবর্ম্। 


আলোচন। 


সমাজে আজকাগ বৈষব পিকা করেকখানি বেশ চলিতেছে, পুর্বে 
আরও অনেকগুলি ছিল, নান! কারণে তাহার প্রচার বন্ধ হইরাছে। বৈষ্ণব 
সমাজের উপকার ও অভাব মোচন যে এই সকল পত্রিকণুর দ্বার! একেবাকে 
কিছুই হইতেছে না তাহ। ঝলাষার না| । কিন্তু বৈষ্ণব সমাজের এক মহান্‌ 
ভাব কাহারও লক্ষ্যে আনিতেছে ন!। আজ্ত সেই কথ! বলিবার জনই 
আমাদের এ দেখনি ধাঁরণ। সে অভাঁব-+নবীন টৈষব গ্রন্থকারগণের 
ক্ষার্ধাকারিতায় উৎসাহ না দেওয়া। সাধারণ সামরিক পত্রিকার এই অলাধাকণ 





পৌষ ১৬৩১] আলোচন। ১১১ 


গুণে অনেক প্রাকৃত লেখকগণ অতি অল্পকাল মধোহই খ্যাতনামা! হইতেছেন 
ইহ! এক হিনাবে স্থুথের বিষর। কিন্তু আমাদের বৈষ্ণব পান্রকা-সম্পন্দক 
গণের নিকট নবীন বৈষ্ঃব গ্রন্থকারগণ অদাধারণ আত্যাত্মিক চিন্তালীলতার 
ও গবেষণার পরিচয় দিয়াও চিরদিন অন্ধকারের আবছায়ায় ঢাকাই রহিলেন, 
এট। নিতান্তই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। 

এক সদয় বৈষ্ণব সমাজে বৈষ্ণব কৰি ও টৈষঃব গ্রন্থকারগণের এতই 
আদর ছিল যে, সে সময় মুদ্রাষস্তর ন] থাকিলেও সেই সমস্ত গীত, কবিত! 
ব! গ্রন্থ হস্তে হস্তে অন্থলিপি হইয়া সমগ্র গৌড় মণ্ডল ছাইর! গিয়াছিল। 
এন কি সমস্ত উড়িয্য।, দক্ষিণ সমুগ্ধ কুলের রাজ রাজাদের প্রতি রাঞ্জ- 
ধানি, নেপাল প্রভৃতি সুদূর প্রান্তেও সে সদস্ত বৈষধব কবিত্বের প্রসার 
হুইয়াছিল। তারপর ট্বঞ্কব কবিগণেরও যে পরম্পর গু পাল্লাপিতা ছিল 
নৈঞ্চবগ্রন্থে ৪ পদ্দাবলীক্ে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওস। যায়। তখন 
কোন বৈষ্ণব অন্যকোন বৈষুবের গুণ দেখলে আআত্মছার। প্রাণে তাহার 
প্রতি আকৃষ্ট হুটয়া পড়িতেন কিন্ত কাল মাছাত্মোই হউক বা অন্য যে 
কোন কারণেঃ হউক এখন সে ভাব উপ্টাইয়। গিয়াছে, পরগুণে শ্রীতিয 
পরিবর্তে এখন আত্ম গুণে উদ্যত্ততাই যেন অধিক দেখিতে পাওয়! বায়। 

ক্ধুনা বৈষ্ণব সপাঞ্জে সাধারণতঃ তিন ভাবের লোক দোঁধতে পাওয়া 
যায়। সাধক, লেখক, সমালোচক ৰা সংস্কারক । লেখক দলের মধ্যে 
অনেকট| বৈষ্ণব ব্যবহার অর্থাৎ গুণোল্লাদিতা দেখ! যায় কিন্তু প্রাচীন 
ধরণের কোন কোন সাধক ও নবীন ধরণের সংস্কারকদের় যে কি এক 
অবৈষঃবোচিত দস্তদয় ভাব পরিলক্ষিত হয় তাহা দেখিলেই যেন কেমন 
প্রাণের কোমলত। বিশু হুইয়! যাতে থাকে, অপরাধের ভয়ে অনেক 
সময় সকল কথ! বলাও যার না কিন্ত যে সমাজের নিষভিমানীতা ও পর 
গুপোলানিতাই মুন চিহ্, সে সমাজে এসকল ভাব বিপর্যার দেখিলে যথার্থই 
£খ হয় নাকি? অভিমান যে কুলাধকের লক্ষণ অনেকে তাহ। মনেই 
করেন নাঁ। কিন্তু একবার যদি নিরভিমানী ভক্তগণের দিকে চাহি! 
দেখেন তবে দেখিতে পাইবেন সেই সকল নিরভিমান সৌম্য মুর্তি বিশ্বপ্রেষে 
গদগদ কোমল হৃদয় তক্তগণকে দেখিলেই কাদিয়া তাচাদের পদে পড়িতে 
ইচ্ছা হয়। তাহার্দিগের অমৃতাজমান লম্মেছ মধুর বাক্য গ্ানতে শুনিতে 
অস্তঃকরণ কৃষ্ণ কুঞ্চ বলির! কাদিয়। উঠে। এত দর্শনে হয় তাহ! ছাড়া 
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[রতনের 


দুয়ে থাকিয়া এমন নেক মছাপ্রাণ ভাক্ত রসপূর্ণ পত্বাদি লিখিক্স! থাকেন 
যে, তাহ! পাঠ করিয়াও অনেকে তাছাদদের পাদপন্সে সাথ বিক্রয় কিয়া বপে। 
কিন্তু মধ্যে মধো এই প্রেমোস্ভানে ছ'একটী আগাছার আব্ছয়। দেখি 
প্রাণে যথাথই আহাত হাঁগে তাই লময় সময় চু'একটা প্রাণের ছ্ঃখ 
ফাটির বাছির হুইয়। পড়ে, টৈঞণবগণ ক্ষম। করিবেন। 

আমর! কি চাই ধদি কেহ টিজ্ঞাস। করেন তবে আমর! বলিব আমর 
চাই বৈষ্চকব লঙ্গাজে বিছজ্জনের সমাবেশ, চাই সেই বৈঞবোচিত এক 
গ্রাণতা। যদ্দি ইছাই চাই তাহা হইলেই যাহাদের চিন্তাশীলতার আধ্যা- 
স্বিকতা আছে ধাহাদের পবিগ্র লেখনী সেই পূর্ণ প্রেমাধারের প্রেমরজে 
ভূবিয। আছে দেই বৈষবকবি-বৈষব গ্রন্থকারগণ্র উৎনাহ বর্ধন যে 
একাস্ত আবশহ্তক এ বিষয়ে আর অন্বীকার কর' চলে ন|। 

আ.নক সময় কোন কোন টঞর সচষোগীদ্ধ তীব্র সমালোচনার কোন 
ফোন গ্রন্থকারকে অসাধারণ ভাবে নিম্পিই হইতে দেখা যার ইহার ষে 
কোন উপকারীত| নাই তাহা বলিতে চাই না, তবে নবীন বৈষঃব গ্রন্থকার 
গণের মধ্যে উল্লেখ যোগা গুপের সমালোচনাও থাক! দরকার বলিয়া মনে 
হয়। 

বর্ধমান লময়ে বৈষ্ণব ধর্মের হিতানুষ্ঠাত গেখকগণের সংখ্যা যে অন্য 
সং্7ায়ের তুলনা? খুব বেশী তাহ। মনে হয় না। যাহার! আছেন তাহার! 
ঘি উত্সাহ প্রাপ্ত হন তাহ! হইলে সমাজের কার্ধ) যে আায়ও ভাল 
ভাবে চলিতে পারে তাহাতে কোন মন্দ নাই। এ বিষর প্রত্যেক 
বৈষ্ণব পন্রকার সম্পাদকগপেরই বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত বলিয়া! মঙ্গে 
ক্ষবি। বিশ্বপ্রেমিকতার উত্তেজনার বৈঞুবপত্রিক। পরিচালন আরস্ত *রিয়! 
বৈষষ সমাজের উন্নতি কামনার বাহার! দীড়াইয়াছেন তাহার! হীন স্বার্থের 
বা গ্তিপত্তির লোডে নিজ নিজ কর্তব্য ছইতে বিচ্যুত হইয়া! অবারিত 
ছিতানুষ্ঠানের আশার মুলে কুঠারাখাত না করেন সম্পাদকগণের নিকট 
আমাদিগের ইছাই বিনীত নিবেদন। 








বৈষব দাস।মুদাস 
জ্ীনিতাইদাস দাস 
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প্রার্থন! 


হে সর্বধীব-জীবন দীনবন্ধু! তুমিই কর্তা, তুমিই শ্র্ট।--আবার তুমিই 
হার কর্ত।। সাধুগুরু-মুখে সর্বদাই ইছ1 শুনি, কিন্ত ঠিকমত এভাব মনে 
রাখিতে পারি না। যখন শুন তখন মনেহয় তুমিই দব, কিন্তু কার্যযকালে 
সে ধারণ! ঠিক থাকে না। হয়ত একটু সখ পাইলাম বা লোকের কাছে 
একটু বাহবা পাইলাম, অমনি অহঙ্কারে মাতিম্া তোমার কথ! ভুলিয়! 
গেলাম; বার ধেমন হংখের সাড়! পড়িল, অমন হা! ছুতাশ কর! 
কাদিয়া আকুল হইল!ম। বুঝিতেছি এ সকলই তোমার অথটন-ঘটন-পটিয়লী 
মারার খেল।) মারার বিঘু্ধ বলিয়াই তো'মা'র লীলাখেলা বুঝিতে পারিতেছি না | 

দয়াময়! তুমি কূপ! না ক্করিলে ত তোমার মায়ার হাত হইতে পরিস্রাণ 
পইবার কোনই উর্গায় নাই, তুমিই ত বলিয়াছ যে, *সত্বাদি গুণ-বিকারময়ী 
অলৌকিকী আমার মায়! নিশ্চয়ই দুস্তরা, যাহার! অব্যভিচারিগী ভক্তিতার| 
আমাকেই ভজন1 করে, তাহারাই এই মায়া অতিক্রম করিয়! আমার স্বরূপ 
জানিতে সমর্থ হয়।* প্রত, এ ত তোমারই শ্রীমুখের কথা? অতএব হে জীব- 
বখলল! তোমার তব লানিবার, তোমাতে আত্ম-নির্ভয করিবার, তোমাকেই 
একযাত্র পরম! গতি বলিয়! বিশ্বা করিবায় শক্তি দাও। তোমার তব জানিয়! 
তোষার অনীম বর্তৃত্বে আমার এই কল্গিত কর্তৃত্ব মিশাইয়া আদি তোমার 
হইয়! ধণ্ত হইয়! যাই। 

বাহার প্রস্তাবে তোমার ভাবে ভাবিত হইর়! অজ্ঞান নাশ করিয়া 
জীবের একমাম ভজনীয় দয্ারসাগর় থে তুমি, সেই তোমাকে তন! 
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করিতে পারি--তোমাকে আমার সর্ধরকমের আপনার করিয়া লইতে পারি 
এমন উত্তম! ভক্তি দাও। অজ্ঞান-অশধারে সংসার-তাপে তাপিত হুইয়! 
দিবানিশি জবলিয়! পুড়িয়া মকিতেছি। আম যাই করি না-তুমি ত দয়ার 
সিদ্ধ, তুমি দয়! করিয়! আমাকে তোষার ভাব-সিদ্ধুতে ডুবাইয়া দাও । আমি 
তাবপি্কুর স্থণীতল বারিম্পর্শে সকল জাল! হগ্রণ ভুলিয়। শীতল হইয়| 
বাই।_- আমার দঞ্জিবজীকন ধন্য ছইরা যাউক। 

মোহমদিরায় বসাক ছিাছিত জ্ঞানশূন্ত হুইক। নাঝখভাবে সর্বদাই 
অধঃপতনের (দিকে চলিয়াছ। লোকদ্েখানভাবে হয়ত কখন কথন তোমায় 
ডাকি কিন্তু দয়াল! সে ভাকাতে! ডাকার মত নয়, তাই বদ্দি হইগ্ তাহ। 
হইলে সেই ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই ততোমার সাড়া পাইতাম। ডাকার মত 
করে? যদি একবারও ডাক! যায় তাহ! হইলেই নাকি ছুঃখ-পরিভাপ একে- 
বায়ে দূর হইয়া যার। কিন্তু আমার ত ছ্িন দিন হুঃখ দূর হওয়া দুরে থাকুক 
বাড়িয়াই চলিয়াছে। তাই মনে হয়__ 


যেভাকে ভূমি দাও দেখা, 

লে ডাক মোর হয়নি শেখ। 

যা ডার্ক সে ফাক ফাক 
তাইতে দেখা পাই না। 


শিখায়ে দাও প্রভু লেই ডাক, যে ডাকের সঙ্গে সঙ্গে তোমার 
ঘ্রিসুবন-ঘোহন জিতজ-হক্িম.মুযলি-মোহলমুরতি ভ্বদয়ে ভাগিয়া উঠে। 
শিখায়ে দ।ঙও গরু পেই ডাক, যে ডাকের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাপ আকুল 
হইয়।! তোমান্স এ কোটাচজ্জন্থণীতল ধবলবজ্ঞাস্ণ-চি্কত-চরণে প্রাণ 
লুটাইর। পড়িতে পান্ধে। হে অনন্ত-লীলা-বিলাসী-গোবিন্ব! বাসনায় সঙ্গে 
ভেগও অনেক হইয়াছে, আর লয়) এবার আর নূতন করিয়! বাসন! 
দাগাইয়া আমাকে ভুলাইও লা, তোমার প্রেমে হাতাইম| গোমার ভাষে 
ছিতোর় করিয়। রাখ) এব হীনহীনের ইহাই গ্রার্থন।। 


বিশ্বরূপের সঙ্গীত 


(২২) 
৩৭ 1-- ( ফিব1) ধন্ত--লীলা ধন্ত। 
( মনি) এ লীলা-খেলার কে করে জঅন্থ। 
কত, বিরিঞ্ি বাসব মানে পরাত্তব 
ধ্যান ধরে' রয় যুগ-যুগান্ত ॥ 
সেষে। অপাখের নাথ প্রতু জগন্গাখ 
₹কপা-গুদে গুপরত। 
তাই, রাখিতে স্মরণ করেন পালন 
শরণ।গত জীবে একাস্ত ॥ 
ও মে, পাষণ্ড ছুর্জন পীড়নে হখন 
জীব হয় মতিভ্রাস্ত। 
তখন, হিতে ভূ-ভার হন অবতার 
নাশিতে ছৃষ্ঠ অন্থয় অশান্ত ॥ 
ই/রে, অনার্দি কালের যাঁত।য়াতে 
ছুর্বাসনা শ্রমে শ্রাপ্ত। 
খ “বশ্বরূপেঃ” হববরিতে বাদনা' 


লতিতে যুগল-চরপ-গ্রাস্ত ॥ 
সম্পাদক 


উপাসনা কোথায় ? 
('পল্গীবাসী” হইতে উদ্ধৃত ।) 


আমব। দৈনগগিম লমন্ত কার্ধোরট সঙগ্ধ পাইতেছি। কিন্ত উপালনা ফাটি 
বায় লহ আর পাই আ। দা্বন্জীীবনে ভগবানকে ভাঁক। গন গার কোল 
প্রয়োজন বলিগাই আমাদের €বাখ ধাকিঞেছে গা এমসই জাঁবে বিল জিন 
জাজ! ধর্ণহীজ জীবন বার কষরি€তছি+ এীদনাগন্ক্ক বলিজাছেন-” 





১১৬ ভক্তি [ ২৩শ বর্ষ, ৬ঠ্ঠ সংখা 








বিলেবতোরুক্রমবিক্রঘান্‌ যে ন শগঃ কর্পপুটে ন্যস্ত । 
জিহ্বাসতী দার্দ(রিকেব সত নচোপগারত্যুরুগায়গাথাঃ ॥ ত1১২৩২, 


অর্থাং--বাহার কর্ণযুগ্গল উরুক্রম নাঁরায়ণের লীলাকথা শ্রবণ নল করে, 
তাছার কর্ণ ত সামান্ত গর্তের তুল্য এবং যাছার জিহ্ব! শ্ভগবানের গুণানুবাদ 
কীর্তন না করে, ভাহার জিহ্ব। ত ভেক-জিহ্বারই তুল্য । 

নয়নে তো। পৃথিবীর সকল সৌন্দর্যাই অহরহঃ নিরীক্ষণ .করিতেছি। কিন্ত 
ক ভগবদৃবিগ্রহ মুর্তি-দর্শন করিবার জন্ত দিনাস্তে তো একবারও আমাদের 
রূতি মতি জাগিতেছে না । ভাগবত শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন-_. 


ব্হ্জিতে তে নয়নে লরাণাং ল্দানি বিষোন” নিরীক্ষতে| হে। 
পাদ নৃণাং তৌদ্রমজন্মভাতে। ক্ষেতরাণি নান্রব্রগতোহরেষৌ ॥ ভা২-২ঙা২২ 


অর্থাৎ-_ধে চক্ষু তগবান্‌ হরির শ্রীমূর্তি দর্শন লা করে, সে চক্ষু কি আবার 
চক্ষু? সে ত মযুরপুচ্ছে যে চক্ষুর আকার আছে, তাহারই মত বৃথা চক্ষু এবং 
বাহার পদঘয় ভগবান্‌ বিষুর লীলাঞ্থলা সকল দর্শনার্থ গমন করে নাই তাহার 
পদ তো বৃক্ষজগ্গের সায় শ্থাছু হইয়াই রহিল। 

সেইজন্ত জীবন থাঁকিতে থাকিতে--ইন্দ্িয় সকল শ্ববশে সবল থাকিতে 
থাকিতে ভীবন ও ইন্জ্রিয় সার্থক করিয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। দেচের 
জন্ত-_ভোগের জন্ট--বিলাসের জনা সব ভুলিতে বলিয়াছি। দেহটাকেই 
সর্বন্থ করিয়। তুলিয়াছি। দেহের ভগ্ভ যাছ। নুখভে!গের প্রয়োজন, তাহাকে ই 
জীবনের চরম কার্ধ্য করিয়াছি। কিস্তুহায়! এ দেহের পরিণাম একবারও চিন্তা 
করি দেখা হইয়াছে কি? শাস্ত্র বলিয়াছেন-_ 


অমেধ্যপূর্ণে কুমিজালসন্থুলে, স্বভাবহুর্গদ্ধিবিনিনিতান্তরে । 
কলেবরে মুপুগীষভাবিতে, রমস্তি মুড়া! বিরমন্তি পণ্ডিত: ॥ 


আচার্ধয'শদ্বর ঘেষণ। ককক়াছেন__ 
“কে বান্তি ঘোরো৷ নরকঃ শ্বদেহঃ' 

অর্থাৎ নিজ দেহের তুল্য আর ঘোরদক্নক নাই। বিষুপুরাণ দেখুন, মহাভারত 
দেখুন, জসংখ্য প্লেকে দেহাত্বাবাদ মিরসন করিয়াছেন। কিন্তু কালের বিচির 
বিধানে এমনই আমাদের কুচিবিকার জন্সিয়াছে যে, এই দেহকে এবং থেছের 
তৃপ্তির নিানীভূত যাবতীয় পদ্গার্থের প্রতি বারন! স্বত্তই ধাবিত হুইতেছে। 
“এই গেছেরজস্তই বিলাসে প্রতৃত্তি, বিলাসের জন্ভই ধনে আকাজ্ক।, আর ধনাছয়- 
পেয় জান্তই ফে-কোন অসহুপায় অবলন্বনেও অকৃ্া,- নান! প্রকারে আনব! 


মাথ ১৩৩১ | কাজাভরে ১১৭ 


জবার ঘোর দেহাত্মধাদী হইয়া! পড়িয়াছি। অধাত্ভূমি ভায়তবর্ষে ইহাই 
বৈদেশিক সভ্যতার' সর্বাপেক্ষ। জয়ন্তস্ত | 

যাহাকে একবার হেলে, দর্শনের দকল পিপাস। মিটিয। যান, যাহার কথা 
করতে করতে অনস্ত রন লাভের বসন! আকুল করিয়। তুলে, যাহার বূপ, 
'ণ লীলার মধুরবাপী শুনিতে শুনিতে কাণ, প্রাণ জুডাইয়! ার--আমর| কি 
তাঁহার শিকট চইতে চিঃদিন দুরে দূরেই অবস্থান করিব? তাঁহাকে ক।ছে 
আনিবার কথ! উঠিলেই এত ভঙ্গ পাইতেছি কেন? উপাসনা যে, সতত 
তাহারই সনলিধ্যলভ। সাহু করিয়া কয়জন বলিতে পারিতেছে--ঝীবনের 
সকল কাজের ভিতর তুমি আসিফ! দাড়াও! আমরা যেন সতত তোমার আদেশ 
মাথার লইয়া সংস।র-পথে যা! করিতে পারি। আমহ়1 যেন মনে, মুখে, কাজে, 
কথার বলিতে পারি। 

শ্রীকান্ত বিঝে! ভবদাজ্ঞয়ৈব সংসার-যাত্রামনুবর্যিষে ॥৮ 

সময় নদীর স্রোতের মত চলিয়া যাইতেছে। সে তোকাহাযই জন্ত অপেক্ষা 
করিবে ন।। তোমার আধু দিনের পর দিন ফুঝ।ইয়। যাইতেছে। একবার 
জীবনের কাজ করিয়া! লও । 

আ.যুহরতি বৈ পুংসামুস্তরস্তঞ্চ যরসৌ। 
তন্তর্থে যতক্ষণে! নীত উত্তমঠক্লীকবার্তয়।। ভাঃ--২,৩১৭ 

এই শূর্ধ্য প্রতিদিন উদয় ও অন্তাচলে গমন করিয়া সকল কেোকেবই আফু 
হরণ করিতেছেন, শুধু যে ব্যক্তি ভগবাঁনের কথ! লইস্জা কালাতিপাত কয়েন, 
তাহার জীবন বৃথ। নষ্ট হয় পা। রধরন্বামিপাদ ভাই ম্পষ্টাক্ষরে 
বলিয়।ছেন-- 

প্বুষৈবক্ষীয়মানমাঁযূ হরিকথন্ন| সফঙং কুরু 
আয়ু ত যাইবেই, হে মানব, শ্ীভগবৎ-কথালাপে সেই আমু সার্থক বর। 








আর, ওরা বর 


কালা-তরে 
কালার বিনে মরমে মরেছে সাধের ফুঞ্জবনে-- 
অলিকুল আর গুপররে লাঁকঃ 


হুন্বাবনের বালা, 
পুপকলির সনে ! 
কে দিযে গলায় ? শুকারে গিয়েছে বশীর হরেতে উদাস হইয়া 


মালতী পুষ্প মাল! বামার হয়ন| ভূল, 


১১৮ কি [ ২৩শ বর্ধ, *ঠ সংখা 


১১১১১১১১১১2 








হমুন! ধছেম! কুল কুজু রবে যাখাল দাচেনা পথে ছেজে ছলে 
ফুটেন! কদম ফুল, মাথি গোধুলির ধুলি , 
কোথা সে পায়ের ঘাট ?1--. শীরব মকল তান... 
গোপের বালার। যায়নাক' গর ব্রজবা'সগণ তুলে গেছে লবে 
ছধ বেচিধার হাট! হাসিরাশি আব গান। 
গোঠেয় ধেনুরা বায়নাক+ মাঠে --- 
উচ্চে পুচ্ছ তুলি, 


শ্রীপ্রভানচন্্র প্রামাপি ₹। 


জীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের জীবনী 
(৭) 


প্রভু নীলাচলধামে অষ্টাদশবর্ধ অবস্থান করিয়াছিলেন। উতৎকলবাসিগণের 
পন্ধম সৌভাগ্য ঘে, তাহারা বাঁঙীলীক ঠাকুর শ্রীগৌরাজনুনরকে দীর্ঘকাল ধরিয়। 
চল জগন্নাথের পার্খে দচল জগন্নাথরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রেম ও ভক্কি- 
ভরে সেব! করিবার সৌভাগ্য লা করিপাছিলেন। প্রভূ নীলাচলে কাশীমিশ্রের 
ভবনে একটা নির্জন প্রকোষ্ঠে অবন্থান করিতেন। উডিষ্যাঝাসিগণ এইরূপ শুদ্র 
গৃহকে গম্ভীর বলে। প্রভুর অপ্রকটের পর বত্রেশ্বর পণ্ডতই গৌর- 
গন্ভীয়ায় গদি প্রাণ্ড হইয়া এই আশ্রমের মহাস্ত হুইয়াছিলেনে। এই 
গৃহে মহাপ্রতুর খড়ম, করঙজজগ ও গাত্রের কন্থাথানি সবত্বে রক্ষিত জাছে। 
পরবর্তী যুগে কম্থাথানি হইতে ভক্তগণ অল্প অল্প করিয়। ছিড়িয়। লইতেন 
বলিয়া উহা! একটি ক্ষুদ্র কাচাধারের মধ্যে সত্ব রক্ষিত হইয়াছে, কাথা 
খনর আন্বাজি ছয় আনা রকম আছে। করুজটী কয়েকবৎমব পুর্বে জনৈক 
তক্তের হন্ত হইতে পড়িয়া গির! তগ্ন হয়! গিয়াছে, এখন এ ভগ্ন অধন্থাতেই 
কল়্জটা গম্ভীর! মন্দিরে আছে। 

প্রভুর অগ্রকটের পর ভক্তগণের যে অবস্থা হইয়াছল তা! বর্ণনাতীত। 
নিদারুণ শোকে গ্াহারা! যেন স্পঙ্গন রহিত হইয়া! পিম্াছিলেদ। প্রন্তর- 
ুর্তিত্ব ভার সকলে আপন আপন আশ্রজ্ে বলিম্বা অশ্র মোচন ও দীর্ঘ 


মাঘ, ১৩৬১ ] ভ্রীবত্রেশ্বর পঞ্চিতের জাবনী ১১৯ 


ব্ঃশ্বান ভাগ করিতেন। এই সময়ে প্ালবামাচারধ্য ব্ীলাচলে আলিয়। 
ব্ত্রেশ্বর পঙ্ডিতের মাশীর্ঝদ 'লান্ব করিয়াছিলেন। য্থ।--. 











প্চলিলেম শ্রীনিবাম বিহ্বল অন্তর । | অঙ্গেহৃত্ত দিয়া কথ! কছে ুধাময়॥ 
যথ! বলিয়াছেন পণ্ডিত বক্রেশ্বর ॥ তালহইল আইলাগীগ্র দেখিছু তোমায়ে। 
ভূমে পড়ি তার পাদপন্মে প্রপমিলা। | বহু কাধ্য প্রভু লাধিবেন তোমাদ্বারে। 


উটীনিবাসে দেখি পণ্ডত সুখী হৈলা॥ | এত কছি অধৈর্য হইল। মহাশয়। 
আইন বাপ বলি তুলি লইলেন কোলে । | পরম বাৎসল্যে পুনঃ পু”; আলিঙগর॥ 
শ্ীনিবাস-আঞ্জ সিঞিলেন নেআজলে ॥ | যগ্যপিহ উরনিবাসে নারয়ে ছাঙিণ্ডে। 
বসাইল নিকটে বাৎসশ্য অতিশয। তথাপিহ আল্ঞাদিল! সবায়ে মিলতে ॥* 


শ্রীনিবাদ আচার্ষে!র সহিত মিলিত হইবার অয়দ্দন পরেই বক্রেশখর 
পঞ্ডিত তিরোছিত হূইয়াছিলেন। কারণ, শ্রানবাল শ্রক্ষেত্র ত্যাগ কনিয়! 
ফাইবার চল্লদন পর যখন ননোত্বমধাস ঠাকুর মহাশক্গ নীলাচলে আগমন 
করেন, বত্রেশ্বর পণ্ডিত আর তখন ইহ জগতে ছিলেন না। ঠাকুর মহাশঃ 
এ আশ্রমে শ্রগোপালগুরুকে মহাস্তের পদে অধিঠিত দেখিয়াছিলেন। 
ইনি বক্রেশ্বর পণ্ডিতের অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সেখক ছিলেন। ঠাকুর 
নরোত্ম, মহাগ্রতুর শব্যাদি দর্শন করিয়া অতীব কাতর হুইয়। পড়িল 
গে! পালগুরু তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া সাত্বনা ছ্বিয়াছিলেন। 

পূর্বেই বল়্াছি গৌরাঙ্টাদের অনর্শনে হক্ষেত্রবাদী তক্তগণ স্ুধন আধা 
দেখিন্স'ছিলেন। তাহার পর তক্তগণ পরামর্শ করিয়। বক্রেশ্বরকে ই শক্ষেত্রে 
গ্দি দিলেন। বক্রেশ্বর নীলাচলে শ্ীগৌরাঙ্গের আশ্রমের গদি পাইয! আপন 
সম্প্রদায়কে "নিমানন্দ সম্প্রদার* নাষে অভিছিত করিয়ছিলেন। 

এই “নিমানন্দ সম্প্রদায়ের” ইাতবৃত্ত সম্বন্ধে হই প্রকার মত দেখ বায়। পথ্থা- 
পুরাণে লিখিত আছে যে, শ্রা, বঙ্ধ!, কুদ্র ও সনক কণিধুগে বৈঝঃব সম্প্রদায় 
প্রবর্তক হইবেন। আবান্থ এই চারি সম্প্রদ।য়ে চারিজন প্রধান মহন্ত আবি" 
ভূত হুই়্াছিলেন। বথ| ভক্তমালে _ 


সম্প্রদায় গুরু শীল রামানুজ স্বামী। 
চতুণ্দুথ সম্প্রদায় মাধবাচার্ধ্য নামী ॥ 
বিষুশ্বামী মহান্ত গ্রীরত্্ সম্প্রদায়। 
ন্থাদিত্য চতুঃসন সনক সম্প্রদায়॥ 


১২০ ভক্তি [ ২৩শ বর্ধ, * নংখ্য। 








এই নিস্বাদিত্য ব| নিষ্বার্বা সম্প্রদায়ের ৩৮ পর্যায়তুক্ত গুরু শ্রীমক্ারান়ণ স্বামী 
একসময় তীর্থ-পর্ধ্যটনের পথে ব্রিবেণী তীর্থে মুক্তবের্ণীতে স্নান করিতে আপিয়'- 
ছিবেন এবং এই সময় এই স্থানে পতিত বক্রেশ্বর তাহার নিকট হইতে বিজুর 
দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বক্রেশ্বয় এই নিম্বাদিত্য সম্প্রদাচকে প্নিমানদা সম্্রদা ৪” 
নামে অভিহিত করিয়াছিলেন । 

অপর মত এই. ষে,_-নিমাইঠাদের নাম হইতেই প্নিমানন্দ সম্প্রদায়ের” 
উত্পত্তি। বৈষ্ধগণ প্অনুরাগবল্পী* গ্রন্থযানি প্রামাণিক বোধে মানা,করিয় 
থাকেন। ইহার মতে প্রীমৎ ঈশ্বরপুরী মাধব সম্প্রদায়তুত্ত ছিলেন। কিন্তু মহা প্রভু 
পুরী গৌলাইয়ের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে ওঁ সঙ্জ্মদায় ধন্ত হইয়াছিল। 
গল্পে মহাপ্রতৃর_ইচ্ছানুদারেই সম্প্রদায়ের নাম "নিমানন্দ সম্প্রদায়. হয়।' ষথা-_ 


*ঝ(পৌ ্রীমধব।চারধ্য ভাষ্যকার হয়। | শ্রীমক্সহাপ্রভু বে প্রকট হইল। 
মাধব-ভাষ্যে ভক্তিতত্ব করিয়াছে নির্ণয় | | সর্বনাম পুর্বে নাম নিমাই পাইল|॥ 
ঈশ্বরপুরী গোলাঞ্ে পর্যন্ত এই মতে । | সেই নামে মহাপ্রভূর স্বেচ্ছা অনু ক্মে। 
মাধব সম্প্রদায় বলি জগত বিখ্যাতে ॥ | নিমানন্দী সন্প্রদায় হইল নিয়মে ॥* 


আবার,ভক্তিত্বাকর গ্রন্থও এই মতের সমর্থন করিয়া বপিতেছেন - 


প্রভূর,অতুভশক্তি কে পারে বুঝতে । | নিত্যানন্ন প্রহর এ নামে অতি প্রীত ॥ 
ন্মানন্দ সম্প্রদায় হেল তু হৈতে ॥'2:| নিমাই প্রদান কৈল! জগতে আনন্দ। 
গ্রভু নামমধ্যে মুখা নিমাই পণ্ডিত। | এই হেতু অবনী বিখ্যাত নিমানন্দ ॥ 


এখন বুঝ। যাইতেছে শ্রাগৌরাঙ্গদেব মাধব সম্প্রদায়ভূক্ত বৈষব হুর! 

ছিলেন। এই মশ্প্রদায়-প্রথালী আমরা বক্রেশ্বর পঞ্জিতের প্রধান শিষ্য জমদ্‌ 
গোপাল গুরুককত একটা শ্লেক হইতে বিস্তারিত ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
যখ।.-. 

শীমললারারণে! ব্রদ্ধ। নাঁরদে। ব্যাস এব চ। 

শ্ীলমধ্যঃ পদ্মনাভো! নৃহরি মাধবস্তথ' ॥ 

অক্ষোভে। জয়ভীথশ্চ জ্ঞানসিন্ধুম হানিধিঃ| 

বিস্তানিধিশ্চ রালেন্দ্রো ভয়ধন্ম মুনিস্তথ|। 

শমান্‌ লক্ষ্মীপত্ি$ শ্রমন্মাধবেন্ত্র পুরীশ্বরঃ ॥ 

ততঃ প্কফ্ণঠৈতন্তঃ প্রেম কল্লক্রমো! তুবি। 

নিমাননাখ্যয়! যোহসৌ। বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমগ্ডলে 


মাঘ, ১৩৩১ ] শ্রীবক্রেশ্বর পষ্জিতের জীবনী ১২১ 








অর্থাৎ ভ্রীমন্নারারধ, বক্ষা। নারদ, ব্যাস, শীল মধব, পগ্মনাত, নক্হাপ্ম, 
মাধব, অক্ষোভ, জয়তীর্থ, জ্টামলিল্ভু, মহানিধি, বিদ্য।নিধি, রাজেজা, জগ ধর্খরধুলি, 
পৃরযোভম, ব্রহ্ধণা, ব্যাসতীর্থ মুনি, ভ্রমন লক্ক্মীপতি, শ্রীমন্‌ মাখবেজ্ে পুরী, 
ভীপাদ ঈশ্বরপুরী, তাহার পর গ্রেমকলপতরু শ্রীকৃষ্টৈতন্ত, এই প্রকৃকটৈতন্ 
সন্গ্রদার ক্ষিতিমণ্ডলে *্নিমানন্ন সম্পদ য়” নামে বিখ্যাত। 

পণ্ডিত প্রভুর ভিরে!ধানের পর তাহার শিক্ষক গোপালগ্ুরু গোশ্বাশী গদি 
পাইয়াছিলেন। ছিনি এই মঠে রাধাকান্ত নামে এক দেব! প্রকাশ করিক]- 
ছিলেন। কর্ধেক বৎদর পূর্ব আমরা এফবার নলীলচেলে গিয়া গৌরাঙ্গ গল্কী- 
রায় রাধাকান্ত বিগ্রহ দর্শন করিয়। আপিরাছি। ইহাক্স সহিত নিতাই গৌনের 
বিগ্রও.আছেল। কিন্তু এ বিগ্রং্ধরের তেমন লবদ্বে দেব! পুজা হয় বলিয়া মলে 
হইল না। বিশেষতঃ গম্ভীরা-গৃহে রক্ষিত মহাপ্রভুর কন্ধ।, কর, খড়ম প্রভৃতির 
বত্বের সহিত পুঞ্া! হওয়া! উচিত। বর্তমান মহাস্ত অপরাপর দেবস্থানের 
মহাস্তগণের গার ভোগী ও বিলাপী বণির! গুন্যি। আপির়াছি। বন্দ ইহা 
সত্য হয় তাহা হইলে ষে নিতান্তই পরিতাপের বিষ্ন তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
মঠ-বাড়ী বর্তম।নে রাধাকান্ত মঠ ঝ1 বড় মঠ নামেই পরিচিত। 

শ্রীবৃন্দাবনে জীব গেন্বীর কুঞ্জমধ্যে নিমানন্দ সন্প্রদ কের বৈফবগণের আর 
একটা পাটবাড়ী আছে। উহ? ছোট মঠ নামে আভহিত। প্রীম্দ গোপাল 
গুক গোস্বামী ইহারও প্রতিষ্ঠাতা এবং তাহার শিষ্য প্রশিব্য ক্রমে ইহার অহান্ত 
পদে অধিঠিঠ হইঃ1 আসিতেছেন। গোপাপ গুরু বৃন্দাবনে জীবের নিকট 
বছদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এ সময়ে তাঁহার অনেক শিষ্য হইয়াছল। 
বৃন্দাবনবাসী সেই সমস্ত বৈষণবগণ "[নমাই-সম্প্রদায়ী” এবং “ম্প্ট-দায়ীক* বৈষঃব 
নামে পরিচিত । ইহাদের মধ্যে রাঁধাবল্লভ দ।স লামক জনৈক বৈষ্ণবের নিকট 
হইতেই অগ্ুঝাগবলী প্রণেতা মনোকর দাস মহাশয় জ্ীীমদ্‌ গোপাণগুরু কৃত 
ভীমন্মহা প্রভুর সম্প্রদায় নির্ণায়ক পিখিত বিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছলেন। অনু- 
রাগবল্লী গ্রন্থে ঘটনাটা এইভাবে বর্ণিত হুইয়াছে। 
"তবে শবৃন্নাবন মধুরার চারি। সর্ব তল্লাস করি চিন্তিত হইয়।। 
সম্প্রদায় তা সভারে করিল পুঞ্জারী ॥ | এইমত কথো দিন ঢুড়িতে চড়িতে। 
তিন সম্প্রদাক্স আপন গুরুর প্রণালী । | জাচন্িতে পাইলাম গ্রভুর কৃপাতে ॥ 
আনির়। দিলেন তাহ দেখিল সকলি॥ |" শ্রীজীব গো ষ্বামীর কুঞজে একঅন। 
মহা প্রতুর সপ্প্রদার বিবরণ না পাঞ। | | গ্গোপালগুরুগোসাহর পরিবার হন॥ 

১ ্ 


১২২ ভক্তি [. ২৩শ বর্ধ, ৬ সংখ] 





নিউিঠির রত নিউটন টিতে 
রাধাবল্পন্ত দাস নাম গ্রাচীন বৈষঃব | | স্পা করি দিয়া কফৈল গঙ্দেহ ছেদন 
তারে নিবেন কল এ আখ্যান সব॥ | মহাপ্রভুর পর্ষদ পর্ডিত বক্রেশ্বর। 
তিহে! কহেন প্গোপালগুরুগে,সাই। | তাহার সেবক শ্রীগোপাল গুরুৰর ॥ 
ইহীক্,নির্ণর কদিয়াছেন চিন্ত। দাই ॥ | গ্হরি নাম ঢাখসন্প্রদায় নির। 
এত কহি মোরে এক পত্র পুরাতন। | আগেই কিয় বাখিক়াছেন মহাশয় | 
মহান্ত গোপাল গোস্বামীর সহিত ৭গুরু* শব যোগ হওয়। সম্বদ্ধে এই 
প্রকার বৃত্তান্ত শুন! যায়।--ভ্ীনীব গোস্বামীর চিহ্বায় শ্রীহরি নাম 
মর্ধণময়েই আবরাম ভাবে উচ্চারিত হুইভ বলিয়া তিনি মল মু তাগের সময় 
রসনা! বন্ধন করিয়। রাখিতেন। একদিন গোপাল তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া 
ক্কঠাঞ্চল পুটে বিনিতভাৰে বলিলেন, প্রভু! আপনি দৎমুত্র ত্যাগকগে 
দেছকে অগুচি বিবেচন1 করিয়া জিহ্বায় সুমধুর হরিনাম উচ্চারণ হইতে দেন না, 
কিন্তু দহ ভ ক্ষণভঙুর, বদি দৈবাৎ এ অবস্থাতেই £ই দেঠের পতন হয় সাহা 
হইলে ত মৃত্যুকালে মার হরিনাঁন জপ কর] হইল ন। 
ভীতীব ইহা শুনিয়া] বড়ই আনন্দিত হইলন এ বলিলেন-_-"গে।পাগ, তুম 
স(ধু, আর তোমার উপদেশটি অতি উপাদেয়। তদবধি তিনি গোপালকে 
গুরু বলিয়া ডাকিতেন এবং গোপালও গোপালগুরু নামে সেই অবধি স!ধারণ্যে 
পরিচিত হইলেন। 
গশ্রমন্মহ! গ্রভূয় উপদেশ, তারকত্রদ্দ ফল নাম বত্রিশ অক্ষরই কলিকালে 
একমাজ জপ করিতে হইবে। শ্লোকটী এই-- 
“হরে কষ হরে কষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হয়ে। 
হয়ে রাম হরে বাম রাম রামহরে হরে ॥* 
এখন গোপালগুরু কৃত ইছার সুমধুর বাথ্য। শ্রবণ করুন,-_ 
"বিজ্ঞাপ্য ভগবত্ত্বং চিদ্ঘনানন্দ বিগ্রহং। 
হরত্যতিভাং তৎকার্ধ্য যতোহরিরিতি স্তুতি ॥ 
হরতি শ্ীকৃষ্মনঃ কৃষ্ণাহলাদ শ্বরূপিণী। 
অতো] হরেঙ্যনেনৈব শ্রীরাধ! পরিস্বীর্তিতা ॥ 
আননৈক ন্থুখস্বামী শ্বামঃ কমললোচনঃ। 
গোকুলানন্দনে! নন্দমনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্ধতে ॥ 
বৈদ্য সার সর্বান্থ মুর্তিং লীলাধিদেবতাং। 
রাধিকাং রমগ্কেছিতাং ছুম ইত্যাভি ধীয়তে 1০ 


মাধ, ১৩৩১] জীবক্রেশ্বর পঞ্চিতেয জীবনী ১২৩ 


০ 


অর্থাৎ--চিদ্ধনানন্দ বিগ্রহ ভগবতত্বকে বিশেষরূপে জানাইর! অবিস্ত। ও 
তাহাগ্ন কার্ধাসমূহ হয়প করেন বলিয়াই “হি” এইরূপ কথিত হুন। 
গরাধ! গ্রীকফের আহল,দ স্বরূপিণী। তিনি শ্রীকফের মন ছরণ কর়েন। 
এই হেতু “হরি” শঙ্ধে শ্রীরাধ! পরিকীর্তিতা হইয়াছেন । 
কেবলানন্দ সুখের স্বামী, শ্যামবর্ণ কমল লোচন, গোকুলানন্দ নন্দ নম্কনই 
“কৃ্চ" শবে উক্ত হইয়াছেন। 
জ্ীরাধামুর্তি রসিকতার সার সর্বস্ব স্বরূপ। তিনি লীলার অধিদেধতা। 
ধিনি ন্বিত্য সেই শ্রীরাধায় সহিত রমণ করেন, তিনিই “রাম” শবে অভছিত 
হন। এই ব্যাখ্য। সন্বদ্ধে জনুরাগবন্লী গ্রন্থে এইরূপ অভিমত দৃষ& হয়। 
শহরিলাম মধে) তিন নামের কথন। 
হরে কৃষ্ণ রাম ব্যাখ্যা শুন দিয়া মন॥ 
হরিশবে সম্েধনেহ হয় হরে। 
হর! শে দক্বোধনেহ হর হরে। 
তাথে হরে শবের ব্যাখ্য। হই প্লে:কে কর। 
কষ রাম নাম অর্থ দুই ক্লোকে হয় 
এই চারি গ্লোকে করি হরিনাম ব্যাখ্য। ৷ 
মহ!গ্রতুর পরিবার প্রতি দিল শিক্ষা ॥ 
গ্রোপালগুরু পূর্বলীলার বজের ন্ুমুখী নানি গৌপিক! ছিলেন। এই 
নুমুখী ভ্রীললিত। দেবীর যুখমধ্যে পরিগণিত! ছিলেন দেখ! বায়। 
গোপালগুরুর তিরোধানের পর তাহার প্রি শিষ্ঠ ধ্যানচন্ত্র গোস্বামী 
গদি পাইক়্াছিলেন। ইনি একাধারে বছ শান্রদশশী ও উচ্চাঙ্গের সাধক বৈষ্ণব 
ছিলেন। বৈষবধর্দদ সংক্রান্ত অনেক গুহতত্ব প্রকাশ করিয়। তিনি জজনীলায় 
সাধকগণের পরম মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। রাধাকান্ত হঠের পূর্বাপয় 
মহাস্তগণের একটা নামের তালিক। নিম্নে দেওয়া! গেল। 





১। শ্রীতীক্ণ চৈতর মহাগ্রত। ৭। ভ্রীদামোজর গোস্বামী । 
২। প্রীবক্রেখ্বর পণ্ডিত গোহ্বামী। | ৮1 গ্রীগোবিন্দানন্দ গোস্বামী । 
৩। জ্ীগোপালগ্জর গোখনী। ৯ জ্ীয়ামকৃ্ণ গোখ্ামী। 
৪ ্ীধ্যানচজ্জজ গোস্বামী । ১৯। জ্ীহরের্ গোস্বামী । 
৫। ঞ্রীবলভদ্র গোথ্ামী। ১৪। শ্রীরাধারক গোখামী। 


৬। পদয়ানিধি গোস্বামী । ১২। গ্রীকৃক্চরণ গোস্বামী । 


১২৪ ভক্কি  তশ বর্ষ, ৬ সংখ্যা 


ক 8 জীরাধাঞ্াধব গোখামী। ১৫। শ্রীগোবিন্দচরণ গোগ্ামী। 
১৪। গ্রহনে গোশ্বামী (- ১৬। প্রীবলভদ্র গোশ্বামী। 
বন্াঞ্ছগণ এই স্থানে বনিয়াই শি্ত করি! থাকেন। তাহার! কুজাপি মঠ- 
বাড়ী পরিত্যাগ করিয়! শিষ্য সংগ্রহ করিতে যান না। বর্তষানে এই মঠখাড়ীর 
আয়মন্দ নহে। নিত্য অতিথ সেবাঁও হইয়! থাকে। আমর! মঠে একটি 
কু পাঠাগার স্থাপিত হইতে দেখিয়। আলিয়াছিলাম। 
সমাপ্র। 











শ্রভে।লানাথ ঘোষবর্ঘ। ৷ 


শ্্ীন্ব্ীপচক্র্র দাস প্রসঙ্গ (২)। 


এই বলিয়! সকলেই গ্রেমানঙ্দে নাচিতে লাগিলেন। আজ নবদ্বীপ 
দাসের উপর শক্তি সঞ্চার দেখিয়! আমি (১) অবাকৃ। অবশ্ত উপস্থিত 
ভাবে এরূপ সুমধুর পদাবলী আমরা বাজেল দাদার (বাবাজী মহাশছের 
পূর্বাশ্রমের নাম ) মুখে অনেকবার শুনিয়াছি বটে; কিন্তু নবদ্বীপ ষেরাজেন 
দাদার এত কপার পাত্র, তাহা আমি পুর্বে জানিতাম না। কিছুক্ষণ 
এইরূপ উদ্দণ্ড নৃত্যের পর কীর্তন সমাপ্তি করিয়া সকলে রকে গড়াগড়ি দিতে 
লাগিলেন। মহাপুরুষদের মকলই অন্ভুত।» 


নবনধীপ দাদার পুনরজাঁবন 

একদিন অপরারু জোোতিষশান্ত্রে বিশেষ পারদর্শী একজন পণ্ডিত আলি 
অন্তি আগ্রহের সহিত সকলের হাত দেখিতে লাগিলেন। কর়েকজনার হাত 
দেখার পর নবন্ীগ দাসের হাতথান। ধরিয়াই চমকিততাবে একদৃষ্টে তাছার 
দিকে চাহিগ্না রহিলেন। কিছুকাল পঞ্জে ভূমিতে নানাযাপ অফপাতপূর্বক 
হাতের রেখার সঙ্গি মিলাইয! বিশেহ্‌ নিবিইভ|বে গণন1 করিতে লাগিলেন। 
পণ্ডিত মহাশদেঞ্ছ তাবগাতক দেখিয়া সকলেই একটু বিশ্বযবিষ হইলেন। 
নবন্থীপের হাতে ভালছন্দ বিশেষ কি একট! আছে, উচছা জানিবার জণ্ত সকলেই 


(১) এই খটনাগুলি নবধীপ দিষালী ভীমুদ্ত কালীনাখ বল্দোপাধ্যায় যোক্তানব 
মহাশয় “চিত ছধা" প্রন্থে লিখিয়াছেন। 


মাধ, ১৩৩১ শীনবন্থীপচচ্্র দাসপ্রসঙ্গ :২৫ 
জন পিউ 


অসার 

উৎ্ক্টিত হইলেন কিছুকাল পরে পণ্ডিত মহাশয় একটি গীর্ঘবিশ্ব স পরিত্যাগ 
পৃর্ধক হাতখানি ছাড়িয়া দিলেন বাবাধী মহাশর গিজ্ঞাসা করিঝোন, -- 
“ক রকম মহাশয়! উহার হাতে কিছ্ুপ হঘ্ধিলেন ?” 

পণ্ডিত। আজে, কথাট! আপনাকে একটু একান্তে বলিব। 

বাবাজী । কেন, একান্তের প্রয়োজন কি। জগতে ভাল এবং মন্দ ছুইটা 
বস্তই পয়্পর একত্র মিকিত। এটা শ্বাভাবিক নিয়ম। আমার মতে বয়ং 
বাহার কথ। তাহার সন্পমুখেই বল! ভাল। 

পণ্ডিত । কির বলিব? আঁমার ([বিদ্য।বুদ্ধি তীবং ধারণায় আমি হত. 
টুকু বুঝিলাম, তাহাতে এ বালকের পরমাযুকাল শেষ প্রার়। হদি কোনরূপ 
প্রতিকারের সম্তব থাকিত তবে তাহা আছি বলিতাঁহ। 

নবদ্বীপ দাদ একটু হাসিতে হ।পিতে বপিলেন, "আজ্ঞে এত আমার পুর্ব 
হইতেই জানা গাছে। যিনি আমার কোঠী প্রস্তত করিয়াছিলেন, তিনি একজন 
বনুদর্শী জ্যোভির্কৎ পশ্তিহ । তিনি ১৩৪৩ লালের পৌধ মাসের প্রথম।ংশে 
আমার মৃত্যু নির্ধারণ করিয়াছিলেন। এমন কি কোন্‌ ব্যাধিতে, তাছাও 
বলিয়াছিলেন। 

পণ্ডিত। 'আমি যাহ! বুঝযাছি, তাহাতে আর এবং ফাসি হোঁগেই 
তোশার দেহতাাগ হইবে। 

নবীগ। ঠিক কথা। তিনিও তাহাই বলিয়াছিলেন। ইহাতে আর 
দুঃখ কি বাবা? আমার ত আদ পরমাননের দিন। এমন সংদঙগে 
খাঁকয়। যর্দ আমার ন্তায় পতিত জীবের দেহ পতন হজ্জ) তবে ইহাপেক্ষ] 
হুখের বিষয় আর কি হইতে পারে? 

দেখিতে দেখিতে নবদ্বীপের জর ও কাপি ক্রদশ£ই বাড়িতে লাগিল, নবদ্বীপ 
'অতান্ত কাতর হুইয়। পড়িলেন। সকলেরই ধারণ| যে, লবন্ধীপ দাদ এবার জার 
রক্ষা পাইবেন না| একছিণ আবস্থ! এমন শোচনীয় হইল বে, কথ! বলিবার 
শক্তিও রহিত হুইয়) গেরা। তখন বাবাজী মহাশয়ের আদেশক্রমে নবন্থীপ দ্বাদার 
অন্তিম সময়ে সকলে উচ!কে ঘেরিয়। নাম করিতে লাগিলেন। নবধীপ কয" 
যোড়ে বাধা নী মহাশয়ের নিক্কট বিদায় চাহিলেন। বাঁবালী মহাশয়ের কারক 
নয়ন ছল ছল করিতেছে) আল এক একবার *জগ্ন নিতাই, জয় নিতাই” বলিয়! 
হুক্কার করিতেছেন । বেল! অনুমান দশট!র সফর নবহীপ দাসের নাড়ী স্থানচাত 
হইয়। গেল। চক্ু স্বেতবর্প এবং জমে ধূলবহীন হইয়। আসিল। সন্িগণ কাছিতে 
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টি 
কাদিতে গদগর্দ কে নাম করিতেছেন। হঠাৎ বাবাজী মছাশর গোকুল ও 


বিষ্টুকে বলিলেন, উদ্থাকে ধরিয়া বাহিরে নাও ।” তখন দলে হতাশপ্রাণে 
ধাধ'র করির! নবন্ধীপ দাদাকে বাছিয়ে আনিয়া ফেলিলেন। নবন্বীপের উত্ধ- 
নেত্র, মাথা ঢলিয়! পড়িতে লাগিল। উচ্চকঠে নাম হইতেছে হঠাৎ বাবাজী 
মহাশয় (গয় নবধীপকে বুকে ধনিয়া দীড়াইলেন। বাবাতী মহাশয় কম্পিত 
কফলেবর। পাছে পড়িয়! বান, এই ভয়ে গোকুল ইহার পশ্চাম্ভাগে দণ্ডায়মান । 
নবন্ধীপের মাথাটা ইহার বামস্কন্ধে অবস্থিত। সলীগণ আত্মহার! ভাবে নম 
করিতেছেন। সে সময়ের দেই নামের ধ্বনি একবার যাহার কর্ণে প্রবেশ 
করিতেছে, সে-ই ব্যাকুলভাবে আসিয়া নামে যোগ দিতেছে । দেখিতে দেখিতে 
নবদ্বীপের় নয়ন উন্মীলিত হইল। ক্রমে বাধাজী মহাশয়ের স্বন্ধদেশ হইতে 
মস্তক তুলিয়! বিশ্মিতভাবে চারিদিকে চাছিতে লাঙগগিলেন। তখন বাশাজী 
মহাঁশগপ উহাকে বুক হইতে ছাড়ি! দিয়া ভাখভরে ঢলিতে ঢলিতে *বোল 
শ্রীনিত্যানন্গ, বোল শ্রীনিত্যানন্দ” বলিয়! নাঁচিতে লাগিলেন। 

আগন্তক্বৃন্দ এই ব্যাপার দর্শনে একেবারে বিশ্র় সাগরে “নিমগ্ন হইলেন । 
সঙ্গীগণ ভাবোম্মত্ত । সকলেরই মুখ "বোল ভনিত্যানদ” এই বুলি । চারিদিকে 
নামের যোল উঠিল । ক্ষপকাল পরে বাবাজী মছাঁশঃ নবতীপকে আর একবার 
কালিজনপূর্ব্বক ছাড়িয়া দিলে তিনিও নাচিতে লাগিলেন । তখন সকলের প্রাথে 
আর আনন ধরে ন|। এইক্সপে কিছুপরে কীর্তন সমাপ্ত করিক। বাবাজী 
ম্হাশর নবদ্বীপকে বলিলেন প্রগ্গে গড়াগড়ি দাও; নিতাইচাদ এ যান 
তোমায় রক্ষা করিলেন।” নবদ্বীপ একটু হাঁসযা বলেন, “তোমার ইচ্ছা | 
তুমি রাখিতেও পার, মারিতেও পার।” এই বলিচ| রবে গড়াগড়ি দিয়া 
বাবাজী মহাশগের চরণে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক শ্মশানযাত্রী রোগী উপবেশন 
করিলেন। 

এই লয়ে গোকুল। বাবাজী মহাশঙধকে ভিজ্ঞাসা করিলেন পনের 
পল্পমাযু ন| থাকিলে কেহ বাচাতে পারে কি? 

বাবাজী । আরে পাগল ঘরে খাবার ন। থাকিলে লোকে ধায় কিস 
কি খান? 

গোকুল। পয়সাক($য়ই ধার চলে জানি, পরমামুর কি ধার চলিতে পাবে ?* 

বাধাজী। নিস্ভাই টাদের ইচ্ছ। ছইলে অসম্তবও সম্ভব হইতে পায়ে. 
কাঠের গুড়লও কথা বলে। দামান্য পরমামুর কখ। কি? 
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এইস্ধপ কথ বার্তার পরে সকল অনাদি করিনা মহা প্রসাদ প্রীহণ পূর্ত 
বিশ্রাঘ করিতে লাগিলেন । এই ঘটন! গষ্ীবাবাণী মহাশয়ের গুকুপগ্রাষে অব. 
স্থানের সময় ২ইয়ছিল। 


শ্রীল রামদাদার সহিত নবন্বীপ ধামে নবদ্বীপদাদার মিলন 
একদিন অপরাহ্কে শ্ীবাবাদী মছাশন্ব নবদ্বীপ ধামে গোবিন্দ 
দাস মছান্তের আখড়ায়--( নবদ্বীপে ইনি পালগোবিন্ন নাষে বিখ্যাত) বসিয়! 
আছেন। সঙ্গে নবদ্ীপ দ'দা এবং আর তুই একটা সঙ্গী রহিয়াছেন। মণ. 
সতের সহিত নানানপ কৃষকথ। প্রসঙ্গ হইতেছে, এই সমগ্কে হঠৎ চৌদ্দ পনের 
সর বয়স্ক একটি গৌরবর্ণ বাগক আদিয়! তথায় উপস্থিত হইল। দূর হইতে 
বালকটাকে রেখিবামাত্র সকলেই যেন উহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। 
নবন্ীপ দাদ। উঠি বালকটাকে আলিঙ্গন পূর্বক বাবাজী মহাশরের নিকটে 
লইয়া আদিলেন। বাবাজী মহাশয় উহার পরিগয় বিজ্ঞ!স। করা নবদ্বীপ 
দ!দ| বলিলেন ;--প্বালকটী অল্পপূন হইল শ্রধামে আমিয়াছে। ইছার নাম 
রাশনাস। ফরিদপুর নিবাসী মহাত্ব। জগবদ্ধু ভট্টাচার্যোর অন্থগত। সম্প্রত 
ইহার] হরিসভায় আছে। এ বালকটা বড়ই অনুরাগী। নিতাইঠ1দ নাম 
কীর্তন বিষে ইাকে বড়ই কৃপা করিয়াছেন। ইহার মধুময় কণ্ে প্রেমমাখান 
মাম কীর্তন শুনিয়া পাষাণ প্রাপও যেন ক্ষণকালের অন্ত “হু! নিতাই থৌরাগ” 
বলির-কাদিয়! ব্যাকুল হয়।* শুনিয়! বাবাজা মহাশয় রামদাসকে আলিঙ্গন পূর্বক 
কাছে বসাইলেন। বালক রামদ্বাস, অভিনব, অগ্রারত, হশীতল বক্ষ-সংশ্পর্শে 
অতীব বিশ্মিত হইয়া! নিজ হৃদয়ের মধ্যে নানারূপ সমালোচনা করিতে লাগিল 
এবং পুনঃ পুনঃ বাবাজী মহাশয়ের আপদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। 
ভক্তপাঠক, এই বালক রাঁমদাসই সর্ব-পরিচত শ্রীল রামদান বাবাজী 
মহাঁশর। আজ বাহার গুমধুর গৌরগুণ কীর্তনে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, ব্রজমণ্ডল 
এমন কি সুদূর মাজ্দ্রাজ, বদ্েবাসিগণও মু্$-বিচলিত। সেই হইতেই হান 
রাধারমণ চরণ দ!লদ্দেবের প্রীচরণে বিক্রীত হুইয়। গিগাছেন। 


নবন্বীপ দাদার বিদায় 
অহাঁপুরুষগণ্ের চরিত্র এক সময়ে তেমন কুমুমাপেক্ষাও কোনল হর অন্ত 
সময়ে তেমনি বন্তর আপেক্ষাও কঠিন হয়। কখন যেকি কঞ্েন তাহা ঠাহাদের 
কুপাবাতীত বুঝিতে পারে কাহার লাধা। 
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একদিন বাবাজী মহাশয় গম্তীরভাধে "সঙ্গী গোকুল নামক একঝন ধুবক 
শিল্যক্ষে ডাকিয়া আভ্তা করিলেন -_“দেখ, তোমার মা স্ত্রী ও ছোট তি তোর 
জন্ত বড়ই বাণ হইগাছেন। অতএব তোমার একবার বাড়ী যাওয়া দরকার 
অনেক দিন ত জান্ঠাদের বঙ্গে স্লহিলে; কাবার হখন যনে হইবে আছি । 
যখন সংসার আশ্রম করিয়াছ, তখন সেটাও অবশ্ত দেখিতে হইবে ত? বদি 
বিবাহ না করিতে ঝা ম! ন| থাকিতেন, তবু৪ বরং এক কথা ছিল। সতী সাধৰী 
পতিব্রতা ব্রাহ্মণ কন্তার মলোকষ্ট দিলে তাছার অভিসম্পাৎ তোমাকে ও তোমার 
সছিত আনাদিগকেও ভোগ করিতে হইবে।” 

জীবাবালী মহাশয়ের সঙ্গ ছাড়িতে হইবে এই বজ্রসম আন্ঞ। শ্রবণে গোকুল 
জধেব্দনে বলিয়| অতি ব্যাকুণভাবে কাদিতেছে, মুখে কথ নাই) কেবল এক 
একবার কাতর নয়নে প্রেমময় নবদীপ দাদার মুখপানে চাহিতেছে। কেবল 
গোকুল বলিয়। নয় । বাবাদী মহাশয়ের সনীগণ সকলেই ন্বহীস দাদ। গত 
প্রাণ। যাহার যে মনের ভাব লবরীপ দাদ! সব জানেন। কিছু বলিতে ক্ছিতে 
হইলে নবদীপ দাদাই বুলিবেন! আক গেকুপও যেন কাতর নয়নে নবদ্বীপ 
দাদাকে ইহাই ইলিত করিতেছে যে, “দাদা! আমার মলের মস্কল্পত তুমি সকলই 
জান,--অত এব যাহ! বলিতে হয়, তুমিই বল।” 

গণ ।য়ে নবখীপ দাদ) আন্ডে আন্তে বাবানী মহাশয়কে বলিলেন, ”ও ত 
নিজে কিছু বলতে পারিতেছে না, ওর মনের ভাব আমার নিকট প্রকাশ 
করয়াছে। ও আর বাড়ী হাইবে না বা সংসার করিবে ন1। 

বাবাজী ।-- মামার বোধ হয় তুমিই ইহার পরামর্শ দাত1?* 

নবহীপ।-স্-আমি যদ পরাম্শ দিয়া লোকের সংসার বন্ধন মোচন করিতে 
পারিতাঁম, তবে আমি জগতে আর মারার অধিকার রাখিতাম না। বেগ, 
বেদাস্ত, পুরাণ, ইতিহাস, তত্র, সাংখ্য, পাতঞল প্রভৃতি বছু বছু শাস্ত্র এবং জনেক 
ধর্্-প্রচাঁরকগণ উচ্চকঠে সংল।রের নশ্বরতা, দুঃখমরত এ£ভতি জীবের দ্বারে 
দ্বারে প্রচার করিতেছেন, কিন্ত কই করজন লোক সংসার ত্যাগ করিতেছে? 
কয়জন মন দিয়! দেই কথ! শুনিতেছে? আবার হয়ত একজন বাল্যকাল 
হইতেই লংলারে অনাশক্ত | ইন্দ্রদম উর্থর্যা, অগ্দরাসম স্ত্রী ও মাতাপিত। সহজ 
চেষ্টা করিয়াও অহাকে সংপারে রাধিতে পারেন না। যুক্তি বা পরার 
করিস কি সংলার় তাগ হ্। না ভোগ হয়? ইহার যখন সংসার করিবার 
ইচ্ছ! নাই, তখন ইছার প্রতি এরূপ কঠোর আদেশ করিবার প্রয়োধন কি? 
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রারামারাররারারাররারারারাররারাতারারারারারচরাররমাররারারারমাাররার ররর 
বাঁবাথী মহাশর যলিলেন,_“্বখন ইহার এতি তোমার এত ভালবাস! 
তখন আঘাব মতৈ তোঘাখ৪ ইছার সঙ্গে যাওয়া! উচিভ। একথার স্বার 
প্রতিবাদ ন! কিক! অরিরাগ্ে তোমরা উয্নেই বাড়ী চলিয়! বাও। মিতাই 
চাদের ইচ্ছার সময়াস্তরে আবায় দেখা হইবে।” এটু বঙ্গিযা বাবাজী মহাশয় 
স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। 
বজ্জাদপি কঠে।রাণি মৃদুনি কুস্থমাদপি। 
£লাকোত্তরাণাং চেতাংনি কে! সু বিজ্ঞাতুমর্থতি ॥ 
কাঁর নাধা যে আদেশ লঙ্ঘন করে? যে নবহীপ দাদা বাবাজী মহাশয়ের 
ছায়!র ন্যায় অনুগত, সপ্রেও ধিনি ইহার সঙ্গ ছাড়িয়া থাকিতে অঙ্গম, সাজ 
সেই নবদ্বীপ দাদ। অবনত মস্তকে এই বজ্াদপি কঠোর আজ্ঞাপালনে তৎপর । 
যে আনন্মময়সঙ্গ-ত্যাগের কথ। মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়--শত্মীর 
শিহরিয়। উঠে, আল বাবাজী মহাশয়ের সুখ হইবে আনিয়া অকাতরে দই 
সঙ্গ পরিত্যাগ করিতেছেন। 
গোকুল দাদ! মনে নে ভাবিতেছেন, _ণহার হায়! আমার ন্যায় হতভাগার 
জন্য আজ নবঘীপদাদাকেও বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গ ছাড়িতে হইল! আবার 
ভাবিতেছেন,-_নিশ্চরই মলময় গুরুদেব আমাকে রক্ষা করিবার জন্য নবস্ীপ 
দাদাকে সঙ্গে দিতেছেন।” 
নবহীপ দাদার হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ, বিষাদ, বিশ্বয়। কর্তবাচিন্তা। বিঃ 
প্রস্ততি উপস্থিত হওয়ায় মুখখানি যেন কেমন একপ্রকার অনির্বচনীয় ভাব 
ধারণ করিয়াছে । একটু চিন্তার পর বলিয়! উঠিলেন, "ভাই গৌকুল! আর 
কেন? আমার বিশ্বাস, এখন আমর! বতক্ষণ এন্থানে থাকিব, তওক্ষণই দাদার 
(গ্বাবাধী মহাশয়ের ) কই হইবে; অতএব চল, আর কাল বিদ্ধ ন৷ 
করিয়া শীঙ্গই এস্থান পরিত্যাগ করি ।* এই বলিয়া-- 
নিতাই গৌর রাধে শাম। 
হয়ে কঃ হরে রাম ॥” 
এই নাম করিতে করিতে উতয়ে বাহির হুইলেন। সঙ্গিগণ কাদিতে 
কাদিতে দাদার পশ্যাৎ পম্চাং গেলেন। দাদা ইঙ্গিতে মিধেধ করার সকলেই 
প্রতিনিবৃত্ত হইজেস। 
পরে নবন্ধীপ দাদা ও গোকুল দাঁদ! খেয়াঘাটে গিয়া নৌকায় উঠিলেন। 


ক্রমে গলার যধ্যস্থলে গিরা গোকুলকে বলিলেন,”*.”দেখ ভাই গোকুল! দাছা 
১৭---৩ 
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০০৬০০০০০৪১০০০৫০ 
আমাদের বাড়ী ঘাইতে বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বাড়ী কোথায়? 
সন্কলেই বখন কমাদিগকে পুরীর বাবাজী বলে, তখন, পুরীতেই ত আমাদের 
বাড়ী। অতএব দাদা আমাদিগকে পুরী যাইন্বেই আদেশ করিয়াছেন ।* 
গোকুল বলিয়া! উঠিপ,-শ্ঠিক কথ! দাদা! জ্ামারও ভাই মনে হইগাছিল। 
চল আমর! অন্য কোথাও না গিয়। একেবারে পুরীধামেই চলিক্াা যাই।” এই 
বলিতে বলিতে খেয়া নৌক! গঙ্গার পাঁবে পৌছিলে উত্তয়ে নৌকা হইতে 
নামিয়া হাটাপথে নাম করিতে করিতে পুরী অভিমুখে রওন| হইলেন । 

একে নবদ্বীপ দাদার বিরছে বাবজী মহাশয়ের সঙ্গিগণ বড়ই কতর 
হই! পড়িলেন। সকলেরই মুখ ম্লান_-সকলেরই মন এক একবার হুছ 
করিস্বা উঠিতেছে। সকলেরই মুখে *হা নিতাই । এক করিলে!” এই এক 
বুলি। নবধীপ দাদার সঙ্গে ইহাদের ছাড়াছাড়ি এই প্রথম, কাছেই তাহার 
বিশ্নছ সকলেরই একাস্্ব অসহা হইয়া উঠিল। কেহ বরিতেছে “হার! 
গুরুদেব যধি আমাকে দাদার সঙ্গে যাইতে আদেশ করিতেন তবুও ভাগ ছিল।” 
এন্থানে ভিদ্তান্ত হইতে পারে )-_-বাঁবাতী মহাশয়কেই ত নকলে আজ্মদমর্পণ 
করিয়াছেন-_বাবাণী মহাশয়ইত সকলের গুরু, তবে ইহার সঙ্গে থাঁকিয়াও 
ইহাদের এরূপ অবস্থ! হইতেছে কেন? এবিষয়ে অধিক বলা বাছুল্য। মোট 
কথা_ ইহীর নবদ্বীপ দাদাকে আশ্রয় করিয়া বাবাজী মহাশয়কে বিষ 
করিয়াছেন। অর্থাৎ বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে যে আনন্দ ব! মাধুর্য উৎপন 
হইয়া থাকে, ইহারা সেই বস্তটা নবহ্ীপ দাদার মাংফতে উপভোগ করিয়া 
থাকেন। স্তরাং যদিও ইহারা, প্রেমাননদময় ভীবাবাজী মহাশকের সঙ্জেই 
রহ্র়াছেন, কীর্তনানন্দও পূর্ববৎ চলিতেছে, তথাপি ইঙ্ঠার। উপভোগ করিবার 
বয্রের অভাবে যথাবথ উপভোগ করিতে পারিতেছেন না। তাই আজ 
মবন্বীপ দাদার ধিরছে সঙ্গিগণের মনে অসম্থ যাতন! উপস্থিত হইতেছে। 

জমশঃ 
শ্রীঅমুল্যধন রায়তট। 


বৈষ্ণব-সাহিত্যে দীনেশ বাবু 
( যোগেক্্রবাবুর লমালোচন। ও প্রতিবাদ ) 


বৈষব-সাছিত্য আলোচনার “বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য” প্রভৃতি পুস্তকে রা 
যাহা দীনেশ বাবুর গুরুতর ভ্রম সমূহ প্রদর্শন করিপ! এবং নান! তুক্তি দ্বারা 


মাথ ১৩৩১ )- বৈষণব-সাহিত্যে দীনেশ বাবু ১৩১ 


দ্বীনেশ বাবুর বছ অন্লত উত্তি খণ্ডন করিয়! প্রীযুজজ যোগেজ্রযোহছন ঘোধ 
তক্তিবিনোদ তন্বভৃষণ ষহাশয় 'বিগত পচ মাস ধরিয়া চাকার প্রলিদ্ধ সাণাফিক 
*্টাক। প্রকাশে” প্রবন্ধ লিখিতেছেন। একাস্ত 'অবিশ্বান্ত ও অগ্রামাণিক 
গোবিন্দদাস কর্কারের কড়চা, প্রামাণিক বলিয়া হণ করায় দীনেশ বাবুর 
হস্তে কিরূপে সত্য রূপান্তরিত ও বিক্কৃত হইছে এবং প্র বিকৃত সত্য তাহার 
ইংরাজীও ঝ।জাল| বছু পুস্তকের ভিতর দিয়া দেশে বিদেশে প্রচারিত হইয়া! উহাই 
প্রমাণ বলিগ গৃহীত হইতেছে, বিশেষতঃ দীনেশ বাবুর ভ্রমাত্মক পুস্তক বিশ্ব- 
বিস্ত/লয়ের পাঠা নির্বাচিত হওয়ায় কিরূপে দেশ ও সমাজের বিশেষ অনিষ্টের 
হেতু হইয়াছে তদ্বিষয়ে যোগেন্দ্রবাবু সমগ্র শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্বপ 
করিতেছেন। [বিগত শ্রাবণ মাসে যোগেঞ্র বাবুর বক্তার নিমিত্ত চাকা, 
ফরিদাবাদ ও নবাব পুরে ছইটি সভা আহৃত উয়। এ সংবাদ “ওকি” পাঠক 
বর্ম অবগত আছেন। ভ্িতীর সভায় মরমনসিংহ লেরপুরের শ্রসিদ্ধ জঙ্গিদার 
রাক্ধ বাহাদুর ই্রুক্ত রাধাবল্ল চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিরা- 
ছিলেন। তৎপর়ে গত ৯ই অগ্রহায়ণ নোয়াখালী টান হলে যোগেন্ত্র বাবুর বক্ত.* 
তার নিমিত্ব তত্রত্য শিক্ষিত ও গণ মান্ত জনগণের এক মহতী সভার অধিব্শেন 
হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যে স্থপগ্িত প্রাচীন ও প্রবীণ উকিল শধুক্ত কুষঃনুন্দর মন্ভুঘ- 
দার বি, এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। যোগেন্্র বাবুর নুযুক্ধি পূর্ণ 
বক্ত.তা থার! দীনেশ বাবুর গুরুতর ভ্রম সমু প্রমাণিত হয়। গত ১৬ই ও ১৭ই 
অগ্রহারণ; চট্টগ্রাম, টাউন হলে রা বাহাদুর উপেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত জনগণের এক মভ হয়। তাহাতে 
যোগেন্দ্র বাবু দীনেশ বাবুর পুস্তক সমূহের ভ্রম প্রতিপদন করেন। গত- ১৯শে 
অগ্রহারণ ফেনী কলেনে তত্রত্য অধাপক, উকিল এবং উচ্চ শঙ্ষিত, 
সাহিত্যান্গরাসী জনগণের এক সভা! হয়। পুলিশের ইন্ম্পেক্টর শ্রবুক্ত অরদাচরগ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আনন গ্রহণ করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্র বাবু 
পুজ্থানু-পুখখ রূপে গোবিন্দদাসের কড়চা খণ্ডন করিয়! দীন্ণে বাধুর উত্ভির 
প্রতিবাদ করেন। 

গত শর পৌষ বৃহষ্পতিবার বিক্রমপুর, মুগ্রসিন্ধ বদর যোগিনী গ্রামে 
শ্রত্ীরামরকঞ্চ আশ্রমে গ্রামস্থ বিশিষ্ট জনগণের উদ্ভোগে এক মহতী সভায় 
অধিবেশন হয়। বহু শিক্ষিত ও গণ্যমান্ধ ভদ্রলোক সতার যোগদান করেন। 
লাহিত্যান্য়াগী পরম বিজ্ঞ ভ্ীঘুক্ত অশ্বিনীকুমার গাঙ্থুণী মহাশয় লতাপতি বৃত 








চাই ভি [২৩শ বর্ধ, ্ লং 








কন। যোগেক্স সবুর বক্ত ভার সভভাস্থ সমুদয় ব্যক্তি দীনেশ বাবুর গুরুতর ছ্রেটি 
সঙ হৃদয়ঙম করিয়া, কিরূপে এই শ্রেণীয় পুগ্তক বিশ্ববি্লয়ের পাঠ্য 
নির্বাচিত হয়, তৎ সম্বন্ধে বিশ্বয় প্রকাশ কয়েন এবং নু প্রচারিত দোবযুক 
সাহিত্য সমূহের সংস্কারে জন্ত দেশের যথার্থ কল্যাপফামীগণের ব্রতী হওর। 
তাঁদের এক এ্রধ।দতম কর্তব্য বলিয়! নির্দেশ করেন। অ শেষে দর্ব সম্মতি 
ক্রদে নিম্নলিখিত প্রতিবাদ গ্রন্তাবটি গৃহীত হয়। প্রত্তাটি এই-_- 
প্রায় বাহাছুর প্রীযুক্ত দীনেশচন্ত্র সেন মহাশয় তাহার বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য 
প্রভৃতি বিশ্ববিস্ভালয়ের গাঠ্যব্ূপে নির্বাচিত পুস্তকে গ্রেমাবতার ছ্ীগৌরাঙগ 
মহাপ্রতূ ও নুপ্রণিদ্ধ গ্রাচীন গোস্বামীবর্গ ও বৈষ্ঃবাচার্ধ্যগণের সন্বন্ধে যে 
সমুদয় উক্তি গ্রকাশিত করিয়াছেন, তাহ! অত্যন্ত অসঙ্গত বোধে এই সভা 
তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন।« পূর্বোন্ক যাবতীর সভায় এই প্রস্তাহ 
সর্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হইয়াছে । 
যোগে্জ্রবাবু নিয়'লখিত বূপে দীনেশ বাবুর গুরুতর ভ্রম প্রদর্শন করিতেছেন । 
প্দীনেশ ৰাঁবু তাহার প্বঙ্গভাষা ও সাছিত)” ৪র্থ সংস্করণ, ২৫ পৃঠা় 
মহাপ্রভূর উক্ত বলিয়া একটি অত্যন্ত অযধার্থ ও সঙ্গত উক্তি লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন । উক্তিটি এই-.. 
প্রভু বোলে যে জন ভোমের অন্ন খায়। 
কৃষ্ণ ভক্কি কৃষঃ সেই পায় সর্বথায় ॥* 

' অর্থাৎ মহাপ্রভু বলিতেছেন যে, যে বাক্তি ডোমের ভাত খাইবে, সে-ই কষ 
তক্তি পাইবে এবং সে-ই কৃষ্ণ পাইবে ) ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। দীনেশ বাবু 
এই একাস্ত অসঙ্গত, অশান্ত্রীয় ও উদ্ভট রকমের উক্তি মহা প্রতূর নামের সহিত 
জুড়ি দিক! বর্তমান যুগের বিকৃত সার্বপ্রনীন ভ্রাতৃত্ব প্রচার করিয়াছছেল। 
দীনেশ বাবু মহাপ্রভুর এই বাক্যটি কোথায় পাইলেন? লিখিয়াছেন,__ 
জীটৈতন্তত।গবত, আন্তাণগ্ড হইতে। শ্রীঠৈতন্যতাগবতের পাঠকবর্গ জানেন, 
এই প্রকার অসঙ্গত উক্তি সমগ্র চৈতন্ত ভাগবতের কুন্রাপি নাই। এমনকি 
কোন সন্গ্রস্থে এইরূপ উক্তি থাকা অসম্ভব । 

দীনেশ বাবু এই উত্তট,ছান্তোদ্বীপক ভ্রমটির যুল খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে 
আমর! পঠৈ5ন্ত ভাগবত, অহ্যথণ্ড ১০ম অধ্যায়ে ধা€! পাইলাম, তাহা পাঠক- 
বর্গের কৌতৃহল চারতার্থ করবার মাঁমত্ত প্রকাশ করিতেছি। বখা, টৈতত্ত 
ভাগবত, অগ্যথণ্ড ১০ম অধ্যায় _-প্রতৃপাদ শীযুক্ত অতুলরুষ্ণ গোস্বামীর সংস্করণ) 


যা, ১৬১ ] বৈষব-সাহিত্যে দীনেশ বাবু ১৩৫ 


( মহা প্রভুর নীলাচলে অবশ্থিতি কালে) 
*এক দিন শ্ীঅদ্বৈতসিংহ মহামতি। 
প্রভুরে বলিল আজি ভিক্ষ। কর ইথি॥ 
মুষ্ট্োক ওল প্রভূ! রান্ধিব আপনে। 
হত্ত মোর ধঙ্ত হউ তোমার তক্ষণে ॥ 

(তখন) প্রভু বোলে যে জন তোমার অল্প খায়। 

কষ্ভক্তি কৃষ্ণ সেই পায় সর্বথান ॥" 

ভজহৈত শ্রীমন্মা প্রস্ুকে বলিতেছেন) “প্রভূ, আজ জামার গৃহ ছুটি [ডক্ষ। 
গ্রহণ কর। আরম [নিজহত্তে একমুষি রন্ধন করিব। তুমি গ্রহণ করিলে 
আমার হস্ত পরিভ্র হইবে ।” তখন গ্রভূর উত্তটি এই-- 

“প্রভূ বোলে যষেজন তোমার অন্ন খায়। 
কৃঙ্ভক্কতি কৃষ্ণ সেই পায় সর্বথায় ॥৮ 

প্রভু বলিলেন, “তুমি শ্রীঅত্বৈত, তোমার অল্প গ্রহণ করিব, সে তো ভাগ্য। 
তোধার অন্নযেব্যক্তি গ্রহণ করে সেনিঃবন্দেহে কৃষ্তক্তি ও কৃঞ্চকে লাগত 
করিতে সমর্থ হয় ।” 

পাঠকগণ, দীনেশ বাবুর ভ্রমের প্রকার বুঝিলেন? তিনি “তোমার* স্থানে 
*ডোমের* করিয়াছেন এবং এই ডোমের ভাত খাওয়াইয়। বর্তমান যুগকে 
সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা! দিতেছেন। কিন্তু তোমার স্থানে ডোমের আইসে 
কিরূপে? হার শ্রীঅদৈত! আজ প্রবীণ সাহিত্য-সেবকের হস্তে পড়ি! 
তোঁমাফে ডোম হইতে হইয়াছে! অষ্টম বর্ষীয বালকেরও এ ত্রষ হয় না।” 

তৎপর, যোগেন্্র বাধু বলেন।- 

“দীনেশ বাবু একাস্ত আধুনিক এক জাল বহি 'গোবন্দ কর্্মকারের কড়চ॥ 
যাহার উল্লেখ কোন প্রামাণিক বৈষ্ঃব-গ্রন্থে নাই এবং বাচার রচনা ফাল 
৪০1৫৯ বৎসরের উর্ধে কিছুতেই প্রতিপন্ন হু না, ঈদৃশ এক পুস্তককে 
প্র!ঙাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়! তাহা! গআতলহ্ছনে প্ব্তাঁষা ও সাহতা* 
পুস্তকে যে ভ্রম সমুহ সপ্লিবেশিত করিয়াছেন, সেই সমুদয় ভ্রম ও তজ্জাত আনি 
বাহ হইয়াছে তাহার গভীরতার পরিমাণ করা আমাদের পক্ষে একাস্ত কঠিন 
হইয়াছে । সেই কড়চ। অবলম্বনে দীনেশ বাবু লোক-শিক্ষক ও লরাসাশ্রষী 
মহাপ্রভুর ছার। দক্ষিণ ভ্রমণের পথে সত্যবালা নারী বেস্তাকে আলিঙ্গন 
করাইর়াছেন, বাহ! অসম্ভব হইন্কেও অসম্ভব । এইরপে আরও বধহুতয় ভ্রম 











১৩৪ ভক্তি [২৩শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা 


দ্বার! দীনেশ বাবু মহাপ্রভূর শত ুর্যোপষ নির্শুল চরিত্রে কালিমা! আরোপ 
কররয়!ছেন ।” 











“তৎপর, দীনেশ বাবু তাহার “বঙ্গসাহিত্য পরিচয়” (01081 
৪8919010103 [010 7910811 [.10672016 ) নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য 
সুবৃহৎ পুস্তকে নহজিয়! অন্পৃপ্ত পুস্তক *বিবর্তবিলাস* হইতে স্থল বিশেধ উদ্ধৃত 
করিয়! জ্ঞান, বৈরাগ্য ও পবিত্রতার উজ্জ্বলতম আদর্শ প্রাচীন গোশ্বামী ও 
বৈষ্ণবাচার্যযগণ সম্বন্ধে অতি জঘন্ত 'মথ্যা কলঙ্কের আরোপ করিয়াছেন । বলিতে 
কি, উক্ত 'বিবর্ত বিলাস+ অনুসরণে তাহাদ্দের প্রত্যেকের পরম পবিভ্ত্র নামের 
সিত এক একটি নাপ্িকার নাম সংযুক্ত করিয়া দেওর! হইয়াছ। এইন্পে 
সৎসাহিত,ক্ষেত্রে এবং মতৃবাণীর পবিজ্র মন্দিরে [বিকৃত রুচির একান্ত 
জাধিপতো আজ এক মহাবিপ্লব উপস্থিত। 

হোগেন্দ্রবাবু, দেশের যথার্থ কল্যাণকামী সৎসাহত্যাচুরাগী ব্যতভিগণের, 
গৌড়ীয়-নৈষ্ণবসমাদের এবং সমগ্র হিন্দুদমাজের দৃষ্টি এ বিয়ে আকর্ষণ 
করিতেছেন। বিশ্ববিদ্তালয়ের কর্তৃপক্ষ'য়গণেরও এ বিষয়ে অবহিত ₹ওয়1 একান্ত 
কর্তব্য। 


*স্ত-সাহিত্য সেবক” 


শ্রীবৈষ্কব-ইতিহাস 


( পূর্বব প্রকাশিতের পর ) 


শকাব খুইটাবব 
১৪৩১ (মাঘের শেষ শুরুপক্ষ) শ্রমন্মহাপ্রভূর কাটোগায় লক্গযান গ্রহণ ও 
শ্রধাম নবদ্বীপে নিদয় খাটের উৎপত্তি এবং শ্রীমনুহা প্রতুর শাস্তিপুরে 
শ্ীঅধৈতাচার্ধযালয়ে আগমন । ১৫১ ৪ 
১৪৩১ (কুষঃপক্ষ) মন্মহা গরতুর শ্রনিত্যানন্দ সঙ্গে ভ্রপাট যশড়ায় শ্রীজগদীশ 
পঞ্জিতালয়ে আগমন ও শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীনিত্যানন্দের নিকটে 
দক্ষ! গ্রহণ। ১৫১৩ 


মাঘ ১৩৩১], শ্রীবৈষ্চব-ইতিহাস ১৩৫ 


লকাখ তৃ্টাব 
১৪৩১ (ফান্তুন) গ্রমম্ছা প্রতুর অন্থিকার ভ্ীগৌরীদাস পঙ্ডিতালয়ে আগমন 
€ হও্টীনিতাই গৌর বিগ্রহ প্রকাশ ও শ্রামহা প্রভুর নীলাচল গমন 
পথে আধিপাড়ায় গ্ীমনস্তপগ্ুতালয়ে গমন ও তৎ্গ্রতি কৃপা 
প্রকাশ এবং ছত্ঞভোগে রামচন্দ্র খানকে রুপাদান। ১৫১৪ 
১৪৩১ (ফাস্তবনের শেষ) ্রমন্হা প্রভুর নীলাচলে আগমন। ১৫১৪ 
১৪৩১ (চৈত্র) নীলাচলে শ্রমন্মহথা প্রভু কর্তৃক শবা শ্রদেব সার্বভৌম উদ্ধার ।১৫১৬ 
১৪৩২ (৭ই বৈশাখ) শ্রমন্মহাপ্রভুর নীলাচলত্যাগ ও দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বাছির। 
১৫১৪ 
১৪৩২ (ক্যেষ্ঠ) শ্ীগঞ্গাধর পণ্ডিত শ্রীষল্গরছরি ঠাকুর ও অন্ধ ভগবানাচার্য্ের 
নবদ্বীপ ত্যাগ ও নীলাচল যাত্র।। ১৫১৪ 
১৪৩২ (আফাঢ়। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ও ভভূগর্ভ গোস্বামীর 
আগমন ও শ্গদাধর পণ্ডিত, নরহরি ঠাকুর ও অন্ধ তগবানাচার্ষ্যের 








/ নীলাচলে আগমন ও গতি । ১৫১৬ 
১৪৩২ (আশ্থিন) শ্রীমন্মহাপ্রতর সহিত রার রামানন্দের মিলন। ১৫১৪ 
১৪৩5 (আ.ষ16) শ্রীমগ্ছাপ্রতুর শ্র/গাপালভট্ট গোম্বামীকে তদালবে ক্ৃপাদান। 

১৫১১ 
১৪৩৩ ভ্রবল্লসাচার্য্ের পুত্র জ্রীগোপীনাথের জন্ম । ১৪১১ 


১৪৩৩ (৩রা মাঘ) শ্মন্মহাগ্রতুর দাক্ষিণাত্য হইতে নীলাচলে গ্রত্যাগমন ১৫১২ 
১৪৩৩ (ফাস্তন) ্রন্থরূপ দামোদর গোশ্বামীর কাশীধাম হইতে নীগাচলে 
আগমন ও শ্রমগ্মহা প্রভুর চরণাশ্র় এবং শ্রপরমাননা পুরীর নবন্বীপে 


শগৌরাঙগ আন্বধণে ভ্রশচীমাতার নিকট আগমন। ১৫১২ 
১৪৩৩ (চৈত্র) 'ভীপরমাননাপুরীর নীলাচলে আগমন ও পমস্মহা প্রভুর 

আশ্রঃ গ্রহণ। ১৫১২ 

১৪৩৩ হইতে ১৪৩৫ শ্রীঠৈতন্যমঙ্গলকার জয়াননদের জন্ম। ১৫১২-১৪ 
১৪৩৪ (বৈশ।খ) শটপাদ্ঈশ্বরপুরীর সেবক শ্গোবিন্দ কায়স্থের নীল!চলে 

আগমন ও শ্রমন্মহা প্রভুর চরণাশ্রয়। ১৫১২ 


১৪৩৪ (জ্যেষ্ঠ) প্রীকেশবন্তারতীর পরমার্থ তাই শ্রীত্রদ্ধানন্দ তাঁরতীর ও 
শীঈশ্বর পুরীর সেবক শকাশীশ্বর পণ্ডিতের এবং প্রীয়ামানন্দ রায়ের 
নীলাচলে আগমন ও গীমস্মাপ্রতূর আশ্রয় গ্রহণ। ১৫১২ 


১৩৬ সক্তি [ ২৩শ বর্ষ, ৬ সংখ্য! 


শক | খৃষ্টান 
১৪২৪ (খাব।ঢ) গৌডমগুলের ভক্তগণের নীলাঁচলে আগমন ও শ্রীমন্মহা- 
প্রভুর সহিত মিলন ও ভীমুকুন্বদর্তের জো সহোদর শ্বানুদেষ 
দত ও গ্রাদামোদর পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সঞ্জয় পণ্ডিতের 
শ্রীমগ্মহা প্রভুর কৃপাপ্রাপ্তি। ১৫১২ 
১৪ত৪ (কার্তিক) নবন্ীপের তক্তগণের নীলাচলত্যাগ ও গৌড়ম গুগ বাত! ১৫১২ 
১৪৩৪ (পৌষ ) মন্মহথা গ্রতুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রজভিরাম 
ঠাকুর, জ্গদাধর দস ও শ্রীবান্থ ঘোষ সঙ্গে গৌড়মণ্ডল যাত্রা! । ১৫১২ 
১৪৩৪ (মাৎ) ্রীনিত্যানন, গ্রতুর উপরিউক্ত ভক্তগণের নিত নবদ্বীপ 














জাগমন। ১৫১৩ 
১৪৩৫ (ফ্কান্তন) উমগ্মহাগ্রতৃ কর্তৃক গ্রীশিথি মাহিতি ও সার্বভৌমের 
জামাত! অমোঘের উদ্ধার। ১৫১৩ 


১৪৩৫ (আআবযাঢ়) গৌড়মগ্ডলের তক্তগণের নীলাচলে আগমন ও রমনা 
গ্রভূর মাসীমাতাঠাকুরাণীর, মালিনী ঠাকুরাণীর ও অন্যান্য ঠাকুরাণী- 


গণের নীলাচল আগমন। ১৫১৩ 
১৪৫ (আযাড়ী শুক্লা সপ্তমী) শ্রীমুঝ1রিগ্তপ্ডের শ্রীকষ্কটতভন্যচবিতামুতের 

(মুরারিয় কড়চ1) রচনা শেষ। ১৫১৩ 
১৪৩৫ (আশ্বিন) গৌড়ীয় ভক্তগণের নীলাচল ত্যাগ ও গৌ$মনল যাত্রা । ১৫১৩ 
১৪৩৮ (টা) শটনিতা।নলের নীলাচলে আগমন । ১৫১৪ 


১৪৩৬ (প্রোষ্ঠ) কাশীধাম হইতে শ্রীপ্রকাশানন্দসর্তীর শ্রী. মুহা হীতুর 
প্রতি কটুক্তিপুর্ণ পত্র আসলে বান্ছদে বসার্বভৌমের কাণী যাহ? | ১৫১৪ 
১৪৩৬ (আযাঢ়) গৌড়মওলের ভক্তদ্িগের নীলাচল আগমন। ১৫১৪ 
১৪৩৬ (শ্রাবণ) ভ্ীর্জহৈ ত প্রর্তুর প্রকাশ্ডে শ্ীগৌরসংকীর্তন এবং গৌড়মগুলের 
ভক্তদিগের নীলাচলত্যাগ ও নবদ্বীপ যাআ|। ১৫১৫ 
১৪৩৬ (ভাত্র) শ্রীবানুদ্েব সবর্বভৌমের কাশীধাম হইতে নীলাচণে প্রত্যাবর্তন 
১৫১৪ 
ক্রমশঃ 


শ্শ্বৈষবপন্গরেণুধরা্ধী-- 
শ্রীযুয়ারিলাল খধিকারী-_. 


১২ এফ,মুসলমানপাড়া! লেন, কলিকাত1। 








্ প 
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“ভক্তির্গবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরীপৈনী .। 
ভক্তিরানন্দরপা চ ভক্তির্ভস্তত্ত জীবনম্‌ &৮ 








[ ২৩শ বর্ষ, ফাল্তুন, ১৩৩১ ণম সংখ্য। ] 





প্রার্থন। 


একি বিড়দ্বনা, বুঝিতে পারি না, 
অভাগার সনে কেন প্রতারণ!। 
মরি ঘুরে ঘুরে, আধারে আধারে, 
এ কেমন ছল! জানি ন1 জানি ন|। 
হৃদয় বিদারি, ওই দেখ হরি, 
রাখিতাম আমি তোমারে যেথায় 
কি ছুর্দেব-বসে, এঁ দেখ বসে, 
সায়ার পুতলি থেলিছে সেথায় ॥ 
ভজন পুঞ্জন, মোর অকারণ, 
বুথ! ধ্যানে বপি কাব্স কিবা আর। 
বমিলে ধেয়ানে, হদয়-দর্পণে, 
মাযার মূর্তি জাগে বার বার ॥ 
অভাগ! অশ্ুচি, পরম পাতকী, 
তাই বুঝি দ|ও এত বিড়ম্বন!। 
আর কেন রি দাও দয়! করি 


গ্রীচরণ দ্বীনে, করনা বঞ্চনা ॥ 


১৩৮ ভি [ ২৩ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 











দীনশরণ! ঘোর সংপায়-সমুদ্রে ন্পিতিত হইয়।, সর্বদাই নানাপ্রকার 
বিপদ-তরঙ্গে হাবু ডুবু খাইতেছি, কি করিব, কোন্‌ উপায়ে যে এই ভীষণ 
তরঙ্গের তীব্র আঘাত হইতে নিজেকে রক্ষা) করিব তাহা কিছুই স্থির করিতে 
পারিতেছি ন। | মনে মনে স্থির হইবার উপায় লান। রফমে চিত্ত করিয়া! যেমন 
একটু স্থির হই অমনি-ই কোথ। হইতে জবার এক নৃতন তরজ আসিয়া আমার 
চিন্তাশ্নোতের গতি ফিক্বাইয়। কোথায় লইয়! যাঁয় তাহার সীম! থাকে না। এই 
তাবে অনন্তকাল ভাসিয়। তাদিয় হাবুডুবু খাইতে থাইতে চলিয়াছি, কুল আর 
পাই না,টকখনও পাইব কি না_এই ভীষণ তরঙ্গে স্থির হইবার অবলম্বন আমার 
কিছু আছে কি না তাহ! কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। 

ধন, জন, বন্ধু-বান্ধব যাঁছাকে ই ধরিতে যাঁই সকলই দেখি আমারই মত চঞ্চল 
ও বিপর়। তাই তোমাকে অচ্যাত জানিয়া আজ তোমার অচঞ্চল, শাস্তিমন্, 
অভ্তর়পদে আশ্রয় লাভের জন্ত তোমার ছয়ারে উপস্থিত হুইয়াছি। আমাকে 
কূপ! করিয়! তোমার ভপাদপন্মে আশ্রন দাও, আমি তোমার পদে আশ্রয় পাইয়া, 
চঞ্চল মনকে স্থির করিয়া, প্রাণে শাস্তিলাভ করি । ছুনিবার সংসার সমুদ্রে ঘোর! 
ফেরা বন্ধ হইয়| হাঁউক, সর্বদা! তোমার ভাবে বিভোর থাকিয়! জীবন 
ধন্য করি, দয়াময়! দয়াকর | 

যে শ্ার্থনা করিতেছি তাঁছ পুর্ণ হইতে ঘে সাধন তম চাই তাহাও আছি 
জানি আর এইট সাধন ভজন নাই বলিয়াই ঘে আমি ছুঃখ পাইতেছি ভাহাও হুঝি। 
কিন্ধ ভূমি কপাকরির় হাদয়ে সংগ্রযুত্তি ন দিলে ভজন সাধনেও ত প্রবৃত্তি জন্িৰে 
না। তাই বলি ভোমার জীপাদপন্ে আশ্রয়-জন্য আমার যাহ! কিছু কর আবস্টক 
সেগুলি তুমিই প্রাণে প্রাণে শক্তি সঞ্চার করিয়! করাইয়। লও। মোট কথ! 
আমার যাহা কিছু কর্তবা, যাহ! কিছু করনীয়, সবই তোমার রূপার উপর সির্তর 
করিতেছে । যথার্থ প্রাণের অভাব বুঝিতে এবং সেই অভাব ঘুচাইতে তুমি 
ভিন আর কেহ নাই? আমি তোমার শরণ লইলাম, আমার বাহ করিলে ভাল 
হয় স্তাহা তুমিই করিয়া লও, আমি তোমারই ভরসায়, তোমারই কপার উপর 
নির্ভর করিয়! রহিলাম। আমার তুমিই আশা, তৃমিই ভরসা, তুমিই সঙ্থায়, 
তুমিউ সম্পদ, দেখ যেন আমাকে কৃপা করিতে রূপণত1 করিয়! তোমার দয়াল 
নামের--পাতকীতারণ নামের--অনাথশরণ নামের--দীনবন্ধু নামের কলম 
করিও না। দীনহীনের আজ ইহাই প্রার্থনা । 


নবদীপ 


এই পুত ধামে লভিল] জনম ভাগীরথী বুকে আছাড়িয়। পড়ে. 
নদীয়ার গোরাচন্ত্র, নৃত্য করিয়া রঙ্গে। 
ৃম্থি' চরণ জাহ্‌বী সতী, এই ধরণীর বক্ষেতে বাজে 
গাকিছেন ধার বন্দনা-গীতি, অতীতেন্ন ব্রন বেণু, 
শত যোগীনন বন্দিত ভূমি, মিলনের এই পুণ্-পুষ্বীতে, 
উঠিছে সদা আনন্দ। বঙ্গজনের এ মহা-তীর্ে, 
চরণ নিয়ে নীল জলঙী কতার্থ হয় মানব, পরশি+-_- 
কল কল জলতঙে গোরার চরণ-রেণু। 


গাহিছা গোরার গৌরয গান, 


তুলিছে মোহুন মুরলীর তান, শীপ্রতাসচন্ত্র প্রামাপিক। 


অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম ৮) 


এই সদগ়ে রথযাতর! দর্শন উপলক্ষ করিয়া! শটল রূপগোত্বামী বৃন্দাবন হইতে 
শীলাচলে আসির! উপস্থিত হইলেন। শ্রীমৎ হরিদ।ম ঠাকুরের পুণ্ত আশ্রমে 
তিনি আঅবহ্ান করিতে লগিলেন। মহাপ্রতর নিয়ম ছিল, তিনি প্রহ)ছ 
জগন্নাথের উপল ভোগ দর্শন করিয়া হরিদাস ঠাকুরকে দর্শন দিয়! যাইতেন। 
বথাসদক্ে প্র হরিদাস ঠাকুরের নিকেতনে চন্দ্র মুখে 'হরেকুষ” নাম জপ 
ফরিতে করিতে আসিয়! উপস্থিত হইলেন। তখন হরিদাস প্রতূকে প্রণাম 
করিয়া বলিলেন, প্রভু দেখুন জ্রীরূুপ আপনাকে প্রণাম করিতেছেন। করুণাসাগর 
ভীগৌরাজ সন্গেহে তাহাকে বক্ষে উঠাইয়। লইলেন এবং কুশল গ্রশ্গাদি জিজাস। 
করিয। সেইস্থানেই তাহার বাসের ব্যবস্থা! করিয়। দির! গেলেন। প্রতু শ্ীরূপকে 
কিছুছিন নিকটে রাখিয়া! তাহাকে কাধ্যোপযোগী করিবার জন্ত যথেই্ শৃকি- 
সঞ্চাগিত কক্সিলেন। সেই বৎসর গ্রতু যখন রথাগ্রে নৃতা করেন তখন একটী 
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গ্লোক বলেন। গ্লোকটা কাহার রচিত জান! ধায় না, কিন্ত কা/-গ্রকাশে 
উদ্ধত আছে। প্লোকটার অর্থ, 
কোন নাগরী তাহার পতীকে বলিতেছেন, “হে নাথ! সেই তুমি, সেই 
আমি, সেই আমর! মিলিত হইরান্ছিত কিত্ত তবু আমাদের সেইষে প্রথম 
নিভৃত স্থানে মিলন হয়, তাহাতে যে দুখ হইয়াছিল তাহা! আর এখন পাইতেছি 
ন11” জগন্লাথ রথে চড়িয়! নুন্দরাচলে যাইতেছেন, প্রভু “্বঃ কৌদারহরঃ" ক্লক 
পড়িয়া আনন্দে ডগমগ হুইয়! নৃত্য করিতেছেন। ইহাতে এমন কি আছে 
থে প্রভূ এই আদিরস ঘটিত ক্লোকটি পাঠ করিয়! এত আনন্দ পাইতেছেন? 
স্বরূপ উহ্ায় ভাব বুঝিয়াছেন। অপর কেছ তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারেন 
নাই। ভাগ্যবান্‌ শ্রপ কিন্ত ইহা বুঝিয়াছেন, বু ঝা! এ ভাবের একটী গ্লে'ক 
বটন। করিলেন । বথা *-- 
ধ্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষঃঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র মিলিত- 
সথাহং স| রাধা তদিদমূভয়োঃ সঙ্গমনখং। 
তথাপ্যন্থঃখেলম্মধুর মুরলীপঞ্চমন্তুষে 
মনে! মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায়ন্পৃহয়তি ॥ ( পদ্যাবলী ) 
অঞ্থাৎ গ্ীনতী কুক্ক্ষেত্রে শ্রীরুঞ্চকে দর্শন করিয়! বলিতেছেন, ললিতে! ইনি 
সেই প্রিঙ্গতম শরীক, আমি সেই রাধা, এখানে তাছার সহিত মিলিত হুইয়! 
আনন্দ উপভোগও করিতেছি, কিন্ত সেই মধুর বংশীধ্বনি-মুখরিত কালিনীপুলিনন্থ - 
বিপিনের নিমত্তই আমার চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে ।” 
গ্রন্পপ গোত্বামী প্লেংকটী তালপত্রে লিখিয়! আপন গৃহের চালে গুপিয়। রাধিরা 
ছিলেন, গ্রগৌরাদ যথাসময়ে তাহার গৃহে উপনীত হইলেন, শ্রীনূপ তখনও ম্বান 
সান্বিরা ফিহেন নাই। প্রভু চালে সেই তাল পত্রখানি গোদপ! আছে দেখিয়া 
টানয়। পাঠ কারলেন। দেখিলেন তিনি যে শ্লোকটা পূর্বে রথাগ্রে নৃত্যকালে 
পাঠ করিয়াছিলেন ইহ। তাহারই তাবান্গত। প্ীরূপ গান করিয়! প্রত্যাগন্ত 
হইলে প্রভু পুলকিত হুইয়! তাঁহার পৃষ্ঠে একটা চপেটাধাত করিলেন এবং 
বললেন, পরূপ! ভূমি আমার মনের ভাব (কিরকম করিয়া জানিলে?” রূপ নত 
ঘুখে হাসিলেন মাত। ঈহাপ্রতু ্ববূপকে ক্সোকটা গনাইলে তিনি বুঝিলেন 
গ্রুপ তাহার বিশেষ অন্তরজ । 
্রন্বপ গ্গৌরাজের রুপার প্রীরুঞ্চ-লীল! লাগরে নিমজ্জিত খাকিবার 
শৌভাগ্য লাগত করিয়! ছিলেন। তহুপরি তীহায় অসাধারণ কবি-প্রতিত। 


ূ 
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ছিল। তিনি হয়িদাস ঠাকুরের নিভৃত কুটীরে বসিয়! শ্রীকৃষ্ণলীল| বিষয়ক নাটক 
প্রণয়নে ব্যাগৃত থাঁকিতেন। শ্রুতির সেই “রসো৷ বৈসঃ* রূপে অভিহ্ি 
গ্ীকঞই তীঙার নাটক সমূহের নাক এবং শ্রীমতী রাসেশ্বরী রাধিক1 নুন্দরীই 
নায়িকা, কাব্যস্থান_-অতুল নুষমামওত শীবৃন্দাবন ধাম। 

একদিন প্রীরূপ হরিদাস ঠাকুরের নিকট বসিয়া নাটক রচন1 করিতেছেন 
এবং হরিদাস বলিয়া নাম অপ করিতেছেন এমন সময় মহাপ্রভু আিলেন। 
তাহার শুভাগমনে উভয়ে উঠিয়! শ্রীচরণে প্রণাম করিলেন। প্রত তাহাদিগকে 
আলিঙ্গন করয়া-_ভীরূপের নিকটবত্তী আদনে উপবেশন করিলেন। জ্ীরূপ 
সেদিন থে নাটক খানি লিখিতে ছিলেন তাঁহার একখানি পাতা তুলিয় লই 
আনন্দে উচ্ছ,লিত হুইয়! নিজ্লিখিত গ্সে(কটা পাঠ করিলেন, 


তুণ্ডে তাগুবিনী রূতিং বিতনুতে তুপ্ডাবলীলব্বয়ে। 
কর্ণক্রোড় কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণাু'দেত্যঃ ম্পৃহাম্‌ ॥ 
চেতঃপ্রাঙগন-সঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দিক্াপাং কৃতিং। 
নে! জানে জনিত! কিয়ভিরসৃতৈঃ কৃষেঞতি বর্ণর়ী ॥ 
কবি ষহননন দাস এই কবিতাটীর যে সুমধুর পদ্ভানুবাদ করিয়াছেন 
ভাহাই এস্বানে আশ্বাদ করিবার সাতিশয় লোভ হইতেছে, 





মুখে লইতে কৃষ্ণনাম, নাচে তুগ্ড অধিরান, 
আরতি বাঁচায় অতিশয় । 
মাম লুমাধুরী পাঞা, ধরিবাঁরে নারে হিয়া, 


অনেক তুণ্ডের বা! হয়। 
কি কহবনামের মাধুরী। 


কেমন অমিয়! দিয়া, কে জানি গড়ল ইহা, 
কৃষ্ণ এই হই আখর করি । 

আপন মাধুরী গুণে, আননা বাড়ার কাণে, 
তাতে কাণে অঙ্কুর জনমে । 

বাঞ্। হয় লক্ষ কাণ, যবে হয় তার নাম, 
মাধুরী করিতে আন্বাদনে 

কফ ছ'জাখর দেখি, ভুড়ায় ভাপিত আঁখি 


অঙ্গ দেখিবারে আথি চায়। 
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বদি হয় কোটি আখি, তবে কৃষ্ণ রূপ দেখি, 
নাম আর তনু ভিন্ন নয় ॥ 
চিত্তে কষ নাম যবে, প্রবেশ করয়ে তবে, 
বিস্তারিত হৈহত হয় সাধ। 
সকল ইন্দ্রিরগণ, করে অতি আহলাদন, 
নামে করে প্রেম-উনমাদ ॥ 
যে কাণে পরশে নাম, সে তেজয়ে আন কাম, 
সম ভাব করার উদয়। 
মকল মাধুধ্যস্থান, সব বস কৃষ্ণ নাম, 
এ যছুনন্দন দাস কয় ॥ 
পরীর রামানন্দ প্রমুখ ভক্তগণ এই শ্লোক গুনিয়! যুগপৎ চমত্কৃত ও বিশ্রিত 
হইলেন। রামরায় অলঙ্কার শান্তেও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি তাহার 
নাটকের সুক্ষ-তত্ব সমুহ ধরিয়া গুণাবলী আলোচনা করিতে লাগিলেন । কাব্য 
শীন্তবিদ্‌ রামানন্দ অতঃপর শ্রীরূপের নিকট তাঁহার বিদগ্ধমাধব নাটকের 
নান্দীপ্লোক শুনিতে চাহি'লন, এই নান্দীগ্লোকে গ্রস্থকর্তীর ইষ্টদেবের বর্ণনের 
রীতি আছে। ইহাতে শ্্রূপ তাহার ইষ্ট গ্রীগৌরাঙ্গদেবের মহিমা! বণিত 
করিয়্াছেন। মহাপ্রভু প্রচ্ছন্নাবতার, তিনি পাছে কিছু বলেন এইভন্ জ্রূপ 
তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, প্রভু সরল ভাবে বলিলেন, “রূপ! তুমি সচ্ছনে 
ইহাদিগকে তোমার প্লোক শুনাও।” শ্রারূপ প্রভুর কুপান্থমতি পাইন্সা এই 
অতি সুন্দর মান্দী গ্লৌকটা পাঠ করিলেন,__ 
গনপিতচরীং চিরাৎ করুণয়া বতীর্ণঃ কলো 
সমর্পকিতুমুক্নতোজ্দলরস।ং শ্বভক্তিশ্রিয়ম্‌। 
হরিঃ পুরটনুন্দরহাত্িক দম্বলন্দীপিতঃ 
সদ! হদয়কন্দরে ম্ফ.রতু বঃ শচীনন্দনঃ॥ ( বিদ্ধদাধব ) 
অর্থাৎ উন্নত উজ্ল ভক্তির যাহ! হহজগতে পূর্বে কোন অবতারই প্রদান 
করেন নাই, তাহাই প্রদান করিবার জন্তু কনক-কাস্তি সমুজল কিরণ কমদ্- 
সন্দীপিত শ্রীগৌরাঙ্গ হরি কলিকালে করুণা করিয়া অবতীর্ণ হুইয়াছেন-_ 
সেই শচীনন্দ্দ হরি সতত আমাদিগের হৃদস্ব-কদারে প্ঠুরিত হউন । 
প্রত ইহাতে বলিয়া উঠিলেন--"অন্ায়,করিয়াছ, ইছাতে অতিস্ততি করা 
হইয়াছে ।” 
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রামানন্দ বপিলেন--্ধাহার দ্বরূপ বর্ণনাই সম্ভবপর . নহে তাহার আবার 
অতিস্ততি কি? . 
রামানন্দ রায়ের শ্রীরূপের নাটকের লক্ষণ, সিদ্ধান্ত, প্রেম-বর্ণন1 প্রভৃতি 
প্রতিপাস্ত বিষয় গুলির সৃল্ষ্যাতিস্ত্ম ভাবে আলোচনা করায় ভ্গী দেখিয়1 
ভূতপৃর্ব বিচক্ষণ রাজমন্ত্রী ও পরম পঞ্জিত শ্রীরূপ গোস্বামী ও চমতকৃত না হুইয়! 
থাকিতে পারেন নাই। অতঃপর )-- 
প্রত কহে প্রয়াগে ইহার হইল হিলন। 
ইন্ার গুগ ইহায় আমার তুষ্ট হল মন ॥ 
মুর প্রসঙ্গ ইহার কাব্য সালঙ্কার। 
ছে কবিত্ব বিন! নহে রসের প্রচার ॥ 
সবে কৃপাকরি ইহার এই দেহ বর। 
ব্রজলীল। প্রেম রস বর্ণে নিরস্তর ॥ 
ইছার যে জ্োষ্ঠ ভ্রাতা নাম লনাতন। 
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নহি তার সম। 
তোমার ধৈছে বিষয় ত্যাগ, তৈছে তার স্বীতি। 
দৈশ্ত বৈরাগ্য পাত্ডত্য তাহাতেই স্থিতি ॥ 
এই ভুই ভাই আমি পাঠাইব বৃন্দাবনে। 
শক্তি দিয়া! তক্তি শান্তর করিতে প্রবর্তনে ॥ 
রামানন্দ বলিলেন, প্রভু উপযুক্ত পাত্রেই আপনার কৃপ। প্রদর্শিত হইয়াছে। 
রায় কহে-_ঈশ্বর ভূমি যে চাহ করিতে। 
কাের পুতুল তুমি পার নাচাইতে ॥ 
মোর মুখে যে সব রস করিলে এ্রচারণে। 
সেই সব রস দেখি এই ইহার লিখনে॥ 
তক্ত রুপার গ্রকাশিতে চাহ ব্রতরস। 
বহরে করাও সেই করিবে জগৎ তোমার বশ ॥ 
রামানলা বলিলেন, প্রভু তোমারই প্রেরণায় গ্রীরূপ ব্রজরল প্রকাশার্থ এই 
সমস্ত নাটক প্লচন! করিয়াছেন। ধন্ত প্রভু আমাদের! ধীহার মহপ্তী কৃপা 
ঘাজ কলির মলিন জীবগণ ব্রর-রস-সুধা-মন্দাফিনীর প্রসন্ন ধারায় তাহাদের 
ব্িতাপ দ্ধ হৃদয় সুশ্ঈতল করিতে সমর্থ হুইবে। 
প্রস্থান মিশ্র নাক জনৈক সরল চিত্ত ব্রঙ্ষণ নীলাচলে বাধ করিতেন! 








১৪৪ ভি [২৩শ বর্ধ,। ৭ম নংখ] 





মহাপ্রভুর সারিধ্যে অবস্থান করির| ইতর ভক্তিয় সুবিমল প্রবাহ সঞ্জাত হুইয়া- 
ছিল। তিনি একদিন মহাপ্রতুয় চরণাস্তিকে এই বলির! প্রার্থন! জানাইলেন যে-- 

মহপ্রভে! ! মুখি। দীন গৃহস্থ অধম। 

ফোনতাগ্ো পাইয়াছি তোমার হুল্লভিচরণ ॥ 

ক কথা শুনিবারে মোর ইচ্ছ! হয়। 

কৃ কথ! কহ মোরে হইয়! সদয় ॥-.. 

আমাদের রঙগিয় প্রভূর রঙ্গ দেখুন, তিনি বলিতেছেন, *গ্রছ্াক্। আমি ত 

কু কথ! জানি না। তোমার বদি কষ কথা শুনিবার ইচ্ছা হইয়। থাকে তৰে 
রামাননের নিকট যাও । কৃষ্ণ কথা গুনিতে ইচ্ছ। হওয়! বছ ভাগ্যের কথ! । তুমি 
নিজকে অধম বলিয়া ধিক্কার দিতেছ কেন? তুমি ত অধম লহ) তোমায় 
যখন কৃষ। কথায় রুচি হইয়াছে তখন তুমি মহ! ভাগ্যবান ।* 

প্রত কহে কৃষ্ণ কথ! আমি নাহি জানি। 

সবে রামানন্দ জানেন, তার মুখে শুনি ॥ 

ভাগ্য তোমার--কৃষ্ণ কথা গুনিতে হইল মন। 

রাঁমাঁনন পাশে বাই করছ শ্রবপ। 

কষ কথায় কুচি তোমার বড় ভাগ্য মান। 

বার কৃষ্ণ কথায় রুচি সেই ভাগাবান | 

প্রভুর লীলা, এই অধম ও অক্ষম লেখক অতি সামান্ত মাঝ আশ্বাদ 

করিবার সৌভাগা পাইয়। যাহ বুঝিয়াছে তাঁছ। এই,__শ্রাভুর অবতীর্ণ হইবার 
নানা কার ছিল তাহা আপনারা অবগত আছেন, তন্মধো ইছাঁও একটী কারণ 
ধে, স্বীয় তক্তগণের মাহাত্বয বৃদ্ধি কর! এবং জগৎ দমক্ষে তাহ! প্রকটিত করা। 
ভূণাগপি স্বনীচ* প্লোকের গ্রতিমত্তি হরিদাস দ্বার! নাম মাহাত্ম্য জগতে প্রকাশ 
করা, দূপ সনাতন গ্রভৃতিক্ন হর ব্রজলীলা-রদ-বিভাবিত নাটকাদ্দির প্রচার ও 
বৃন্দারখ্যের উদ্ধার, জবাসের অপূর্ব নির্ভরতাঃ বাসুদেব দত্তের মছান্ুভবত! শুক 
অপূর্ব প্রার্থনা--প্রভৃতি কত নাম লইব। প্রতু নিজে শক্তি সঞ্চারিত 
করিয়া তক্তগণের কার্য; কলাপ যেক্ধপ উজ্বল ভাবে প্রদপণিত করিয়া! পিক্নাছেন 
তাহ! চিরকাল গৌর-ভক্তগণ সাদরে পাঠি করিবেন। তাই বলিতেছিলাম রঙ্গিয়। 
পুতৃ বুজগ দেখুন, তিনি আজ তদীয় প্রিয়তম রামানঙগের এক অপুর্ব চিজ 


তক্তগণকে আশ্বাদ করাইবার ইচ্ছা! করিয়াছেন। 
ক্রমশঃ 


ডাঃ শ্রীভোলানাথ ঘোষ বশ্দা 


গোৌররায় 


প্রাচীন। এ ভারত মায়ের 
আ'চল-্ধরা মেয়ে 

আমাদের এ বাঙলা ভূমি । 
অসহায়! রুমী ক্ষীণ। 
ছিন্ন যাহার হদং-বীণ। 

যাঁর দৈস্ত পাতাল চূমি' ! 

বিরদ নীরস ইহার পানে 
কাতার সদয় দৃষ্টি? 

এ নির্বিত তপোবৰে 
করে সরস নবীন সঙ? 

ইতিহাসের বুকে পুন 
কে আকিল বাল! নাম। 

তার নত শির উচ্চ করি 
ফে উঠাল গর্বে ভরি 

মহিমায় তারে কে রচিল 
তীর্থ শ্রেষ্ঠ ধাম? 

জাগিল এ বাঙলা দেশ 
পুণ্যে পুন কার? 

সে যে মোদের 'গৌরহরি+ 
জীবন নদীয়ার ॥ 

দ্বীন কাঙগগালের হঃখ লাগি 
কাহার হৃদয় খানি 

করুণ! আবেগ হেতু 


বর্গ মর্তব্প বিয়াট ব্যোমে 
বাধলে! সঞ্ধল সেডু। 
বিকাল আত্মধানি, 
নবন্বীপ-ইন্দু সেষে 
মোদের, গৌর গুণমণি। 
কে শিখাল জগৎ মাঝে 
এমন প্রেমের শিক্ষা? 
কাহার নিকট পেলে জগৎ 
এমন প্রেমের দীক্ষ। ? 
আচগ্ালে আপন করে? 
কেবা দিলে কোল, 
কাহার বলে উঠলে! দেশে 
নাম প্রেমের বোল, 
কে জানে তাহার মছিম1) 
উপস্থাসি জ্ঞান, কর্ধ, 
বিলাল প্রেমের ধর্শা, 
যার মর্ মোদের বর্ম রচিল 
বাড়ায়ে তক্তি মিম! ! 
প্রণমি তাহার পায়; 
শুধু নদীয়ার নহে,-বাছলায় 
প্রতি অভাগার সেষে 
প্রাণের 'গৌররান'। 
শ্রীরমেন্ কক গোস্বানী। 


শ্লীনবছীপচন্দ্র দাস প্রসঙ্গ (৩) 


( নবতীপ দ্রাদ| ও কটাযকের উকিল আনন্দ বাবু ।) 


নবদ্ধীণ দাদ! কটকে আছেন এই সময়ে আনন্দ বাধুর সহিত যে ঘটন! হয় 
তাছা এই | প্রথমতঃ আনন্দ বাবুর একটু পরিচয় দিই ;₹-. 

আনন্দ বাবুর পুরা নাম শ্রীধুক আনন্দচন্দ্র মিত্র, কটকের কাটগড়া সাহীতে 
বাড়ী করিয়াছেন নাম জাদ। বড় উকিল। তারপর তীর ধর্ঘমভ সম্বন্ধ 
হিন্দুর লহিত কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়! মনে হয় না। তাঁছার সগ্থন্ধে চরম পন্থী 
কিছুতেই বিমুখ নহেন। জাতি ডেদট। কুসংস্কার বলিয়াই ভাছার ধারণ! । প্রতিমা 
পৃজ] তার মতে নিকৃষ্ট ধর্ম । সনাতন হিন্দুধন্মে কোন সরবত্ত। আছে বলিয়! 
ষ্টার বিশ্বীদ নাই। তবেতাছার হৃদয়টি কোমল, পরের ছুঃথ দেখিলে প্রাণ 
ক।দিয়। উঠে। কিন্তু ঘোর বিলাপী। নিজের মনোবৃত্তি অনুযায়ী সুখ 
স্বচ্ছন্দতা ৭ আহার বিহারাদি ছার! দেহের পুটি সাধন এবং মনের আদন্দকেই 
মনুষ্য জীবনের প্রধান করবা স্থির করিয়াছিলেন। 

একদিন বেল! ২*টা, আনন্দ বাবু আদালতের পোষাক পরিতেছেন, এমন 
সময়ে নবন্ধীপ দাদ! পাগলের মত আলুথালু মলিন বেশে করতাল বাজাইয়া 
সহান্য বদনে “ভজ নিতাই গৌর রাধে হাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম” এই লাষ 
গান করিতে করিতে আনন্দ বাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। আনন্দ বাবুর 
ভৃত্যগণ তাহাদের বাবুর রুচি বিগছিত গকপ্র কার্ধা করিতে নিষেধ করিল। 
কিন্তু নবদীপ দাদার সে কথায়ভ্রক্ষেপনাই। তিনি আনন্দচিত্তে নাষগান 
করিতেছেন খানন্দ বাবু বৈঠকখানা। হইতে বাহিরে আসিয়। জিজ্ঞাস! 
করিলেন )--"এখানে কি চাস?” দাদার খেয়াল নাই তিনি আপন 
মনে নাম করিতেছেন। আনন বাবু বিরক্ত হইয়া কর্কশ ভাবে বলিলেন 
"এই পাগল! ! কথ শুনছিন্ন!, এখানে কি চীস্‌।” এই বার যেন দাদার 
কাণে কথাট! প্রবেশ করিল তিনি একটু মৃদু হাসিয়। বলিলেন “কিছুই না।* 

আনন্দ ।--তবে কি করতে এখানে এসেচিস্‌? 

নবন্বীপ।- জানি না। 

আনন বাবু তখন চারিটি পয়স। দিয় তাঁহ!কে বিদায় করিবার জন্থ একজন 


ফান্তন, ১৩৩১] ভ্রীনবদীপচন্দ্রদাস প্রসঙ্গ ১৪৭ 


তূত্ের উপর আদেশ করিয়া! বৈঠকথানার চলিয়া] গেলেন। তৃত্য পয়সা লইয়া 
ইহাকে দিতে গেলে ইনি তাহ! না লইয় পুর্ববৎ নামই করিতে লাগিলেন। 
আনন বাবু তখন বৈঠকথান| হইতে ভৃত্যাক ধমক দিয়া চিৎকার করিয়া! 
বলিলেন, «ওকে পয়স! দিয়ে বিদায় করে' দেনা রে?” ভূষ্ঠ্য অতি ত্রস্ত ভাবে 
বাবুর নিকট গমন করিয়। বলিল, “নাজ্ঞে লোকট। যে পর়স। নেয় না, যেতেও 
চার না।” তখন বাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল্নে_ 

পবেট] বদমাস! এখানে বদমাইসি করতে এসেচো, ড়া আমি যাচ্চি। 
ভৃত্য আপির! তাড়াতাড়ি দাদাকে বাপল--“ওরে ! বাবু আসছে, পালা পালা 
নইলে এখনই মার খাবি ।” দাদ| সে সময় একটু ই!সিয়া আরও একটু উচ্চকণ্ঠে 
নাঁম গান করিতে লাগিলেন। আনন্দ বাবু তখন আদালত যাইবার পোষাকে 
বাইরে আপিয়া দাদাকে ব্লিলেন_-পছারে তুই কি চাস?” দাদ! কোন কথা 
ন| বন্যা প্রেমময় দৃষ্টিতে আনন্দ বাবুর দিকে চাহিয়া রছিলেন। আনর্াবাবু 
তখন দাদাকে পাগল ইঞাই দৃঢ় ধারপা করিয়া একটু মৃছভাবে বহিলেন_ “এই 
পর়ল। লিয়ে চলে যা, কেন মিছি মিছি জালাতন করচিস্?” দাদা তাহাতেও 
যখন কথ! কহিত্ন না তখন আনন্দ বাবু বিশেষ বিরক্ত হইয়া ভৃত্যকে বলিলেন 
“ওরে চাবুক নিদ্ধে আরতো|! বেটার বদ্মাইসি ভেঙ্গে দিই ।» 

বলিবামাত্রই অভ্যস্থ ভৃত্য কোচমানের নিকট হইতে ভরত চাবুক জানিয়া 
হাজির করল। ইছাতে দাদ| কিছুমাঝআ সঙ্কুচত না হইয়া ষেন আরও আনন্দে 
মাঁতি। উঠিলেন । তাহার চক্ষু হইতে যেন1ক এক আননাময় অপূর্ব্ব জ্যোতি 
বাহির হইতে লাগিল। বদনমণ্ডল পুলকে উত্তাদিত হুইয়া ওষ্ঠাধর প্রীতি পূর্ণ 
মধুর হাস্যে নৃত্য করতে লাগিল। আনন্দ বাবু বড়ই গোলে পড়িয়া গেলেন। 
তিনি ইহাকে নগন্ত ভিক্ষুক মনে করিয়াছিলেন, তাহার পরিমার্জিত বিচার 
বুদ্ধি ষেন সেরূপ বলতে চাছে না, তাহার বিবেক যেন হহাকে একটু অন্ত 
ইৃষ্টিতে দেখিতে বলিল, তাই তিনি চাবুক রাখরা একটু কোমল ভাধায় 
বললেন )--পতুমি কি চাণ্ড বল দেখি?” দার্দা হাসিতে হাসিতে বললেন 
"আমার কিছু খেতে দাও খাব।” 

আনন্দ । কি খাবে? 

নবদ্ীপ। নুড়ি খাব। 


আনন বাবু চরিটা পয়স1 বাহির করিরা--বলিলেন, “রই পরস। নিয়ে বাঁ 
থাগ্গে। 
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নবদীপ।-_পরদ1 কি হবে, পর়স। কি খাওয়1 যায়? 

আনন্দ বাবু বিশ্মিত তাবে একটা সিকি দাদার সম্মুখে ফেলিয়! দিয় 
যাঁলিলেন, --«এই নিয়ে মুড়ি কিনে খাওগো।” 

নবন্ধীপ দাদা সিকির দিকে দৃষ্টি না করিয়াই হাদিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। 
আনন্দ বাবু অনিমেষ নয়নে দাদায় দিকে চীহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে দাদাঁও 
অমৃষ্ত হইলেন আনন? বাবু৪ আদালতে চলিয়! গেলেন। 

এই ঘটনার ভুইদ্দিন পরে বেল! আটটার সময় আবার পৃর্বববৎ *ন্তাই গৌর 
রাঁধে শ্াম, হরে কৃষ্ক হরে রাম” নাম গান করিতে করিতে নবহীপ দাদ! আনন্দ 
বাবুর বাড়ীতে উপহ্থিত হছইলেন। আননা বাবু তখন টৈঠকখানা ঘরে বসিয়া 
মোকদমার কাগজ পন্জ দেখিতে ছিলেন। ইহার কঠম্বর শুনিব! মাত্র যেন কেমন 
হইয়। গেলেন। একজন ভূতকে বলিলেন “এ পাগলাকে ডেকে আনতে?” 
ভ্ত্য হুকুম মত পাগল্‌ দাদাকে ডাকিয়। আনিল। সেদিন দাদার বেশ কিছু 
অন্য রকম। নাসিকায় তিলক, চাদর খানি গলায় বাধা । আনন্দ বাবু দেখিবা- 
মান্ই মৃ হাসিগ! জিজ্ঞাসা করিলেন কি হে, আজ আবার কি মনে করিয়া? 
আজ যে আবার অন্ত রূপ ভবা সভ্য বেশ দেধ.চি। গলায় মালা, কপালে তিলক 
দেখতে বৈষব বলে? বোধ হয়! তা কেন এলে বল দেখি?" 

নবন্বীপ নিরুত্তর কেবল মৃছ মৃদু হাসি ও সরলতা! পূর্ণ দৃষ্টিতে আনন্দ বাবুর 
দয় দ্রবীভূত করিতে লাগিলেন। আনন? বাবু কোনও উত্তর না পাইয় 
বলিলেন--”কিছে, কিছু বাব নেই বে! এস এগিয়ে এস?” 

নবস্ীপ মন্্রমুগ্ধের স্তার় আনন্দ বাবুর টেবিলের নিকট গস! দড়াইলেন। 
আনন্দ বাবু একটু মৃহু হাসিয়া বলিলেন “রী চৌকিতে বোস।” দাদ। বদিলেন। 


আনন্দ বাবু দরিজ্ঞানা! করিলেন “কিছে, ব্যাপারটা কি বল দেখি?” দাদ! 
নিরুত্তর। 


আনন্দ ।--তোমার নাম কি? 

নবদ্বীপ ।--(মৃছু হাসির) অনেকে নবধীপ দাস বলে। 

আনন্দ ।--কি মনে করে? এখানে এসেছে? 

নবন্বীপ।-__আমার কিছু খেতে দাও। 

আনন্দ।--কি থাবে? 

মবধধীপ।-_সুড়ি খাব। 

আনন ।---আচ্ছা তা নাহয় দিলাম । তমি এখানে কোথায় থাক? 
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নবদ্বীপ ।- আমি কাঙাল, আমার আবার থাকার নির্দি্টতা ক? যে দিন 
যেধানে আশ্রয় পাই সেইদন সেইখানেই থাকি। 

আনন ।--থ।ও দাও কোথায়? 

নবদীপ।--যেদিন যেখানে যা জোটে! 

আনলা বাবু একট! টাক! ইহার নিকট দিয়া বললেন “এই নাও, মু'় 
খেতে ঢাচ্ছিলে খাওগে।” 

নবদ্বীপ ।_-তাতো। থাবো, তুমিতে। দিতে পারতে না, আমি চ!চ্ছি মুড়ি, 
তুষি দিচ্ছ টাক1| ছায় হায় সংসারটা এমনিই মজার বটে, এক চাই আর পাই। 
এই বলির! হ'সিত হাসিতে চেয়ায় হইতে উঠিগেন। আ'ন্দবাৰু একটু বাস 
তার সহিত বলিবে ন-*আরে শোন শোন, বোসে!, আমি না হয় সুড়ি 
আনিরে দিচ্ছি।” 

নবদ্বীপ আচ্ছ' আর এক দিন হইবে। বলিয়া পূর্ব নাম করিতে কঞগিতে 
ক্রতপদে চণিয়া গেলেন। টাঁকাটী বেখান কার সেই খানেই পড়িয়। রছিল। 

চারি পাঁচ দিন পরে একদিন অপরাহু ছয় টার সময়ে আনন্দ বাবু আদালত 
হইতে আসিয়! ইজিচেমারে বসিয়া লটকায় তামাক খাইতেছেন নিকটে একটা 
অল্পবয়স্কা বালিকা খেল! করিতেছে, এমন সময়ে নবদ্বীপ দাদ পূর্ববৎ করগাল 
বাজাইয়! "নিতাই গৌর রাধে শাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম "নাম করিতে করিতে 
আদয়। উপস্থিত হইলেন। 

আজ আনন্দ বাবু ইহাকে দেখিব! মাত্রই অণ্তশয় ব্গ্র ভাবে বলিয়! 
উঠিলেন, “এই যে এস এস তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম।” ভূতাকে আর 
এক খান চেয়ার মালিতে আদেশ করিবামাত্র সে চেয়ার লইয়া আসলে দাদ! 
তাহাতে উপবেশন করিলেন । 

আন্না বাবু। তবে ঠাকুর, জাজ কি মনে করে? বল দেখি? 

নবস্থীপ। সেপিন বলে গিছলুম, তাই আজ মুড়ি খেতে এসেছি। 

আনন । মুড়ি কেন, অন্য কিছু খাবার খ'ও আপিযে দিই। 

মবন্ধীপ। নান! মুড়ি খাব। দিতে পারতে! বল নাহয় চলেবাই। 

জানন। আচ্ছা তাই খআনিয়ে নিচ্ছি। এই বলিয়া! ভূত্যকে আদেশ 
করিলেন। ভূত) শশব্যন্তে মুড়ি আনিতে গেল। 

আনন। আচ্ছা! তুমি রোজ রোজ আমার নিকট আস ফেন? 

মবন্ধীপ। তুমি বলতে পার, রোল রোজ তুমি কাছারী বাও কেন? 
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আনন্দ বাবু নবদধীপ দাসের এই কথায় একটু আসশ্চর্যা্লিত এবং ঈষৎ 
বিরস্তও হইলেন। কারণ গাহার স্তর প্রতিষ্ঠাবান্‌ সুশিক্ষিত ধনী বাক্তিকে 
সামাপ্ত একট! পথের কাডাল যেক্ধপ নিভীঁক ভাবে প্রশ্ন করিল ইহাতে আশ্চর্য; 
হইবারই কথ! | আনন, বাবুর ধারণা তিনি একজন বকা, হমীমাংসক ও 
শিক্ষিত। যে কেছই তাহার সহিত কোন বিষয় লইয়| বিচার করিতে আসে, 
সকলেই প্রায় তাহার তীক্ষ বুদ্ধির নিকট পরাভূচ। আল্বয়সে যে আনন 
বাবু অনেক পক্ককেশ, লব্ধ প্রতিষ্ঠ গ্রবীণ প্রবীণ ব্যক্তিকে এজলাসে নাস্তা নাবুদ 
করিয়া নিজ গ্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া থাকেন, আজ তিনি একট! ভিক্ষুকের 
প্রশ্নের উত্তর দিতে থত মত থাইলেন। এই সমস্ত অহঙ্কারের মুলে আধাত হইব।র 
দরুণ চীষৎ বিরক্ত সহকারে বলিলেন, “আমি ষে জন্গ আদালতে যাই, তুমিও 
কি ঠিক সেই জন্তই আমার নিকট আস 1” 

ক্রমশঃ 
জী্সমূলাধন রায় ভট্র । 


বঙ্গভাবা ও সাহিত্যে দীনেশ বাবু 
ও গোঁবন্দ দাসের কড়চা । 
(১) 


রায় দীনেশ চন্দ্র সেন বাহাছুর তাহার বঙ্গতাষ। ও সাহিত্য নামক পুণকে 
উীমম্মহাগ্রভুর জীবনী আলোচনায় গোবন্দ দাসের কড়চ। পুস্তককে প্রামাণিক 
বলিয়া গ্রহণ করিয়। ভয়াবহ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন । দীনেশ বাবু মহাপ্রভুর 
লীলাটরিতের শ্রেষ্ট গ্রন্থসমুহ শ্ীঠৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতগ্রচরিতামৃত, মৃয়ারি 
গুপ্তের কড়চা, শ্রীচৈতন্তচরিত কাব্য, কবিকর্ণপুরের চৈতন্তচিতামৃত 
মহাকাব্য ও চৈতন্তচন্ত্রোদর নাটক প্রভৃতি উপেক্ষ! করিয়া এক নিতান্ত 
আধুনিক, প্রক্ষিপ্তাংশ পূর্ণ জাল বছি গোবিন্দ দাসের কড়চ। শ্রেঠ গ্রমাণ বলিয়া 
খ্বীকার ও গ্রহণ করতঃ মহাপ্রভুর বধার্থ চক্জিজ-চিআটিকে বিকৃত করিয়াছেন, 
এবং উহ্থাই তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তকাবলী দ্বার। জগতে প্রচান্িত হইতেছে । এই 
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রূপে দীনেশ বাবুর জ্রমপূর্ণ মত যহুলোকের অ্রমের কারণ স্বরূপ হইয়াছে। 
দীনেশ বাবুর হস্তে মহা গ্রসর চিত্র বাউলিয়! কিন্বা সহজিয়া! চিত্রই হইয়।ছে। কিন্ত 
এই চারিশত বর্ষকাল ধরিয়। মহা প্রভু বৈষ্চবগণ ও মহাজন গ্রস্থকারগণ কর্তৃক 
যেভাবে গৃহীত, স্থাপিত ও প্রচারিত হইয়া আসতেছেন, দীনেশ বাবুর চি 
মেই সত্যচিত্র হইতে বন্ধ পর্যায় দূরে সরিয়। পড়িয়াছে। ইহা দীৰেশ বাবু 
কিঞিৎ অনুধাবন করিলে অবশ্ই বুঝিতে পারিতেন। দীনেশ বাবুর এই 
ম্হাভ্রম গৌড়ীর-বৈঞণব-সমাজের বিশেষ বেদনার কারণ হইয়াছে। 

দীনেশ বাবু কি করিয়াছেন? তিনি মহাপ্রভুর জীবনীর শ্রেষ্ট প্রামাণিক 
্রস্থনিচয় উপেক্ষা করি! তাহার পরম পুত লীলায় বিপর্ধাপ় সংঘটন করিয়াছেন। 
আর তিনি গোবিন্দ দাস কম্মকার, যাঁছার উল্লেখ কোন প্রামাণিক বৈষ্ঃব-গ্রন্থে 
নাই, তাহাকে দক্ষিণ ভ্রমণে মহাপ্রভুর বিশ্বস্ত অনুচর বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন । 
গোবিন্দ দাসের নামে গ্রচাঁরত কড়চ। পুস্তক যাহা একান্ত আধুনিক এবং 
যাহার ভাষা ৪*.৫* বৎস পূর্বের ভাষ! বলিয়া কিছুতেই প্রতিপন্ন হয় না, 
সেই গেবিন্ব দাসের কড়চা পুন্তককে চারিশত বৎসর পূর্বের ( মহা প্রভৃর 
সম সাঁমফ়িক ) বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। 

দীনেশ বাবুকি করিয়াছেন? তিনি গোবিশ্দের কড়চ। অবশন্দ্বনে ধর্মব- 
সংস্থাপক, সঙ্গাস আশ্রমী মহাপ্রভুর দ্বার] সত্যবাল! নামী ব্ই্রোকে আলিঙ্গন 
করাইয়াছেন। সে স্থানে গোঁবিনদর কড়চার উক্কিট। এই--( মহাপ্রভু ) 
“সত্যকে বাহুতে ছাাদি বলে হরি হরি।” অর্থাৎ সত্যবাল] ন'মমী বেশ্ঠকে 
বগলে করিয়! মহাপ্রভু হরি হুরি বলিয়া নৃত্য করিগ্াছিলেন। দীনেশ বাবু 
এই উক্ভিটি--তাছার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে উদ্ধত করিয়াছেন । 

দীনেশ বাবুর অবলম্বিত গোবিন্দ দাসের কড়চা কি করিয়াছে? লঙ্গযাসের 
কঠোরতায় দীক্ষিত মহাগ্রতুকে গোবিনোর স্ত্রীর সহিত আলাপ করাইয়াছে। 
কাখমিন্র নামক গৃহস্থ-গৃছে মহা প্রতুকে স্বহত্তে রন্ধনাদি করাইয়া ভুরি ভোজন 
করাইয়াছে। গুধু তাছাই নৃছে, পেটুক গোবিন্দ কম্মকারের আতরিক্ত তোজনে 
পেট ফাপিলে মহা প্রতৃর় দ্বার! গোবিন্দের পেটে ছাত বুলাইয়! দেওয়াও হুহ্য়াছে। 

আর [ক কারগ়াছে? মহাপ্রতুর দ্বার বারমুখী বেশ্ঠ' প্রভৃতিকে উদ্ধার 
করাইয়াছে। শ্রিবাস্কুরের রাজ! রুদ্রপতিকে আরিজন করাইগজাছে, শ্বর্ণ- 
গড়ের রাজার নিকট হইতে ভিগ্ষ! গ্রহণ করাইয়াছে। যাহ! লঙ্গ্যাসী মহাপ্রভুর 
ধর্মবিক্ুদ্ধ। অপ্রীমাণিক ও অসন্যকব ৷ 
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গোবিনের কড়চ। বর্ণিত মন্থাপ্রভু কেষন1? তিনি এক অটাভুট ধারী 
সঙ্গঠসী। গৌবিন্দের কড়চার উক্তি-“প্রত্ুর খসিল জটার ভার ধুলা 
ধুলর।” গোবিন্দ মহাপ্রভুর মন্তকে জটার ভার দেখিয়াছে। এই কোন্‌ 
মহাগ্রভ়--1 এই সমুদয় ঘটন! লইয়া আম] যথাস্থানে ব্চার করিব। 

মহ্থাগ্রভুর সন্যাসের পর নীলাচল ফ'ত্রা, নীলাচল কইতে দক্ষিণাঁপথে তীর্থ 
ভ্রমণ, তীর্থ ভ্রমণ অস্তে আলালনাথ হইতে ্রঙ্গেত্রে প্রত্যাবর্তন, প্রভৃতিও 
এই প্রসঙ্গে একান্ত বিচার্ষয বিষয় হইবে। সত্যের আগুনে পোড়। দিলে এই 
সমুদয়ের যত টুকু টিকিবে তাহ! নখাগ্রে চিড়িয়। দেখা অসম্ভব প্রতীয়মান হইবে। 

বৈষ্ণব-সাহছিতা আলোচনায় দীনেশ বাবু কি প্রকার ভ্রমে নিপতিত হইয়'" 
ছেন, তাহার একটি ক্ষুপ্ব নমুনা সর্বাগ্রে পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান 
ক'রতেছি। গত মাঘ মাসেও এটা দেওয়! হইয়ছিল, প্রবন্ধের পুর্ণাঙ্গতার অন্ত 
পুনর্ববার এখানে দেওয়ায় পাঠকগণ পুনরুক্তি দোষ ধরিবেন না। 

দীনেশবাবু তাহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৪র্থ সংস্করণ ২৫৫ পৃষ্ঠায় মহাপ্রভূর 
উত্তি বলিয়! একটি অত্যন্ত 'মষথার্থ ও সঙ্গত উক্ত লিপিবদ্ধ করিয়ছেন। 
উক্তিটি এই-- 

“ভু বলে যে হন ভোমের অননখায়। 
কৃষ্ণতক্তি কৃষ্ণ সেই পায় সর্ব থায়॥” 

অর্থাৎ মছাপ্রতু বলিতেছেন, যে, যে ব্যকি ভোৌমের ভাত খাইবে সে-ই কৃষ্ণ 
ত'ক্ত পাইবে এবং কৃষ্ণ পাইবে, ইছাতে কোন সঙ্দেহ নাই। আর নিশ্চয়ার্থক 
“ই যোগে সেই ব্যক্তিই কৃষ্ণ পাইবে, আন্তে পাইবে না। দীনেশ বাবু এই 
এবাস্ত অশান্ত্রীর ও অসঙ্গত বাকাটি মহাপ্রহৃর নামের সঙ্গে জুড়িয়। দিয়! বর্তমান 
যুগের বিরুত সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রচার করিয়াছেন। দীনেশবাবু মহাপ্রতুর এই 
উঁক্তটি কোথায় পাইলেন? লিখিয়াছেন শ্রচৈতন্তভাগবত দ্বস্তযথগ্ড হুইতে। 
ছীগৈতন্তভাগবতের পাঠকবর্গ জানেন, এই প্রকার অপঙ্গত উক্তি দমগ্র চৈতন্ 
ভাগবতের কুজাপি নাই। 

দীনেশ বাবুর এই হান্তোদ্ধীপক ভ্রমটীর মুল খুঁজিতে খু'জিতে অবশেষে 
আম 1 হটৈতন্ভভ।গবতের অন্ত্য খও্ড ১*ম অধ্যায়ে যাহ! পাইলাম তাহ! পাঠক. 
2বর্থের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত প্রকাশ করিতেছি। বথ! শ্রটৈতস্ত- 
ভাগবত অস্ত্যথণ্ড ১০ম অধ্যায় প্রত্পাদ শ্রীযুক্ত অতুলক্ণ গোগামী সম্পাদিত 
সংস্করণ-- 
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( মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থিতি কালে) 
একদিন গ্রদ্ধদ্বৈত সিংহ মহামতি । 
গ্রভুরে বলিল! আলি তিক্ষ। কর ইখি* 
ুষ্ট্যেক তুল গ্রতু রান্ধিব আপনে। 
হস্ত মোর ধন্য হউক তোমার ভক্ষণে॥ 
( তখন) গ্রভু বোলে যে জন তোতা ক্মা অন্গ খাযর। 
কৃষ্চতক্তি কৃষ্ণ লেই পায় সর্ববধায় ॥ 
ট্রাঅদ্বৈত মহা প্রভুকে বলিতেছেন, প্রত আজি আমার গৃহে ছটি তিক্ষ| গ্রহণ 
কর, আমি নিজহত্তে এক মুষ্টি রন্ধন করিব। তুমি গ্রহণ করিলে জামার.হত্ত 
পবিত্র হইবে । তখন গ্রাভূর উক্তিটি এই-- 
প্রভু বলে যে জন তোমার জর খার। 
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ সেই পার সর্বণায়॥ 
পাঠকগণ দীনেশবাবুর ভ্রমের প্রকার বুঝিলেন? তিনি *তোমার,স্থানে 
*ডোমের* করিয়াছেন। এবং এই ডোমের তাত খাওয়াইয়। বর্তমার-যুগকে 
সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা! দিতেছেন! কিন্তু বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত সঙ্গতি রক্ষা 
করিয়! “তোমার” স্থানে প্ভোমের” আইসে কিরপে? হায়, শ্ীঅত্বৈত! আজ 
প্রবীন সাহিত্য সেবকের হস্তে পড়ির়। তোমায় ডোম হইতে হইয়াছে । 
অতঃপর আমাদের আলে'চয বিষয় গোবিন্দ দাসের কড়চ1। সর্বাগ্রে এই 
কড্ধচ।র বর্গ! কালটি বিচায়ের নিমিত্ত ইহার ভাষ। ও কবিত্বেপ নমুনা পাঠক- 
বর্গের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি । ইহা! হইতে অতি সহজেই সকলে বুঝিতে 
পারিবেন। দীনেশবাবু এই কড়চাকে সাড়ে সারি পত বৎসরের বলির! নিপ্ধা- 
রণ ও প্রচার করি! ইতিহাসে ও লাছিত্যে কি মহা বিপর্যয় সংঘটন 
করিয়াছেন। 
ধীনেশবাবু গোবিন্দের কড়চা! হইতে ছুইটি প্রাকৃতিক বর্ণন| প্বঙ্গত!ষা! ও 
সাঁহছিতে)” উদ্ধত করিয়্াছেন। একটি নীলগিরি বর্ণন1 ও অন্টি কন্তাকুমারিকা 
বর্ণনা । ছুইটিই একান্ত উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই। বথ! নীলগিরি বর্ণন_. 
কিবা! শোভ। প'র় আহ! নীলগিরি রাজে। 
ধ্যানমগ্প যেন মহাপুরুষ (বিরাজে ॥ 
কত শত গুহ! তার নিয়ে শোতা। পায়। 
আশ্চর্য তাহার তাব শোতিছে চূড়ায় ॥ 
২৪ 
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বড় বড় বৃক্ষ তার শিরে আয়োছিস। 
চাষর ব্যজন করে বাতাসে হুলির! ॥ 
ঝন্ধ ঝর্‌ শবে পড়ে ঝরণার জল। 
তাহা দেখি বাড়িল মনের কৌতুহুল। 
পর্বতের নিয়ড়েতে ঘুরিফা বেড়াই। 
নবীন নবীন শোভা! দেখিবারে পাই ॥ 
কত শত লতা বৃক্ষ করিয়া! বেন । 
আদরেতে দেখাইছে দম্পতি বন্ধন ॥ 
মযুর বলিয়া! ডালে কেক! রৰ করে। 
নানাজতি পক্ষী গায় সুমধুর স্বরে। 
নাবাবিধ ফুল ফুটে করিয়াছে আল!। 
প্রকৃতির গলে যেন দুলিতেছে মালা॥ 
রজনীতে কত লতা! ধপ ধাপ জাল। 
গাছে গাছে জোনাকি অলিছে দলে দলে 


কজ।কুমানীক| বর্ণন।-_. 


তাত্পর্ণা গর হয়ে সমুদ্রের ধারে। 
প্রভু কন্যাকুমারী চলিল দেখিধারে ॥ 
কেবল সিদ্ধুর শব্খ গুন্বারে পাই। 
পর্বত কানন দেশ নাহি লেই ঠাই। 
ছ হু শবে সমুদ্র ডাকিছে নিয়স্তর। 
কি কব অধিক সেথা সকলি মুন্দর ॥ 
দেখিবারে কিছু নাই তথাপি শোতন। 
সেখানে সৌন্দ্ধ্য দেখে শুদ্ধ হয় মন| 


ইহ। গোবিন্দের কড়চার ভাষ।। এট ভাষার কাল বিচাঁর করুন| দীনেশ 
বাবুর হতে ইহ! সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্বের বাঙ্গালা | ইছার আধুনিকত্ব 
বালকের নিকটেও হুস্পষ্ট। ইহার সহিত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের "সম্ভব 
শতকের ভাষ পাশাপাশি করির! পাঠ করুন। 
পসন্ত(ব শতক” প্রভাত কাল--- 





ফান্তিদ, ১৩৩১] বঙগভাষ। ও সাহিত্যে দ্ীনেশবাবু ১৫৫ 





তামলী হইল শেষ দিনেশ উদয়। 
পরমেশ গুণ গার বিহঙগ নিচয়॥ 
সমীরণ মন্দ মল সঞ্চরণ ছলে। 

মহেশ মহিম। ব্যক্ত করে মহীতলে। 
সেফালিক! আদি যত পুম্প তরুগণে। 
সুখে দেয় পুষ্পাঞ্জলি প্রভুর চরণে ॥ 
অনিল দোছুল্যমান বিটপী নিকরে। 
সর সে পরমেশ্বরে শর্‌ শর দ্বযে॥ 
ঝর ঝর করিতেছে প্রেমাস্র পতন। 
ভ্রমে ভাবে তুহিনের পাত নরগণ। 


পুন সঠিজ্ঞ প্রেম বর্ণনে- 
রঞ্জিত বিবেকাঞ্জনে যাহার নয়ন। 
সেই পাক সে পুরের দ্বার দরশন ॥ 
নিদ্দাথ নিশীখ ভ্রমণে-_ 
একদ| নিদাধ কালে নিশীথ সময়। 
তাপিত করিল তনু গ্রীক্ম নিরদয়। 
হইল বিষম দাঁদ় শয়নে শয়নে। 
চলিলাম বাঁহিয়েতে সমীর লেবনে॥ 
গ্রকৃতির বিচি্রত| করি দরশন। 
ডুবিল বিমল সুখ (দিদ্ধুদনে মন ॥ 
মন মন্দ সুশীভল সমীর সঞ্চয়ে। 
যেন নড়ে তালবৃস্ত গ্রকৃতির করে॥ 
ইত্যা্দি। 
প1ঠকগণ সন্তৰ শতকের মনোরম প্রাকৃতিক বর্ণন৷ ও কবিদ্বের অনুকরণ 
প্রয়াস ও লাগত গোবিন্দের :কড়গার রচনায় ভাল করিয়া লক্ষ ও অনুতব 
করুন। 
গোবিলোয় ' কড়চার ভাষা ও রচনার নমুন| গধর্শন কক্িলাম। দীনেশ 
বাবু মতে ইহাই মহাপভূর অনচর কতৃক লিখিত | দীনেশ বাবু এই 
কড়চার মহ্ষ। তাছার বঙ্গতায! ও স(হত্যে ডচ্চকঠে বিধোধিত করিয়। বলিয়া- 





১৫৬ ভক্তি [ ২৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


ছেন, *আমর। নান! কারণে এই পুস্তকখান! টৈতন্যদ্দেব সম্বন্ধে শেষ্ঠ প্রামাণিক 
গ্রন্থ কলিয়! অনুমান করি ।” আমরা তার এই উক্তির বিগ্দ্ধে প্রতিধ্বনি 
করিয় বলি “আমরা নান! কারণে এই পুস্তককে একান্ত অপ্রামাণপিক ও মিথ্যা! 
বলিঞাই মনে করি ।” দীনেশ বাবুর *শ্রেট প্রামাণিকতা” কথাটির মন্ত্র পাঠকগণ 
উপলব্ধি করিতে চে্ট। করুন। 

দ্ীনেশবাবুর সমগ্র জীবনব্যাপী অক্লান্ত সাহিত্য সাধনার নিমিত্ত তাহার 
প্রতি বখাযেগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়াও আমর! তাহার গুরুতর ভ্রম ও অসত্য 
গ্রতিষ্ঠার তীব্র প্রতিবাদ না করিয়া পারিতেছি না। পসত্যমেব জয়তে 


নানুতম্‌।” 
জষোগেন্জ মোহন ঘোষ 


শ্ীবৈষ্তব-ইতিহীস 


( পূর্বপ্রকাশিতের পর) 
শকা খাব 
১৪৩৬ (আশ্বিন বিজয়াদশমী) ট্রুমন্মহা প্রতৃর নীলাচল ত্যাগ ও গৌড়যাত্র! ১৫১৪ 
১৪৩৬ (আশ্বিন) মুসলমান ঘাটরক্ষককে উদ্ধার এ 
এ (কাণ্ডিক রুষ্াদ্বাদশী) পানিহাটিতে শ্রীর়াঘবভবনে শ্ীমশ্মহ প্রভুর 
আগমন রী 
এ (হয়োদশী) কুমারছট্ে (হালি সহরে) গ্রমন্মহা প্রভুর শ্রাবাসাণয়ে গমন এ 
(চতুর্দশী) কাঞ্চনপন্থীতে শ্রীমন্মহা প্রতুর শ্রীশিবানন্দ গেনের ও 
বাস্থদেব দব্ধের বাঁটাতে আগমন এ 
(প্রতিপদ) শান্তিপুর শ্রীঅতৈতালয়ে শ্রীমস্মহা প্রভৃর আগমন রী 
(কাঠিক শুরুপক্ষ) শ্রানবদীপে বিদ্ানগরে সার্বতৌম-ত্রাত বাচস্পতির 
লয়ে মহাগ্রতুর গোপনে আগমন ও স্থিতি । জ্টাবসুঃপ্রিয়া দেবার 
প্রার্থনায় আমন্মহা প্রভুর কাষ্ঠ পাছুক1 তাহাকে সমর্পণ। কুলিয়ায় 
মাধব দাসের বাটিতে সাতদিন স্থিতি ও দেবানন্দের অপরাধ ভঞ্জন এ 
এ (অগ্রহায়ণ) জগোবিলগ ঘোষকে অগ্রদ্বীপে শ্রীমন্মছাপগ্রতু কর্তৃক ত্যাগ 
ও তথায় বাস করিতে গআন্তা এবং শ্মন্মহা গ্রভূর গৌড়নগরে আগমন 
ও জরূপ সনাতনকে কৃপা এবং কনাই নাটশাঁল। হইতে গৌড়ে 
প্রত্যাবর্তন এ 


£/ &৮ 
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১৪৩৬ (পৌধ) গৌড় হইতে প্রত্যাগমন পথে গন্মাতীরে "নরোত্তম 





এ 


(৮ 


এ 


এ 





ঈ্াদকে” আহ্বান খর 
(পৌবসংক্রান্তি) ইীদন্মণাপ্রতৃর পীটদ্ধারণদতের় আশ্রমে উদ্ধারণপুরে 
আগমন ১৫১৫ 
(বাধ) প্রঁমন্সহাগ্রভৃর ভ্ীখণ্ডে আগমন এবং আগ্রন্থীপে প্রত্যাগমন 
ও প্রীগোবিন ঘোষের গৃহে শ্রী ীগে!পীনাথ বিগ্রহ নির্শণ ও প্রতিষ্ঠা, 
পুনরায় শাসস্তিপুরে উঅদ্বৈষালয়ে আগমন ও মাধবেজ্জ্পুরীর নির্ধ্যাণ 
পর্যন্ত স্থিতি 'তী 
(ফাস্তন) শাঞ্তিপুরে শ্রারঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্মন্ুষাপ্রতুয় নিষ্ষট 
আগমন । আন্বিকায় গৌরীনাস আলরে শ্রামন্মছা প্রভু কর্তৃক “নিতাই 
গৌর” জীতিগ্রহ প্রতিউ'। কুমারচট্রে ভবাসালয়ে শ্রমন্মছা প্রভুর 
আগমন । ভটচন্দ্রশেধর আচার্ষের বাটা আগমন ও ধগ্জ গ্রতগবান আচা- 
ধের স্ত্রীকে পুত্র বর দান। পানিাটীতে শ্রারাধব ভবনে পুনরাগমন এ 
(ফাস্তনী কৃষ্াহাদশী) বরাহনগরে আগমন ও শুভাগবভাচাধ্যকে কপ এ 
(প্রথম চৈ) শ্রুনিত্যানন্দপ্রতুকে গৌড়ে রাখিয়া মনা প্রত 
গৌড়ত্যাগ এ 
(শেষ চৈত্র) গ্রামন্বহা প্রভুর নীলাচলে গ্রত্যাগ্মন গ্ীবূপ ও 
অনুপমের গৃছত্যাগ ও গ্রবৃন্দাবন যাত্রা! «রী 


১৪৩৭ (আশ্বিন বিজয়াদশমী) শ্রমন্মছা প্রভুর অবৃন্থাবন যাত্রা এ 


এ 


এ 


্ীং 


(অগ্রহায়ণ) শ্রমন্মহাপ্রতুর কাণীধামে আগমন, শ্রীতপন মিশ্র ও 
শ্রাচন্্রশেখর সেনকে কৃপা, ন্বুদ্ধিধায়কে জীবুন্দ।বনে প্রেরণ এ 
(পৌধ) প্রীমন্মছা প্রভুর প্রযাগে আগমন ও তিন দিন স্থিতি মরার 
আগমন ও শ্রুমাধবেজ্্রপুরীর শষ্য লুনাড়িয়া হাঙ্গণ কষ্দাসকে ক্কপা 

ও তৎদক্ষে প্রীবৃন্দাবন আগমন ও শ্টগোব্ধনে লাঙোরবাসী কষ 
দাসকে কৃপা, গুঞ্ামালা গ্রদান ও ক্লষ্দাস গুঞ্জামালী নাম দির! এবং 
শক্তি সঞ্চার করিয়া পশ্চিমদেশ উদ্ধার করিতে প্রেরণ খানেশ্বনী 
জগন্নাথকে ক্ৃপ1। জী 
(মধ্য পৌষ) প্হ্ঠাষকুণ্ড ও শ্ীরাধাকুণ্ডের স্থান নির্দেশ ও প্রীবৃন্দাবন 
ত্যাগ। ১৫১৩ 


এ (শেষ পৌহ) পথে পাঠান রাজপুজ বিলী খাকে ও তাহার ধর্গুর 
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৪ 





সহ নৈক্তগণকে কৃপা এবং ধর্মগুরুর নাম রামদাস করণ এবং 
প্রষ্ঠাগে আগমন 

এ (মাৎ) শ্রর্ূপ ও অনুপমেক়্ শ্রীমন্মহাগ্রভূ-মিলন, প্রয়াগ-সন্নিকট আধুলী 
গ্রামে শ্রবল্পতাচার্যের বাটীতে শ্রমশ্ঘহা গ্রতুর আগমন ও তথায় 
ত্িুতের পণ্ডিত শ্রীরঘুপতি উপাধ্যারকে কৃপা, প্রযাগে শ্রাপূপকে 
দশ দন রাখির! তাছাকে শ্রুমন্মা প্রভুর শিক্ষাদান ও শির 
শ্রীরূপ ও আনুপমকে শ্রবুন্দাবনে প্রেরণ । 

১৪৩৭ (মাঘ) শ্রীমন্মহাপ্রতুর প্রয়াগ ত্যাগ । ঁ 

ত্র (শেষ মাঘ) গ্রন্মহা গ্রভুয় কাশীধামে শ্রীতপন মিশ্র ও শ্রীচন্ত্রশেখর!- 
লয়ে আগমন ও তথায় শ্রীননাতন মিলন | শ্রীরপ ও সনাতনের 
বুন্দাবন আগমন ও শীনুবুদ্ধি রায় মিলন। ্ঁ 

ত্র (ফাল্তন) রূপ ও আনুপমের শ্রবন্াবন ত্যাগ ৪ গৌড়যাআা এ 

প্র (চৈত্র) কাশীতে শ্রীসনাতনকে দ্রইমাস যাবৎ শ্রমন্মহাগ্রভু কর্তৃক 
শিক্ষাদান ও শৃক্ি স্থার এবং পরে বৃন্দাবনে প্রেরণ। শপ্রকাশানন্দ 
সরম্বতীকে উদ্ধার ও প্রবোধানন্দ সরশ্বতী নাম দিয়! প্রীবৃন্দাবনে 
গ্রেক্ণ। প্মন্মহাপ্রভৃর কাশীত্যাগ। 


১৪৩৮ জ্ীব্ন্ভাচার্ষের পুত্র বিউলনাথের জন্ম ৃ ১৫১৬ 
ই (চৈত্র) শ্রীর্পর নীলাচল ত্যাগ ও গৌড়মগডল যাত্র ১৫১৭ 
ই (শেষ চৈত) শ্ীসনাতনের শীবৃন্দাবনে আগমন । ী 


১৪৩৮ (শেষ বৈশাণ) শ্রমন্মহগ্রভূর নীলাচলে প্রত্যাগমন ও গৌড়মণ্ডলে 
সংবাদ প্রেরণ শ্রূপ ও জন্থুপমের গড়ে প্রত্যাগমন ও পথিমধ্যে 
গজাভীবে অনুপমে দেহত্যাগ। এ 

১৪৩৮ (জোঠ-__আযাঢ) শ্রীরূপের ও গৌড়মণ্ডণের ভক্তগণের নীলাচল যা 
€ লীলাচলে আগমন। শ্রীনপের শ্রষবন হরিদাস ঠাকুরের আশ্রমে 
স্থিতি 

১৪৩৯ (বৈশাখ) শ্রীনাতন গ্োশ্বামীর শ্রবৃলাবন হইতে নীল1চলে 
আগমন ও শ্হারপাল ঠাকুরের [নকট অবন্থান। পথিমধ্যে কুষ্ঠ 


রোগাক্রাও হুইয়াছিলেন। ১৫১৭ 
খু (জ্যো্ট) গৌড়মণ্ডলের ভক্তগণের নীবাচলাগমন। &ঁ 
এ (ত্য গুরু! অয়োদলী) পানিহাটার ঈগুমহোতসব। ঙ 
এ (গাধা) গ্ীসনারদ গোগ্বামীকে জীমন্্রহা গ্রভু কুপালিলন দানে কুষ্ট- 


ব্যাধ হহত্তে আরোগ্য করেন। 

এ দিশ্ীর বাদশাহ সেকেদার লোদীর রাজ্য শেষ ও ইব্বাছিম লোদীর 
রাজ্যাঃস্ত। 

১৪৪০ ভ্রীসনাতন গোত্ামীর নীলাচল হুইতে বৃন্দাবর ধারা ও বৃদ্দাবনে . 
আগমন। শ্রপ গোস্বামীর গৌড়মণ্ডল হইতে বৃন্দাবন আগমল। & 


নতুন ১৩৩১ ] শ্রীবৈষণব ইতিহাস ১৫৯ 


রাবার চা ৩ 
১৪৪৭ (জ্যেষ্ঠ) জীরথুনাথ দাস গোস্বামীর গৃহত্যাগ ও নীলাচলে জীমন্মহা- 





প্রভুর চরপাশ্রয় 
১৪৪৭ গ্ীকৰীরের ভিরোভাৰ এ 
১৪৪১ গৌড়ের বাদশাহ আলাউদ্দিন হোসেন সাহার রাজ্াশেষ ও নাসির 
উদ্দিন নসন্ৎ সাহার রাজ্যারগ্ত। ১৫১৯ 
১৪৪২ প্রীবন্লতাচার্ধ্য কর্তৃক গোবর্ঘন পর্বতোপরি শ্রীদাধবেস্রপুরীর আবিদ্কূত 
ভীগ্ীগোপাল জীউর গ্রীমন্দির নির্মাণ ১৫২০ 
১৪৪৪1৪৫ বিষুপুরাধিপতি শ্রীবীরহাদ্দির়ের জন্ম ১৫২২1২৩ 
১৪৪৫ প্রীবৃন্দাবন ঠাকুরের পাট দেচুড়ে প্রকাশ ১৫২৩ 
প্র চৈতন্তমঙ্গল রচয়িতা শ্রীলোচনদ।সের আবির্ভাব । র 
১৪৪৬ গ্্রীকবিকর্ণপুরের আবির্ভাব ১৫২৪ 
১৪৪৭ (ভান্্ শুরু চতুর্দিশী) শরীহরিদাস ঠাকুরের তিয়োতাঁব ১৫২৫ 
১৪৪৮ দিল্লীর বাদশাহ ইব্রাহিম লোদ্ির রাজা শেষ ও বাবরের রাজ্যায়ন্ত ১৫২৬ 
১৪৪৯ পদকর্তী জ্ীগোবিন্দ দাসের আবিভাব ১৫২৭ 
১৪৫১ শ্উদ্ধায়ণ দত ঠাকুরের গৃহতাগ ও নীলাচল হারা ১৫২৯ 
১৪৫২ পদকর্ী প্রজ্জান্দাসের আবির্ভাব ১৫৩৪ 
এ দিল্লীর বাদশাহ বাবরের রাজ্য শেষ ও হমাযুনের রাঞ্যারন্ত। রী 
১৪৫৩ প্রটক1নীখ্বর পণ্ডিতের নীলাচল হইতে গৌড়ে প্রত্যাগমন ১৫৩১ 
এ শ্রীবল্পভাচাধ্যের তিরোভাব এ 
 প্রীজাহ্নবাঠাকুরাণীর প্রাতিপালিত শ্ঃকান।ই ঠাকুরের আবির্ভাব এ 
ব্ঁ শীরষ্দাস কবিরাজ গোন্বামীর বৃন্দাবন বাত! &ঁ 
ও (মাঁধী পুর্ণিমা) হ্ীনরো ওম ঠাকুরের আবির্ভাব ১৫৩২ 
এ গ্ীগোপালতট গোস্বামীর বৃন্দাবন হাত্রা & 
এ গৌড়ের বাদসাহ নাসিরুদ্দীন নসরৎ সাহার রাজা শেবগ আলাউদ্দিন 


ফিঝোজ সাছার রাজ্যারস্ত 
১৪৫৪ (ফান্তনী পৃপিমা) শ্রীকাশীষ্বর পঞ্জিত কর্তৃক চাতরায় শ্রী্ীনিতাই 


গৌর বিগ্রহ গ্রকাশ ১৫৩২ 
১৪৫৪ গ্কমলাকর পিপলাইয়ের মাছেশে আগমন এ 
প্র শ্রীতুলদীদ্াসের আবির্ভাব রী 
১৪৫৫ (৩রা! আহা? শুক্লা&ুমী, রবিবার বেলা তৃতীয় প্রহর) জমন্মহা প্রভুর 
নীলাচলে লীলাবগান ১৫৩৩ 
বৈষ্বদাসাহুদাস 


শ্ীমুরারিলাল অধিকারী 
১২ এফ, মুললমানপাড়া লেন 
কলিকাত! 


শ্্ী্ীসরস্বতী-বন্দনা 


জয় জয় বীণাবাঁদিশী। 
বীণাবাদিলী অমুভ স্তনিনী 
চিরদিন অধনাশিনী। 
ফুলবদন! বরদ। শুভদ! 
বেদপুরাণকলাবিদ্যা গ্রদ! 
জ্ঞান বৈরাগ্য ধর্ার্থ মোক্ষদ। 
ভক্তি প্রেমানন্দ দাক্সিনী ॥ 
নিতবরণ! শ্বেতান্বরধরা 
মণি মৌক্তিক মিতপুষ্পহা র! 
শ্বেত মরাল বান মুখর! 
শ্বেত শতদল বাঁসিনী ॥ 
কনক ধার কে কর স্থিতি 
স্থগীতি তরঙ্গে সে ভাপার় ক্ষিতি 
(তায়) বীণার বঙ্কারে মুগ্ধ চরাচরে 
সে চির অমর যাবত মেদিনী ॥ 
(তুমি) আগ্তাশক্তি পরম পুরুষ গক্কৃতি 
কটাক্ষে তোমার সৃষ্টি লয় স্থিতি 
(তুমি) কৃষ্ণ প্রেয়সী রাঁধিক। জ্ীমতী 
জয় জয় চল্ষ্ী নাবায়ণী ॥ 
পুণ্য আর্য কিবা মনেচ্ছ ষবন 
দ্বিজোত্ম কিবা! শ্বপচ অধম 
সকলেই তব করুণ' সমান 
জয় ভগবভী বাণী ॥ 
হগুণে অধমে দে ম! পদধুলি 
অভিমানে ধেন দিচ্ছে অল!ঞলি 
হয়ে কৃষ্ণ হবে রাম রাম বলি 
প্রেমেতে ঘুটাই ধরণী ॥ 
শীসতীশচজজ বহু, 


“তজির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-ম্বর্রপিবী । 
ভক্তিরখনন্দরূপা ৮ ভক্ভিক্তম্য জীবনম্‌ ॥% 











জপ 
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[ ২৩শ বর্ষ, চৈত্র ১৩৩১, বৈশাখ ১৩৩২, ৮ম ও ৯ম সংখ্যা 
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প্রার্থন! 


কিহবে আমর ভরি [কবে আমার। 
অশান্ত হয়ে ধরি, দিবানিশি জলে মরি, 
হৃ্দিমাঝে অহরহ উঠে হাছাকার। 
হবে নাকি শান্তিপূর্ণ হৃদয় আমার 
আর কতকাল ঘাবে, মুখ তুলে বহে চাবে, 
কম্মফলে হৃদি জলে ন্রিত আমার । 
তোম| বিন। কেবা আছে লয় মম ভার? 
পতিত পাবন তুমি কক্ণণ! আধার । 
কৃপা করি লহ দেব খভাগ।র ভার ॥ 
ধন্--ধন্ত আনন্ত লীলাবিলাসি! তোমার লীলা ধন, তোমার হৃষ্ট এই 
বিচিত্র সংসার চক্র ধঙ্কু, আর ধন্ত তোমার জীব। কতকাল ধাুয়া, কত দেছে, 
কত রকম করিয়া যে তোমার তত্ব বুঝিবার চেষ্ট1! করিতেছি জানি না, কিত্তকি 
আশ্চর্য আত পর্য্যন্ত তোমার এ অভিনব লীলা! খেলার এক করাও বুঝিতে 
পারিলাগ না। অন্ত কথ। দূরে থাকুক যাঁহাদের লইয়। সংসার সাজাইয়। আছি, 
আমার প্রত্যেক কর্মে ছার! আনার আ্বআখীয় বলিয়া, বন্ধু বলিয়া, আধার অত্যন্ত 
নিন জন বলির! পরিচগ্ দেয়, তাথাদেরও মনের তাৰ ঝুঁঝতে পারিজাম না| 
পিতান্ত সরল প্রাণে শুধু একটু শান্তি পাইৰ ভাবিয়া! বন্ধ যাক্কবের সঙ্গে মিশিতে 
২১১ 





১৬২ ভক্তি [ ২৩শ বর্ষ, ৮ম ও ৯ম সংখ্যা 


যাই কিন্তু কিজানি কেন তাহাদের নিকট ঠকিয়! গিয়া, বোক।, অপরিণামদর্শা 
বলিঙ্ক। পরিচিত হই। ফলে শাস্তিত পাই-ই ন! অধিকন্তু বন্ধুতথ বলায় রাখিতে 
গিয়া কপটতার আশ্রর লইয়া প্রাণের ভাব নষ্ট করিয়া! কিডৃত কিমাকার হইয়। 
ফিরিয়। আসি । ক্রমে ক্রমে এই ভাবের প্রাবল্যে প্রাণের ভাব শুকাইয়। চিত্তাতুত্তি 
সকল হুর্বল হর] পড়ে, তার অসৎ অভিপ্রায়, অদত্ভাব, ছুরাকাভধাদি সম্যক 
প্রকারে নির্জ নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়। বষে। 
এক বার ছুই বার নয় বার বার এই তাবে ঘুরিয়!--পগ্রবৃত্বর নিবৃত্তি না 
হঞ্যয়ায় শাস্তির পরিবর্তে ঘোর অশাস্তিই ভোগ করিতেছি। আর দেপারিন! 
দয়াময়! তোমার স্যষ্ট বিচিত্র গতি সংসারের বিচিত্রতা দেখিয়। যথার্থই বড় তীত 
হষ্য়ান্ধি, তাই আজ অ।র কাহারও নিকট ন] জানাইয়া তোমাকে শরণাগত পালক 
ছুঃখছারি জানিয়া ডোমার শরণ পইজাঁম। আমাকে দেখাই! বুঝ ইয়া--প্রাণে 
শে জানাইয়া দাও, কোন ভ'বে চলিলে তোমার স্থষ্ট প্রকৃতিপুঞ্জের সহিত 
নির্দল ভাবে তোমার প্রেম, তোমার ভাব অনুভব করিয়া ধন্ত হইতে পারি। 
বলিতে কি প্রভু! তোমার কৃপায় একদিন এমন ছিল যাহ! ভাবিয়া, 
এখন কার অবস্থার সহিত তুলন! করিলে ছুঃথে প্রাণ ফাটিয়া! যায়। ন জানি 
কোন্‌ ছটর্দি বশে মে ভাব একেবারে সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। পূর্বে অযাচিত 
ভখব যা] পাইতে ছিলাম এখন কীদিয়া কাদিয়া বছু চেষ্টা করিয়াও তাহার 
এঝনিন্দু পউতেছি নল । দয়াময় | ইহার কারপ কি? যদি বাহিরের সঙ্গ আমার 
দান নষ্ট শরিয়া দিয়! থাকে তবে এই মুহুর্তই আমার সব সঙ্গ দূর কার 
দাও । ধন কন, সান, বা! বন্ধুত্ব রাখিলে যদ তোমার ভাবলাতে বঞ্চিত হইতে 
হয়, কাজ 'ক ঠ'কুর আমার ধনজন মান বন্ধুত্বে? আমাকে সর্বদ। তোমার 
পাঁণ মাঁজান ভাবে মাতাইয়। রাখ, ভাব লাভের অন্তরা যাঁছা কিছু আছে 
তাচা আপাততঃ আমার যতই প্রিয় হউক না কেনে সব দূর করিয়! দাও। 
অন্ধের মতন আর বুথ! তুরাইর। ঘুরাইয়া মোহগর্তে ফে'লয়া যাতনা প্রদান 
করিও নাঁ। তোমার ভাব হারাইয়! পশুর ভাঁয আছার বিহারাদিতে গ্রমত্ত 
হইয়া কি যাতনা ভোগ করিতেছি সর্বাভর্যামী তুধি কি তাহা জানিতেছ না? 
তোমাকে বলিয়া বুঝাইবার আর কিছু নাউ, তুমি অন্তর্ধ্যামী তুমি নির্মল, 
তুমি সত, তুমি আনন্দময়। তুমি কৃপা না করিলে আর কে কপ করিবে? 
নিয়াময় নিরাপদ কোটা চন্দ্র ন্ুশীতল তোমার শ্রাপাদ্দসস্মে আশ্রয়দানে আমার 
তাপিত ব্যথত তৃষিত হৃদয় শীতল কর দীনের এবার এইটাই প্রার্থনা। | 





বৈষ্বোচ্ছিষ্-মহিম। 


“বৈষবে কন্তা্দানধ্ পরম নির্ব।ণকেতুন| 
পরং নির্ববাণহেতুশ্চ বৈষ্বোচ্ছিষ্ট ভোজনম্‌ ॥” (নারদপঞরন্) 


ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অধরামূত পান করিবার একাস্তিকী ইচ্ছা হদয়ে পোষণ 
করিয়া ব্রগাঙ্গনাগণ তাহাদের জীবন, যৌবন, কুল, শীল, লজ্জা, টৈর্বা সমন্তই 
বিসর্জন দিয় তাহার চরণকমল একান্ত আশ্রিতা হহয়াছলেন, তাহ গগখান 
অঁগতে গোপীপ্রেমের জ্ডুত মাধুর্য প্রকটিত করিবার জন্ট রাললীলার আশুনয় 
করিয়া তাহাদের বলবঠী বাসনা পুর্ণ করিয়াছিলেন । সেই ভগবান আবার |নজ 
মুখেই বলিয়াছেন “-_ মত্তক্তপূজাভাধিকা” | স্ুতগ্চাং জ'সার তাপদদ্ধ মারাবন্ধ 
মানব বে তাহার ভক্তের অপরামূত পান করিয়। অনায়াসে ৬বসাগ ঢত্তীণ ই 
তাহার রাতুল চরণচ্ছায়। আশ্রগ লাভ করিতে সমর্থ হয় এ বধয়ে বন্দুমাঞ সন্দ্ 
নাই। সংসারী জীব অপরাধ শূন্ত না হইলে কৃষ্ণ প্রেমের অ ধকাগা হুয়ন।। 
বৈষবো'চষ্ট ভোজন মানবের অপরাধব্যাধি দূরীভূত করবর অমোঘ 
মহৌষধ। নানাবিধ শান্তগ্রন্থে বৈঞচবোচ্ছিষ্টের অত মাহম। কীর্তত হকয়াছে। 
ভক্তির পাঠকগণের আনন্দবর্ধনার্থ ছুই একটা দৃষ্টাপ্ত তাহ।দের সম্মুখে 
প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হুইলাম। ভক্তমাল গ্রন্থে একটী চমৎকার দৃষ্টান্ত 
দ্বারা বৈষ্ঃবাধরামৃত মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে । 

আচার্য্য প্রভুর বাটার স্বল্প দুরে একঘর কামারের বসতি ছিল, প্রভুর বাঁটাতে 
রোড নামে একটী মার্জার প্রতঠিপাপিত হইত । ভাঙার স্বভাবানুসারে 
মার্জারটা প্রতিবেশীগণের গৃহেও গধনাগমন করিত । একদিন বৈষ্ণব 
ঠোজনের শেবে মার্জারটা বৈষ্ব-তুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিয়া কামারের 
গৃহে গমন করিয়াছিল, ট্দবক্রমে সেদিন তাহার মুখে একটা উচ্ছিকণ! 
লাগিয়াছিল, কামারবধূ যেধানে ভোজন করিতেছিল সেইখানে গিয়। বিড়ালটা 
বধূর অন্নে মুখস্পর্শ করিলে সেই উীচ্ছষ্ট কপ! মুখত্রষ্ট হই! ভোজন-পাঞ্জে পতিত 
হইয়াছিল, বধুটী উক্ত উচ্ছিষ্ট-কণা! সংযোজিত জন্গ ভোজন করিয়! কৃষ্ণ ম্ম।দিনী 
হইয়| হাত ক্রন্দন এবং হরি হরি বল্য়। আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিল। বলা 
বাহুল্য বৈ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোদনের ফলে কামার বধূর অষ্টসাত্বিক ভাবের উদয় 
হুইয়াছিল। কিন্তু কামারেরা তাহাকে ভূতে পাইয়াছে মনে করির।--ওঝ! 


১৬৪ ভক্তি [ ২৩শ বর্ষ, ৮ম ও ৯ম সংখ) 








ডাকাইয়া তত্প্রতিকারে যত্ববান হইল । ওঝদের প্রাণপন চেষ্টাতেও যখন ব্যাধির 
কিছুমাত্র প্রশমন হইল না তখন তাহার! প্রিদ্ধ পুরুষ জ্ঞানে আচার্য প্রভুর 
শরণাপর হইল। আচার্য্য গ্রতু সমূদয় বৃত্বস্ত অবগত ও ব্যাধির শ্বরাপ নির্ণয়ে 
সমর্থ হইয়| কামারগণকে সম্বেধন করিয়া! বললেন-_ওরে মুখ! তোদের বধুতে 
ভূতের আবেশ হয় নাই, বধুটী বড়ই ভাগ্যবতী, তাই তাহার কৃষ্ণপ্রেম হইয়াছে। 
কিন্তু কামারের! প্রভুর বাক্যে নিরস্ত হইল না বরং বধূটীকে ব্যাধিমুক্ত করিবার 
জন্ত প্রভূকে বড়ই উত্যক্ত করিয়া তুলিল। তখন অগত্যা আাচার্ধ্য প্রভু জনৈক 
যজমানিঞ1 ব্রাহ্মণের একমুষ্টি অন্ন ভোজন করাইবার ব্যবস্থা পিয়া তাহা ধিগকে 
বিদায় করিলেন। কামারের! প্রভুর আল্ঞামত সেইরূপ করিলে বধুটা প্রকৃতিস্থ 
হইল । ভক্তমালগ্রস্থে ঘটনাটা এইরূপই বণিত আছে। 
এক্ষণে বিচার্য্য এই ষে, বধূ ও বিড়াল এই দুইএর মধ্যে অধিকতর সৌভাগ্য 
কাহার? ইহ! নিঃসন্দেহে বলা ধাইতে পারে আচার্য প্রভৃর গৃহ পালিত 
বিড়ালটরই সৌভাগ্য অসীম, পণুজন্ম পাইয়াও ষে প্রত্যহ বৈষ্বের শেষপাত্র 
পাইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিল, সেন্প পশুজন্মও ভক্তগণের কাম্য। 
বধুটীরও হৃদয় অপরাধ বর্জিত ছিল নতুব! বৈষুবোচ্ছি্ট ভোজনে ওরূপ রুষ্ণপ্রেম 
লাভ করা ক সাধারণ জীবের পক্ষে সম্ভব? 
শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতগ্রন্থে কবিরাঁজ গোস্বামী কলিহত পাপ-তাপ-প্রপীড়িত 
মানবগণের শিক্ষার্থ কজ্ঞপ্রম প্রাঞ্ধির সহজ উপায় নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন। 
“ভক্ত পদধূলি আর ভক্ত পদজল। 
ভক্ত ভূক্তশেষ এই তিন মহাবল। 
এই তিন সেবা! হৈতে কৃষ্ণগ্রেম হয়। 
পুনঃ পুনঃ সর্বশান্ত্রে ফুকারিয্া কয় ॥ 
তাতে বার বার কন শুন ভক্তগণ। 
বিশ্বাস করিয়। কর এ তিন সেবন ॥ 
এই তিন হতে কুষ্খনাম প্রেমের উল্লাস। 
কষ গ্রসাদ তাতে সাক্ষী কালিদাস ॥* 
এই কালিদ।সের অপুর্ব মহিমা কিঞিংৎ কীর্তন করিয়া এবারের মত তক্তির 
পাঠক্কগণের নিকট বিদার গ্রহণ করিব। 
কালিদাল পরমভাগবভ এবং উদার প্রকৃতি সম্পন্ন শ্রীমন্মহাপ্রতুর একজন 
প্রি্গগক্ত ও কৃপাপাত্র ছিলেন। টৈষণবরত্ব রঘুনাধথদাসের ইনি জ্ঞাতি থুল্লতাত। 


চৈত্র ভ বৈশাখ, ১৩১৩২] বৈষ্বোচ্ছিষ্টমহিম। ১৬৫ 








কৃষ্ণনাম তাহার গিহ্বাগ্রে ,বসত করিসাছিল, সাংসারিক সমস্ত বিষয়েই তিনি 
সর্বদ। কৃষ্ণলাম উচ্চারণ কথ্তেন। কথিত আছে তিনি পাশা থেলান প্রবৃত্ত 
হইগ়াও কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়। পাশ। চালিতেন। শ্রীমনমহী প্রভুর প্রকট কাণীন গৌড় 
দেশে যে দকল বৈষ্ণব আঁবিভ্তি হইয়াছিলেন তিনি ছোটবড় জাত নির্বিশেষে 
্রঙ্গণশূদ্র সমস্ত বৈষ্ণবকেই উত্তম উত্তম দ্রব্য ভেট দিয়া তাহাদের শেষপাত্র 
গ্রহণ করিতেন ।যদি কোনও বৈষ্ঃব তাহাকে উংচ্ছই দ্বানে সঙ্কোচ করিতেন তিনি 
তাহার গৃঙ্কের নিকটবতা স্থানে লুক্কায়িত থা।কয়া পরিভাপ্ত শোজন পাএ 
সানলে গ্রহণ করিয়। চাটিয়া খাইতেন। একদিশ [তিনি ঝড়নামে ভুইমাণী 
জাতীয় জনৈক টষ্ণবের গৃহে স্থপক আঘ্র হেট লহয়া উপাস্থত হঙইলেন। 
তথায় গিয়া! তিনি ব$ঠাকুর ও তাঙার পত্রীর চরণ বন্দনা করিয়া! আসন গ্রহণ 
করিলে ঝড, ঠাকুর কৃতকৃতার্থ হইলেন এবং তীহছার আঠরাদির জান অতযস্ত 
ব্যস্ত হইয়] [ধনয় নআ বচনে নিবেদন কিম্বা বলিলেন--*গ্রাভু ! আমি অত্যন্ত নীচ 
জাতি। আমার ক্ষুদ্র কুটারে আপনা হায় মহ্ত্ব্যক্তির গুভাগমন হইয়াছে 
ইহ1 আমার পরম সৌভাগ্যের কথ।। এক্ষণে আমাকে আজ্ঞ। দিউন ্রাহ্মণগৃহে 
|পদার আারাদির ব্যবস্থা করিয়া আমি কৃতার্থ হই।* কালিদাস তখন 
সাতিশর মধুর কণে উত্তর দিলেন_-আ'ম পতিত অধম দীব, আপনার গ্রচরপ 
দর্শন করিয়া আম কতার্থ হইলাম,যদি আপনার অধমের উপর বিন্ৃমাত্রও অনুগ্রহ 
থাকে তাহ! হইলে আপনার পদরজঃ আমার মন্তকে অর্পণ করিয়া জীবন শক্ত 
করুন। ঝড়ঠাকুর একপ বাঁকো অন্যন্থ নন্দাহভ হইয়। তাহাকে বাক্য নংযত 
করিবার অনুরোধ জানাইলে তিনি শাস্ত্রোন্ত প্লেক সমূহ উদ্ধৃত করিয়া বৈধব- 
মহিমা! ও বৈষ্ণবের জাতি বিচারের নিষ্পয়োজশিয়ত। সপ্রমান করিলেন। ঝড়," 
ঠাকুর তাহাতে জানাউপেন যেঃ ভাঙার কিছুমাত্র কৃষ্চতান্রি নাই, সুতরাং তাহার 
সম্বন্ধে ওরূপ বাক্য গ্যুজা নছে ব্রং তাহাতে তাহাকে অপরাধী করা হহতেছে। 
কিছুক্ষণ পরে কালিদাপ উক্ত বৈষ্ণ€ দম্পতীকে পুনর্বার নমস্কার কিয়! 
গাত্রোথান করিপেন এবং গৃহ-প্রত্যাগমনের অভিলাষ জানাইগেন। ঝড়ঠাকুর 
তাহাক্স পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিয়, গনন করিয়া তাহার লিকট [বিদায় লহয়ী 
পৃ প্রত্যাগত হুইলেন, এদিকে কালিদাস পথিমধ্যে যে যে স্থানে ঝড় ঠাকুরের 
চুপ চিহ্ত দেখিলেন সেই সেই স্থ'ন্র ধুলি সর্বাঙ্গে দ্গ করিয়। তাহার বাটীর 
নিক্টেই কান স্থানে গুপ্তভাবে অবস্থান কররিলেন। ঝড়ঠাকুর গৃহে আইসরা 
নুপক আত্রফল শ্রীকফে নিবেদন করিয়া ভোজন করতে প্রবৃত হইলেন তাহার 
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ভোজনের পরে তাছার দত্বী প্রসাদ পাইরা ভুঞ্জাবশি্ট আঁটি ও খোঁষা বাটীহ 
বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। কালিদাদ তখন গুপ্ত স্থান হইতে বহির্গত হইর। 
থোষা ও আঁটি গুলি চুধিমী খাইতেন এবং কঞ্চপ্রেমে অধীর হইন্লা মহানন্দে নৃত্য 
আরম্ভ করিঞেন। মঞ্থাগ্রহু যখন শীলাচলে অবস্থান করিতেন তখন গোৌড়ীর 
ভক্তবৃন্দ প্রতিবসর নীলাঠলে যাইয়া অগন্গাথদেবের রথযাত্রা ও মঞ্ধাপ্রভূকে 
দর্শন করিয়া আসিতেল। কাপিদানও অন্ান্ত ভক্তবুন্দের সছিত একবার 
তথাক্ন গমল করিয়া দেবছন পাদোদক তিন অঞ্জলি পান করিয়া তবতৃষ্ণা 
নিবারণ কগ্লিয়াছিলেন মহাপ্রভু গোবিন্দের ছার! তাহার তুক্তাবশিষ্ট অন্ন 
কাপিদাসকে সমর্পণ করিয়া, ভক্তব11 পূর্ণ কারিয়াছিলেন। পতিত পাবনাবভার 
শ্গৌরাজদেব জীব-শিক্ষার জন্ত ভাগ্যবান কাঁলিদাসের হবার টৈষ্বোচ্ছি্ 
ভোঁজনের অনস্তমাহন] জগত প্রচার কাঁরয়ছেন। মহাপ্রভুর অশেষ কপাপাত্র 
কাঁপিদাসের চরণধূ'লর কামণা করিয়া! আমরা এই স্থানেই বর্তমান প্রবন্ধের 


লেখনীর বিরাম দিলাম । 
শীবছুপতি দান। 


অকৈতব কঞ্চপ্রেম 
(৯) 


প্রভু বলিতেছেন কিনা, তুমি ভাগ্যবান, তাই কৃষ্ণকথ। শুনিতে ইচ্ছুক 
হুইয়ছ। [কিন্ধ কৃষ্ণকথ!। আম ত জানি না, তুম রামানন্দের নিকট বাও 
তিনিই তোমাকে প্রাণভরিয়। কৃষ্ণকথ! শুনাইবেন | 

গ্রচ্যন্মিশ্র প্রভূর কথার ছিরুক্তিমাত্র না কারয়] রামানন্দের আবাসে উপনীত 
হইলেন। সেখানে একজন ভৃত্য তাহাকে বলিবার আলণ দিলেন। মিশ্র 
মহাশয় বাসদ আছেন, একটু পরে তৃত্যকে পিজ্ঞাসা করিলেন “যার মহাশয়ের 
আসিবার বিলম্ব হইতেছে কেনা ভূত্য বলিল, “আপনি একটু অপেক্ষা করুন 
অল্পক্ষণ পরেই তিনি আরসিবেন, তিনি নিভৃত উদ্তানে ছইজন কিশোর বয়স্ক! 
পরমাহন্দরী দেবদাসীকে ( জগন্মাথদেবের সদক্ষে বাহার! নৃষ্ত্য করেন ও গীতি 
গাছেন।) স্বরচিত জগন্নাথ বল্লভ নাটকের নৃত্য গীত শিক্ষা দিতেছেন। সেখানে 
» অপ কাহারও যাইবার আধকার নাই।* ভালমানুঘ মিশ্রঠাকুর এ বথ। শুনিয়া 
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যেন একেবারে অবাক হুইয়া গেলেন। ভাবিতে লাগিলেন, "পরম নৈষ্ঝব 
পরম পণ্ডভ ভক্ত কামন্লাম়ের এ কিন্ধূপ চারত্র! তবে কি রামানন্দ 
ভণ্ড! একবার ভাধিলেন এমন অপ'বত্র স্থান এখনই ত্যাগ করিয়া 
যাইবেন। কিন্তু পরক্ষণেই মহাপ্রভুর আদেশ মনে পড়িল। প্রামানংনদর 
নিকট গিয়া কৃষ্ণচকথ| শ্রধণ কর।” অগহ্যা রামাননা রায়ের অপেক্ষায় তিন 
সেইখানেই বসিয়। ছিলেন । 

একটু পরে রামানন্দ আদিলেন। আয়! মিশর ঠাকুরকে লাষ্টালে গ্রণাম 
করিয়া বিনীতন্ত।বে বলিলেন, “ঠাকুর আপনি কতক্ষণ আসিয়াছেন আপনার 
চরণে আমার কত ন। অপরাধ হইয়াছে । রামানন্দের ভক্তিমাথ! ুখ্গ্র ও 
বিনয়পুর্ণ কথাগুলি গুনিয়। মিশ্র মনে খট.ক1 লাগিল । তাচার সন্দেছ অলেকট| 
হাল্ক! হইয়! গেল। তিনি বলিলেন, “না এমন কিছু নয় আপনাকে 'একবৰার 
দর্শন করিতে আসিয়াছিলাম। অগ্য অনেক বেলা হইয়াছে আনিকার ম্ত 
বিদায় হই” এই বণিক্সা মি ঠাকুর প্রশ্্যবর্তন কতিলেন। রাম রায় কিছন্দর 
তাহার অন্থগমন করিয়া আপন গৃছে ফিরা আগিলেন। 

ইহার পর একদিন মহাপ্রহধ ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়! ইষ্টগোস্টী করিতেছেন 
এমন সময়ে গ্রছান্ন মিশ্র মাদলেন। তিনি ব্চাপভুর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম 
করির 'জাদেশক্রমে উপবিষ্ট হটলেন। গ্রভু জিজ্ঞাপ! করিলেন, প্রত্থাম্ন! রামানন্দের 
মুখে কষ্ণকথা শ্রবণ করিয়াছ ত? মিশ্র ইহাতে রামাননা ও দেবদাসীছয়ের বৃত্বাস্ত 
যাহ অবগত হইয়া আগলয়াছিলেন সমন্ত বগিলেন। দেবদাসীদ্বয়ের সহিত 
রামানন্দের এন্ধপ গির্জীনে উদ্যানবিথীরের কথ! শ্রবণ করিয়! ভক্তগণের মর্মে ও 
বড়ই আঘাত লাগিল, তাহারাও বলাবলি করিতে লাগিলেন তবে কি রামানন্দ 
রায় যোষৎসঙ্গী? সর্বতববেত্তা পরম দয়াল মছা প্রভু ভন্তগণের মনোভাব বুঝিতে 
পারিয়! বলিলেন, *তোমর বাহ ভবিতেছ তাহ1 ঠিক, স্ত্রীগণ প্ররুতই কানসর্প 
রূপিণী, তাহাদের আকর্ষ-ণ.কহুই স্থির থাকতে পারেলা। জ্লীগণের সহিত 
একজ্ধ অবস্থান করাও ভ্জলের গ্রতিকুল বণ্রা কান্তিত হুটয়া থাকে। 
স্ত্রীলোকের আকর্ষণে দেবতারাও স্থির থাকিতে পাক্েন নাই। আমিযে নিজেকে 
একজন বিরক্ত সন্গ]ালী বলিকা মনে করি, নারীর মুখ দেখিলে এমন কি তাছার্দের 
নাম শু'নলেও আমার মনে বিকার জন্মে। 

আম ত লল্লাপী আপনাকে বিরক্ত করি মানি। 
দর্শন দূরে বুক প্রকৃতির নাম বদ শুন ॥ 
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তবু বিকার পায় মোর তন মন। 
প্রকৃতি দর্শনে স্থির র্চে কোন জন ॥ 
জীব শিক্ষার্থ মচাপ্রভু এই স্থান স্ত্রীমায়ার বলব্তী শক্ত নানাভাবে 
ভক্জগণকে অবগত করাইলেন। 
প্রহুর কথায় ভক্তগণের মনের সন্দেচ আরও দৃঢ় হইল। কিন্তু কপামর 
প্রভূ ভক্তগণক্ষে অধিকক্ষণ আর সনদঠের মধো রাখিলেম না । তিন বলিলেন 
রামানান্দর কথ। জগতে প্রকাশ করিনা বিবার অযোগ্য। কারণ তাঁত! অতি 
আশ্চর্য। *থ|| রামানন্দ অঠি অপূর্ব রাগান্বগামাং গোপীভাবে শ্রীজীরাধ! 
কষের মানসী সেবা কর্যি। সিদ্ধ লাভ করিয়াছেন । ইহাতে তাহার মন 
অপ্রাকৃত এবং দেহ চিদ্ধাদততভুলা হইয়া গিযাঁছে। প্রত বলিলেন-- 
রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্বজন । 
কহিবার কথা নয় আশ্চর্য্য কথন ॥ 
একে দেবদানী তায় অপূর্বব সুন্দরী । 
তার সব অঙ্গ সেবা করেন আপনি 
নানাদি করায় পরায় বাস বিভ্যণ। 
গুহাআ্ঙ্গ তয় তাঁহ! দশনদ স্পর্শন ॥ 
তবু নির্বিকার রায় রামান্দের মন। 
নানাভ'বেদগম তারে করায় শিক্ষন ॥ 
নির্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ পাষাণ সম। 
আশ্চর্য! তকুণীম্পর্শে নির্বিকার মন ॥ 
নিঞ্জেকে গোপিকাগণের কিন্করী চিন্ত। করিয়া তাঁহাদের অনুগ! হইয়া জে 
জ্টমতী রাধিকা বামে উক্ীমদনমোভন বসাইয়। তাঁহাদের মানসী সেবা! ও 
লীলার সহ্থায়ত করিতে হইবে; নিজেকে সবীগণের দাসী চিন্তা করা হইয়াছে, 
এখন সখাঁগণ নিরবধি শ্রীহ্রাধারুঞষ্জের সেবা করিতেছেন, মিলন ঘটাইঙেছেন, 
বিরহে সংস্বনা দিতেছেন, বেশ কাঁ£য়! দিতেছেন, শয্যা রচনা করিয়া দিতেছেন, 
বৃক্ষশাথ! ভাঙ্গির। কাঁট। গভৃতি সরাইয়! তাঁঞঙাদের গমনের রাস্তা কিয়! দিতে- 
ছেন। হ্বান্ত করিয়া, নৃত্য করি, অপাঙ্গ দৃষ্টিপাত করিয়াঃ গীত গাহিয়া, তাদুল 
ঘোগাইয়। রক্জকমল সদৃশ পদ্দ্বয়ে জলক্তক দিয়! শ্রমতীর হইয়া শ্রীকৃষ্ধের স্থিত 
সময়ে সমকে প্রেম'কোন্নল করিয়া শত শত উপারে সখীগণ শ্রশ্রীরাধারষ্জের 
লীলার সহাপ্গতা করেন। স্তরাং ঝাগানুগামার্দে ভজন ইচ্ছুক সাধককে 
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১ ০ 
এই সমভ্ত সবীগণের বা ইহাদিগের মধ্যে যে কোন সখীর দাসাকূপে 


নিঞ্জকে চিন্তা করিয়া তাছাদের সেবাকার্ধে কল্পনায় নিজকে সঙ্থাকারীরূপে 
নিঘুক্ত রাঁথিত্তে হইবে । চিন্তিত মখী মনে কর! গেল (শ্ীমতী শশিরেখ! মনে 
করা যাঁটক) গ্রীমতীর অধরে তাম্ুল যোগাইবারর ইচ্ছা! করিয়াছেন অমনি 
তানুল গ্রস্ত করিয়া আনিয়! তাহার হস্তে দিতে জইবে। চর্ার মনষে 
জাগতিক সর্বপ্রকার বিষন্ন চিন্তা হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া এবছিধ ব্রজে 
রাঁধারুধ সেবায় নিয়োজিত কারতে পারিলে দেহ মন সিদ্ধশু অগ্রাকৃত 
হইয়া যার়। মহাপ্রভু আমাদগকে এই সাধনার পথেই অগ্রসর হইতে 
উপদেশ দিয়ছেন। তিনি শ্রীমন্দাসগোম্যামীকে যে উপদেশ দিঁয়াছিলেন 
তাহ! সর্বদ। যেন আঁমাদ্দিগের স্মরণ থাকে._ 
গ্রাম্যকথা না গুনিবে গ্রাম্যবার্তা না কহিবে। 
তল না থাইবে আর ভাঁল না পরিবে ॥ 
অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদাচবে। 
বরজে রাধারুষ সেবা মানসে করিবে ।। 
এই যে ব্রজে রাধাকৃ্চ সেবা মানসে করিবে--ইহাই শ্রীল রামানন্দের সধ- 
নার একমাঞ্জ অঙ্গ ছিল। এবং সাধনায় সিদ্ধ হওয়ায় তাহার দেছ ও মন সিদ্ধ 
হইয়া ছিল। দেহ ও মন চিন্ময় তত্ব অন্থভাঁবত হইলে আ্িগুণ ক্ষোভ 
নিবাছ্িত হয়। রাগানুগামার্গের ভজনে রামানলোর দেহ মন কাঁষ্ঠ এবং 
পাষাণের মত প্রীরুত বিষয়ে অনুভূতি বিরহিত হইদ্না গিয়াছিল। এক্প 
অবস্থার প্রাকৃত নারীসঙ্গ চিন্ত' মনে স্থান পাওয়া অনস্ভব। তাইরামানলের 
সম্বন্ধে প্রভু বলিতেছেন 
নির্বিকার দেহ মন কাঠ পাষাণ সম। 
ক্াশ্চরধ্য ! এতরুণী স্পর্শে নির্ব্বিকার মন ॥ 
সশীতিপর বুদ্ধ ও অতুলনীয় গৌরঙক প্রীল কবিরাজ গোস্বামী রামাননা 
চরিত্র আলোচন! করিয়! বিশ্ময়ে বলিয়! উঠিলেন-_আশ্র্য্য ! 
বিষয়টা অমিয্-নিমাই-চরিতগ্রস্থ সাহায্যে আরও একটু ভাল করিয়! বুঝিতে 
চেষ্টা করিব । 
প্রচ্যয় বলিলেন প্প্রভূ তোমার র়ামরায়কে তুমি জান, আমাদের কিন্ত 
তাহার কার্ধ্যপ্রণালী সব ভাল লাগে ন1। বাছিয়া বাছিয়া সুন্দরী বুবতী লইয়া 
নির্জনে তাহাদিগকে স্নান করান, খল মার্দ্রন করান আর অভিনয় শিক্ষা 
২২২ 
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দেওয়া এ সব কি বড় ভাল কাজ হুইল?” প্রকৃত বলিতে কি, পৃষ্গিবীর মধ্যে 
প্রভৃঃ কপাপান্র ব্যতীত কেহ বুঝিবে ন। যে কিন্ধপে নাট ক অভিনয় কারতে হয় 
তাহ। দেবদানীগণকে শিক্ষা! দেওয়1 গ্রীক আর্লাধনাপ একটি কার্য্য | সুল কথায় 
ইতার তাঁৎপর্যয বলিতেছি। পোকে নাট্যশাল। করে তাহাতে অভিনয় করিয়া 
উঠ1 হইতে আনন্দ অনুভব করে। সংগীত দ্বারাও উহাই করে। লোকে পুম্প 
সঞ্চর করিয়া তাহা! হইতে আনন্দ সংগ্রহ করে। যাহার! কৃষ্ণের অধীন যাহার! 
শীকৃঞ্চকে গেছ মমতা কি প্রীতি করেন, তাহাদের ইচ্ছ। করে যে, তীতাকে এই 
সমুদ্র আনন্দের আত্বাদ করান। যত যত ভাল ভাল দ্রবা আছে, স্ত্রী তাছা 
স্বামীকে দিতে চাহেন । তাই কামরায় কবি কৃষ্ণ তাহার প্রাণ, আপনি নাটক 
করিয়! নাটাশাল। করিয়! কুষ্ণকে উহ! দেখাইবেন শুনাইবেন--সেই নিমিত, 
বেন রসাভান না হয়, অভিনয় বিশুদ্ধ হয়ঃ তাই দেবদাসীগণকে শিক্ষ! দিতেছেন। 
শরন্দ্রী ও যুবতী কেন বাছিয়। গইয়াছেন, ন।-ত্াহাদ্দিগকে শ্রীকষ্তপ্রিযর় গোপী 
সাজিভে হইবে। তাহাদিগের রূপ না থাকিলে যে রসাভাস হইবে! যিনি 
কুরূপ। তিনি ক শ্রীমতী রাধিক। সান্সিতে পারেন?" 
প্ঝামানন্দের এই যে ভজন ইহ] সর্বোত্তম, ইহা! হইতে শুক্ম স্থপবিতর সুধাময় 
ভঙ্জন আর হইতে পারে না। এ ভজন জগতে আর কোথাও নাই, কোথাও 
ছিল না, কেবল বৈষ্ঞবগণেক্ মধ্যে আছে। একটি কবিতা আছে-_ 
পূর্ণ টাদ আলা, বন্ফুপ মাঁল।, 
বাতাবী ফুলের গন্ধ । 
শিশির দুর্ধ্যার, রস কবিতার, 
পন্ম ফুল মকরন ॥ 
সুশ্বর সুনুপ, নৃত্য ও পোহাগ 
সতৃ্ণ নযন-বাশ। 
প্রেমানন্? ধার, মধু হাসি আর, 
ৃ্‌ জজ্জা। আহিল, মান ॥ 
এই আয়োজনে, পুজে গোপীগণে, 
সর্বঙ হুন্দর বরে। 
বলরাম দীন, নীরল কঠিন, 
কি দিয়! তু'ষবে তারে ।” 
টৈধবগগ মধ্যে রসাভান সর্বপ্রকারে নিন্দণীক। এমন কি সাহিত্যের 





চৈত্র ও বৈশাখ, ১৪৩১৩২ ] অকৈতব কষ্থপ্রেম ১৭১ 


মধ্যেও লয় । এই অন্ত নীল[চলে প্রভৃকে কোন কবি কোন অভিনব গ্রন্থ 
রচন! করিয়া শুনাইতে ইচ্ছা করিলে স্বরূপ দামোদরের অনুমোদন তি ভিনি 
শ্রবণ করিতে সমর্থ হইতেন না। কারণ,-_ 
“রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত বিরোধ। 
সহিতে ন! পারে প্রভূ মনে হয় ক্রোধ ॥” 
শ্্বরূপ কহে তুমি গোয়াল পরম উদার। 
যে সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার ॥* 
য্ধ। তছ। কবির বাক্য হয় রসাভাস। 
সিদ্ধাস্ত বিরুদ্ধ শুনিতে ন! হয় উল্লাপ ॥ 
রস রসাভাস যার নাছি এ বিচার। 
ভক্ত-সিদ্ধান্ত সি্ুর নাহি পায় পার ॥ 
র।মানন্দ শ্রীকৃণকে অন্ররের সহিত ভালবাসেন, তাহার শখের অন্ঠ 
একখানি উৎকৃই নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহা অভিনয়ের দ্বারা জগবন্ধুর 
চিত্তবিনোদন করিবেন, তাহাতে ঝসাভাস হইতে দিবেন কেন? তাই এ 
নির্জনে উদ্বানে বাছ।ই করিয়া দুইটা দেব্দাপী লইয়া আপন এীকাস্তিক 
ইচ্ছার সত বিশেষ পরিশ্রম করিয়! তাহাদিগকে নৃত্য গীত শিক্ষ। দিতেছেন। 
এই যে অতীব আশ্চর্য ও অভিনব সাধন, চলিত কথার যাহাকে আগুন ৰা 
সাপ লহয়! খেল করা বলাযায়-মহাঠভূ ইহ! উল্লেখ কি! বলিলেন,__ 
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার। 
তাতে জান অপ্রাকৃত “দহ তাহার ॥ 
তাহার মনের ভাব তিঁহ জানে মাত্র। 
তাহা জ!নিবার আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র । 
স্বয়ং শ্রাগৌর ভগবান কি বলিলেন, ন! এরূপ ভাবে নির্বিকার চিত্তে যো'বৎ 
সঙ্গ করিতে পারে এমন ব্যক্ত এক রাশানন্দ রায় ব্যতীত কেহ আছে বণিল্কা 
তিনি জানেন না এমন কি পুরাণাদি তে এমন কারহনী পাঠ করেন নাহ। এই 
কথার প্রভুর অতিষত স্পষ্ট বুঝ হায় যে যোিৎসপ্গ জীবের সর্বথ। *রিবর্জ্বন]য়। 
তাই তিনি অমন করিপা ছোট হরিদাসকে বর্জন করিমাছিলেন। তাই 
নুন্দারী রমণীর পুত্র প্রভুর নিকট আদিত বলিয়া আত সাবধান ও আও 
রুক্ষ গ্রভুতক্ত দামোদর প্রতুকে উক্ত বাদকের সঙ্গ কারতে নিষেধ 
করিয়াছিলেন। আর এই দেবদাসী প্রসঙ্গে গ্রতুও একন্বানে ঝাললেন 
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প্র্কতি দর্শন দূরে থাকুক--উচ্চাদের পাম শ্রবণেও আমার মনের বিকৃতি 
ঘটিতে পারে। স্ত্রীলোক দর্শনে কাহারও চিত্ত স্থির থাকিতে পারে না। 
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার । 

মহাপ্রভু এই কথা বলাতে আমাদের মনে একটা চিন্তার উদ্দদ্ন হইতেছে, 
এখন যেন্ধপ চত্তীদাদ-রামিরজকিনী বা বিস্তাপতি-লখিমীদেবী ঘটিত 
প্রণর কাছিনী আমর! বিশ্বাসযোগ্য বলি! হৃদয়ে স্থান দিয়াছি তখন যদি 
উহ] প্রচণিত থাকিত তাহা হইলে স্বপ্নং মহাগ্রভূ নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ 
করিতেন। এবং-- 








চণ্ডী স্‌ বিদ্তাপতি, রায়ের নাটক গীতি, 
কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ । 
রায় রামানন্দ সনে মহাগ্রভু রাত্র দিনে, 


গার শুনে পরম আনন্দ ॥” 
ইহ! হইতে পারিত না। অর্থাৎ চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলী তাহার 
ভঙ্জনের অঙ্গ হইত না। অথব! চণ্ডীদাস বিদ্ভাপতি যর্দি এরূপ অগপ্রারুত 
দেহ মন লইয়া যোষৎ সঙ্গ করিতেন তাহা মহাপ্রভুর অগোচর থাকিত না। 
কিন্ত এ ঘটন। সত্য নহে। তাই মহাপ্রভু বলিলেন এনপ ঘটনা! জগতে 
একবার ঘটিল, তাহ! রামাননেোর জীবনে । এমন কি পুরাণ ইতিহাসেও 
এমন বৃত্তান্ত তিনি পাঠ করেন নাই। আর কৃপাময় প্রভু জীবকে সাবধান 
করিবার জন্ত বললেন এমন কি অপ্রাকত দেহ মন লইগ্না যোঁবৎসঙ্গ 
করিবার ক্ষমত1 বা অধিকার তাহারও নাই। 
রামানন্দ যে জগন্নাথ বললভ নাটক রচনা! করিয়াছিলেন তাছাতে মৃত্রিমান 
শ্রজবস গ্রস্দুউ ছিল। আমরা এই স্থানে ঠাকুর লোচন কর্তৃক বঙ্গানুব।দে 
তাছার একটা গানের মাধুর্য উপভোগ করিব। 
যুবতী মনোহর ও না বেশ গো। 
অবনী মণ্ডলে সখি টাদ্দের উদয় যেন 
লধামর দূপের বিশেষ গে ॥ 
চুড়ার উপরে শোভে নান ফুলদাম গো 
তাছে উড়ে মযুরের পাখ!। 
যেন, চাদের উপরে চাদ উদয় করিল গে 
ললাটে চন্দনবিদ্দু রেখ | 


চৈত্র ও বৈশীঞ্থ, ১৩৩১/৩২ ] অকৈতব কষ্প্রেম ১৭৩ 








সনে দোলরে রামে মকর কুগ্ডল গো 
কুলবতীর কুল মজাইতে। 

উহ্থার, নয়ন কুনুম-শর মরমে পশিল গে! 
ধৈরজ ধরিতে নারে চিতে ॥ 

এমন সুন্দর রূপ কোথা হ'তে এলে গে! 
মনমোর ভূলিল দেখিয়া। 

লোচন মজিল সই ওরূপ সাগরে গে! 


কিবা সে নাগর বিশোদিয়! | 


রামানন্দ যখন নিভৃত উদ্যানে দেবদাসীদ্বমকে লইমা নৃত্য গীত শিক্ষা 
দিতে তখন তিনি আর বিস্তানগরের শাদনবর্ত। বা জগন্ন।খ বরভ নাটক 
রচয়িতা থাকিতেন না । তিনি একজন ব্রজদাসী মাত্র । দেবদাসীঘর গোপিক| 
আর তিনি তাছাদের সহ্চরী মাত্র। তখন ইই জগতের সমস্ত স্বৃতি তাহার 
চিত্তক্ষেত্র হইতে বিদূরিত হুইয়। নিত্য লীলাময়ী গোপিকাগণের হাং-ভাব, 
নৃত্য, গীত, কটাক্ষ তাহার চিত্তে প্ফুরিত হুইয়! তাহাকে গোপী ভাবে মক্পূর্ণ 
রূপে অনুপ্রাণিত করিত। শ্যাদৃশী ভাবনা যন সিছ্ছির্ভাবতি তাদৃণী* 
কথাহুদারে তাহার দেহে তখন ব্রর্দ গোপিকার আবির্ভাব হইত তিনি আর 
রামামন রাম থাকিতেন না, তিনি তথন একজন গোপিকামাভ্। আর 
তিনি 'সেই অপ্রাকৃত দেহ মন লইয়া! দেবদাসীত্বয়ের অঙ্গ প্রতাঙ্গে তৈল 
মর্দন করিয়া সান ও গাতর ঘার্জনা করি্পট দিতেন । এই স্মযে তাহার 
স্পর্শে তাছাদের দেহেও ব্রজভাব সঞ্চারিত হইত। এই হকম অবস্থায় তাহার 
দেং-দশক যোগ্য অভিনয়ের সমস্ত অঙ্গ নিখুত ভাবে শিক্ষ! করিয়া লইল।-_ 


তৰে সেই ছুই জনে নৃত্য শিখাইল। 
গীতের গুঢ় অর্থ আভনন্প করাইল ॥ 
সধশরি, নাস্বক, স্থায়ি ভাবের লক্ষণ। 
মুখ নেত্রে অভিনয় করয়ে প্রকটন।॥ 
ভাব-প্রকটন-লান্ত হায় যে শিখার়। 
জগল্লাথ আগে দৌছে প্রকট দেখার ॥ 


মহাপ্রভু ভক্তগণের সন্দেহ নিরসনের ভন্ত ম্পঃ করিক্বা বলিলেন রানা- 
নেয় স্তাঙ্গ আধিকান্ীর পক্ষে যোধিৎসঙ্গ আদে। দোষনীয় নহে এবং তাহার 
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বাক্যের পরিপোবক শ্বরূপ রাসলীলার ফল শ্রুতি পবিক্রিড়িতং--* প্রভৃতি 
ক্লোকটী পাঠ করিলেন। চরিতামূত হইতে উহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া! গেল,_- 
ব্রজবধূ সঙ্গে ক্খেরু রানাদি বিলাঁস। 
যেই জন বহে শুনে করিয়। বিশ্বাস ॥ 
হৃদরোগ কাম তাঁর তৎকালে হয়ক্ষয়। 
তিনগুণ ক্ষোভ নহে, মহাধীর হয় 
উজ্জল মঞ্জুর রন প্রেম ভক্তি পায়। 
অ[নন্দে কৃষ্ণ মাধুধ্যে বিহরে সদায় । 
ন্লামরার় সতত এই রাসলীলার অনুধ্যানেই বিভোর থাঁকিতেন। রাঁসলীল 
পাঠে, রাসলীল! শ্রণে গ্রারকৃত কাম ধ্বংস হুইয়! শ্র্রীরাধা মাধবের প্রেমে 
হৃদয় আনত হইয়া যাঁর়। 
অগ্র।সঙ্গিক হইলেও এ স্থলে আমর! বলিতে বাঁধা হুইতেছি যে এরই 
পরম গণ্ভীর রাসলীল! লইয়া হস্ত কুওুয়ন নিবুত্তি করিবার বাসনা আঁজ- 
কাল অনেক লেখকের মধো দেখা যাইতেছে । *গৌরাঙ্গ সেবকে" এই 
রাসলীলায় জের অনেক দিন ধরিয়! চলিয়াছিল এবং নিতান্ত পরিতাপের 
বিষয় এই থে বহুদিন ধরিয়া বছ অপসিদ্ধাস্ত পুর্ণ এবং অবৈষ্ণবীয় প্রবন্ধ 
তাহাতে স্থাৰ পাইয়াছে। 
রামানন্দের মন রাসলীল! স্মরণে ও কুঞ্জ লেব! মাধুর্য একেবারে অপ্রাকত 
হইয়| ছিল। তাই মহাপ্রভু বলিণেন,__ 
যে গুনে যে পড়ে তার ফল এতাদৃশ। 
যেই ভাবাবিঞ্, যেই সেবে অহনিশ ॥ 
তার ফল কি কহব কহনে না যায়। 
নিত্য সিদ্ধ সেই, প্রায় সিদ্ধ তাঁর কায়॥ 
রাগানুগামার্গে জানি রায়ের তজন। 
সন্ধ দেহ তুল্য তাতে প্রকৃত নহে মন॥ 
রামানন্দ সম্বন্ধে মহাগ্রভুর নিকট এই সমস্ত পরম সিদ্ধান্ত পূর্ণ বাক্য 
এৰং তাহার অতুযন্নত চরিত্রের বাতা জ্ঞাত হইয়া! ভক্তগগ আনন্দে হরি হরি 
ধ্বনি করিয়! উঠ্তিলেন। মহাপ্রভু বিস্তৃত ভাবে রামানন্দ চরিত্র আলোচন! 
করিয়! ভাবষ্ব তক্তগণেরও তৎসদ্থন্ধে কছু সদেহ করিবার রাখিয়া যান 
।নাই। জর এক কথ! দেবদাসীঘর় তাহার ভজন সাধনের অঙ্গ ছিল না। 
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তিনি জগনাথ বল্পভ নামক শরীর ক্ষুদ্র নাটক থানির অভিনয় শিক্ষা দিবার 
অন্ত অল্প কিছুদিন মাঞ্জ তাহাদের সাহায্য লইয়া ছিলেন ইহাই আমর! 
অনুমান করিতে পারি। ক্িস্ত আশ্চর্য্যের বিষ এই যে সহজিয়। গ্রন্থকারের! 
তাঁহার পরম পবিত্র চরিত্রের মাধুর্য উপলব্ধি করিতে ন! পারিয়৷ অশিষ্ট 
প্রকৃতি ভজনে তীহার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিরা শত শত সরল চিত্ত নরনারীর 
নরকের পথ প্রশস্ত করিয়। গিয়াছেন। 
এইরূপে সুসিদ্ধাত্তের দ্য! রামাননদ চরিত্র আলোচনা করিয়! মহাগ্রত 
গ্রন্থ মিএকে বলিলেন থমশ্র, তোমার ঘি কৃষ্ণ কথা শুনিবার ইচ্ছ! থাকে 
তাহা হইলে তুমি পুনরায় রামানন্দের নিকট যাও। 
আমিও রায়ের স্থানে শুনি কষ কথা। 
শুনিতে ইচ্ছ। হয় যদ্দি পুনঃ বাও তথ! ॥ 
মহ! প্রতর কথ!য় মিশ্রঠাকুর সত্বর রামানন্দ সমীপে গমন করিলেন। রাঁমা- 
নন তখন বহিঃপ্রকোষ্ঠে ছিলেন । চিএ তাহ!কে স্বীয় মনোতাব ন্যত্ত করিলে 
তিনি বলিলেন-_- 
'পতৃ-আজ্ঞায় কৃষ্ণকথ। শুনিতে আইল। হেথা। 
ইহ বই মহাভাগা আমি পাব কোথ। ॥ 
রামানন্দ বলিলেন বড় ভাগ্যের কথা যে, আপনি কৃপা করিয়। এ অধমের 
নিকট কৃঞ্ণকথ! শুনিতে আসিম্লাছেন। বিশেষ মহাপ্রভু যখন আপনাকে 
পাঠাইয়াছেন। আপনার যাহ! যাহ! প্রশ্ন আছে বলুন । ইহাতে মিশ্র গ্রথমে 
বলিয়া ছিলেন যে, আপনি বিস্তানগরে মহাগ্রভুকে যে ভাবে কৃষ্ণকথা শুনাইয় 
ছিলেন আমাকে তাহাই শোনান কিন্ত পরে নিজকে সামলাইয| বুদ্ধি করিয়া 
বাঁললেন-_- 
অন্যের কি কথা তুমি প্রভুর উপদেষ্টা। 
মি ত ভিক্ষুক বিপ্র, তুঁম মোর পোষা ৷ 
তলমন্দ আমি কিছু বুবিতে না জানি। 
দীন দেখে কপ করি কহিবে আপনি 
তাঁহার পর ্টল রামরার় মহাশর কষ্কথার় যে তরঙ্গ উঠাইলেন তাহার 
আতাস মান চরিতামৃতে দৃষ্ট হয়। বখ!-_ 
তবে রামানন্দ ক্রমে কফিতে লাগিল। 
রুষ্ণকথা রমামৃত সিদ্ধ উৎলিল। 
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তৃতীয় প্রহর হল, নহে কথ! অস্ত ॥ | 
বক্তা শ্রেতা কহে শোনে দৌছে প্রেমাবেশে। 
আত্বন্থতি নাহি কচ] জানিবে দিন শেষে॥ 
এ সেই কৃষ্ণকথার তরঙ্গ-_বাছার আশ্রদ্নে প্রভুর শেষ দ্বা"শ বর্ধের.লীল! 
প্রধানতঃ পু্টিলাভ করিয়াছিল-_ 
রামানন্দের কৃষ্চকথা, প্বরাপের গান। 
বিরহ বেদনায় গ্রতু রাখয়ে পয়াপ॥ 
ঝামানন্দ সমীপে এই অনন্ত বিদাকি কৃষ্ণকথারূপ সুধা সাগরে নিমজ্জিত 
হইয়া মিশ্র ঠাকুর বখন মগ্থাপ্রভর নিকট প্রত্যাবৃত্ব হইলেন তখন তাঁছার বদন 
জতীব প্রফুল্--চরণ চলিতে নাহি চলে। সমস্ত অঙ্গে পুলক নেত্রে অশ্রধার! 
বছিতেছে। প্রভূ একটু হাপিয়! বলিলেন শামশ্ু, কুঝকথ। শুনিয়)ছ ত? মিশু 
এ কথার উত্তরে আর কি বলিবেন, রামাননোয় সুখ্যাতি তাহার মুখে আর ধরে 
না। তিনি বলিলেন রামানন্দ মানুষ নছেন, তিনি যেন সূর্তিমাঁন কষ্ণগ্রেম। 
প্রভু আজ আপনার কৃপান্ন কুষ্ণকথ। সুধার্ণবে অবগাহন করিয়া আমি কৃতার্থ 
হইলাম। মিশ্রের কথায় ভক্তগণেরও চক্ষু উন্মিলীত হইল | রামানন মাহাত্ম্য 
এক্ষণ তারা উত্তমনূপে বুঝিলেন। 
মিশ্রঠাকুর মহা প্রতুর সভায়ধ্মার একটা গোপন কথ, গ্রকাশ করিয়া 
দিলেন। তিনি বলিলেন রামানন্দ আমাকে বলিয়াছেন-- 
কষ্চকথ! বত্ব1 করি না জানিও মোরে ॥ 
মোর মুখে কথা কছে আপনি গৌরচন্ত্র। 
ধৈছে কছায় তৈছে কছি যেন বীণাযন্ত্র ॥ 
মোর মুখে কহে কথা করে পরচার। 
পৃথিবীতে কে জানিবে এ লীলা তাহার ॥ 


অতঃপর মিশ্র অতি সরল ও ুমধুর ভাবে শ্বীর হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা 
জানাইস। মহাগ্রতৃকে বলিলেন-_. 
যে সব শুনিলু কৃষ্ণ রসের সাঁগর। 
বঙ্গার এ সববস না হচ্গ গোচর॥ 
ছেন রস পান মোরে করাইলে তুমি। 
জন্মে জন্মে তোমার পায় বিকাইলাম আমি ॥ 





গানের 
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রা. 


এ কথায় মৃছুহথান্ত করিয়।_ 
প্রভু কছে রামানন্দ বিনয়ের খনি। 
আপনার কথ। পরসুখে দেন আনি & 
মন্থানুভবের এই মত শ্বতাব হুয়। 
আপনার গুণ নাহি আপনি কহায়॥ 
কুপানিধি হগৌর!ঙগ ভক্তগুণ প্রকাশিত করতে ত্বাণরূপই জানিতেন। 
তাই বিনয়ের খনি রামানন্দ তন্ব প্রকাশিত করিয়া তক্তগণকে উপভে।গ 
করাইলেন। রামানন্দ রাজ জাতিতে কারস্থ, বিষয়ী, কিন্ত তিনি কষ্চতক্ত 
থকার প্রভূ ত।হার কোন দোষই দেখিতে পাইলেন না। তাহাকে ধর্মোপদে্ার 
পদে অধিঠিত রাখিয়া নিক্গ ভক্তগণ সহ শ্রোত1 হইয়।ছিলেন। সন্যাসী ও 
পঙগভগণের গর্ব নাশ করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। তাই হরিধীস ঘারা-নাম- 
মাহাত্ম, সনাতন দ্বারা! ভক্তি দিদ্ধান্ত বিলাস, রূপ ছায়া ব্রজরম প্রেমলীল! 
প্রকাশ করিহ।ছেন। 
জীঠৈতন্ত লীল। এই অযৃতের পিদ্ধু। 
জগৎ তাঁসাতে পারে বার এক বিন্দু ॥-- 

_. অতঃপর আমর উল রামাননের জগম্নাথ বলত নাটক সম্বন্ধে সাঁধান্ত মাঅ 
আলোচন। করিয়! বর্তম।ন প্রবন্ধের উপসংঘার করব। অপ তাভার সন্ধে আরও 
অনেক কথা বলিবাঁর আছে। যদি প্রভু শক্তি দেন ও কৃপা করেন পরে আলোন! 
করিব। রামরাঁয়ের গ্রন্থ অফুরজ্ত ব্রজ রসের উৎস। রমস্মহা প্রভু তাহার হৃদয়ে 
রাঁধ! ঠেমের যে উচ্চতম তত্ব প্রতিফলিত করিছ। দিয়াছিলেন তাহাই নিধর্শন 
আমর! এই গ্রন্থের ছব্ধে ছত্রে দেখিতে পাই। অজয় তটের অমর কৃ[বন্ধ জয়দেবের 
উৎকন্তিত রাধার নহিত একালনেই রামানন্দের বাধ! স্থান পাইবার যোগ্য। 
আর সেই বিরহ ব্যখিত। সজল নয়ন রাধার চিত্র সজীব করির। বিগ্রলস্তরষ 
মঞ্ জলধিতটে গম্ভীর! গৃহ সমাঁসীন প্গৌ রাত গুভূকধ স্ৃতি হৃদয় মথিত কয়াই 
প্রতি নিয়ত আমাদের প্রাণে জানিতেছে। 

রসিক তত গণ তাহ'র গ্রন্থ আশ্ব।দ করিয়! বুবির়েন অল্প কথায় প্রেমতত্ত্বের 
গু গম্ভীর বা!পার প্রকটে তিনি কি প্রকার লিদ্ধহন্ত ছিলেন। পরম (প্রধিক 
রামানন্দের জয় দির! বর্তমান গ্রন্ধের উপসংহার করিলাম। 


দীন গ্রভোলানাধ ঘোষ বর্ঘা। 
২৩ 


পাগলের খেয়াল 


জটনফ বাবাজীর কাছে একখানি খাঁত। ছিল, তিনি আমার নিকট পাখির 
হান, কিন্ত এতাবৎ আর লইতে আপেন নাই। এঁখাতার মধ্যে এইসব কথ! 
লেখ! আছে। আমি আর উহ! রাখিয়। কি করিব, ভক্তির পাঁঠকগণকে এ 
খাতাখানি হইতে মধ্যে মধ্যে পাগলের খেয়াল তুলে উপচার দিবার ইচ্ছা 
করিয়াছি। | 


( প্রুষ নিয়ম ) 


১। নুর্ধ্য পূর্বদিক হইতে উদ হইবেই। 

২। ধুষকেতু ঠিক সমগ্নে আমিত্ই। 

৩। জল সর্বদ! নিচু দিকে যাবেই। 

৪। চুহ্বকের টাঁন উত্তর দিকে হইবেই। 

€। ঞবভার। স্থির থাকবেই। 

৬) সমুদ্র কখনও বেল! ভূমি ছাঁড়া্টবে ন]। 

৭। জ্ঞানীর কখনও ভেদ বুদ্ধি হইবে ন1। 

৮। প্রকৃত ভক্তের কখনও অভিমান থাঁকিকেন|| 

»। লাধুর বাঁকা কখনও মিথ্য। হুইবে ন|। 

১৪। নিতাই চকে ডাকিলে পাওয়া যাইবেই। 

(নিয়মের ব্যতিক্রম বা পবস্থানে এক নহে।) 

৯। “মাহ্য মারলে ফাসি হয়। আবার মানুষ মারিলে “কাইসার ই হিল” 
পুরস্কায়ও পায়।--( যুদ্ধে) 

২ বিষেতে মানুষ মরে আবার বিষেতেই বাচে।-€ ওষধে) 

৩। মাত। সন্তানকে প্রাণদিয়ে রক্ষা! করে, আবর মাতাই সন্তানকে তক্ষণ 
ফয়ে।-(লাপে) 

৪। সন্তানে মাকে প্রতিপালন করে, আবার সগ্ত!নে মাকেই ভক্ষণ 
কয়ে।-(কাকড়) 

৫। গ্রহ উপগ্রহ সবই ঘুরে বেড়ার, আবার স্থিঃও থাকে ।-.(ঞ্ুবতার1) 

+%। জলে আগুন নেবে, আবার জলে আগ্তন হও 1--(বান্ববানল) 
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৭ জলে শ্রীর 51৩1 হয়, আবার জলে শরীর পোড়েও।--( বরফে) 

৮। দিনে তারা দেখ! যার না, আবার দেখ যাক্সও ।--( পূর্ণসর্ধা গ্রহণে ) 

৯। স্তনই জীবের জীবন, আবার শ্তনই মৃত্যু । ( বুঝে দেখ) 

১৯। হিচ্ছু শাস্ত্র বলে মৃত্যু সকলেরই হইবে, আবার আমরও আছে।-- 
( বলি, ব্যাস, হনুমান, বিভীষণ, রূপ, অশ্বখমা, মার্কগ প্রভৃতি ) 

১১। আহারে শরীর পোষণ হয়, আবার নাশও হয়।--( ওদারীফের) 

১২। বীজ হইতে গাছ পাত। হল, আবার পাতা থেকেও গাছ হয়।-- 
(হিমলাগর গাঁছ ফণী মনলা গাছ) 

১৩। মৃত্তিক1 ভিন্ন গাছ হয় না, আবার হয়ও।--( পারগাছ আলগলতা) 

১৪। হিন্দু শাস্ত্রে এক ম্বামীর নিয়ম, আবার পঞ্চ স্বামীও আছে।--. 
(ভ্ৌপদীর ) 

১৫। আগুনে দব পোড়ায়-_-'আবার পোড়ার়ও ন!।--( সীতাদ্দেবী) 

১৬| মিথ্যা কছিবে না উপদশ দিয়া, আবার শ্রীকঞ্চই মিথ্যা! কহাইক়1- 
ছেন।--( যুধিষ্টিরকে ) 

১৭। হিন্দু কাহারও অয় খায় ন।, কিন্তু ছত্রিশ জাতের ছোয়! মহা প্রসাদ 
খার।--( পুরীধামে ) 

১৮। টাকার জন্তে সবাই পাগল--আধার তা ছোঁয়ও না ।--( ভক্তকে) 

১৯। হুন্দরী স্ত্রীলোক পাবার জন্তে ছুনিদ। ব্যস্ত, আবার কিয়েও দেখে না। 
- (নিতাই দাস।) 

ক। শিশুকালট! পবিজ্র ভাবে কাটিয়ে যেই যৌবনে পড়িলাম, অমনি মনের 
ভিতর নাল! অপধিজ্র ভাব জমে জমে কালি পড়িতে লাগিল। সেই কালি 
গুলোই ক্রমে ক্রমে অমাট হয়ে, জ্যান্ত হঃয়ে, কাল মিশ মিশেরং হ'য়ে শেষে 
মুখের চারি ধারে গেঁপ দাড়ি রূপে প্রকাশ জাগিয়ে দিলে। 

খ। হারমোনিয়মে একজন বাঁজাচ্ছিলে! তৈরবী সুর । মান্রালী একজন 
“নাইডু মাইডু* করে” তার ভাষাতে ভৈরবী গান গাইলে, মুসলমান একজন 
“গোলেন! ইন্সান* গ্রতৃতি বোলে উর্দী, ভাষাতে তৈর়ৰী গাইলে, বাঙগ।লী এক 
জনও “অই তৃবন মন-মোছিনী* বলে ভৈরবী ছাড়লে, কিন্ত কি আশ্চর্ঘ্য। 
পঃস্পরের ভাষা! না বুঝতে পারলেও হারমোনিয়মের ভৈরবীন্ুরের নঙগে 
সকলেরই ছিল হঃয়ে গেল। কফ সামার কি হারমোনিয়ম? 

গ। শাজ- শব. ভিন্র. মুসলমান. খুষ্টীন প্রভৃতি যেন ধর্ঘের পথ । গৰ 














১৮৬ ভক্তি [২৩শ বর্ষ, ৮ম ও ৯ম সংখা! 








গু লাই যেনস্কুল। নান|ছাত্র নানাস্থানে পড়চে। সকলেরই লক্ষা এ, এ 
পাস। যে সৈকেও ক্লাসে পড়ে তার সঙ্গে ফার্ট র।দের ছেলের মিল হয় না! 
সকলেরই বই বা পাঠ আলাদ।। এ মিল হবে কবে? যখন সব ছাত্র এম, এ 
পড়বে, নতুবা কখনই হবে ন1। পরম্পরে পরস্পরের ভাব বুঝতে পার্ধে না। 


শ্রীঅমুল্যধন রাকভট্ট। 


নগর ভ্রমণান্তে গৃহে প্রত্যাগমন কীর্তন । 


( প্রেমকঠ শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহাশয় ধারা শীত) 
নগর ভ্রমণ করে, গৌর এল ঘরে। 
আমার গৌর এল ঘরে--আমার নিতাই এলে! ঘরে। 
ধরে ধরে লাম বিলায়ে_-গৌর এল ঘরে ॥ 
থরে ঘরে প্রেম বিলায়ে-গৌর এল ঘরে। 
গৌর এল ঘরে আমার নিতাই এলে ঘরে ॥ 
ধেয়ে গিয়ে শচীমাত। গৌর ফোঁলে করে ॥ 
বলে- আমার কে এলোরে ? আমার বাপ ঘরে হলোরে। 
বাঁমকরে চিবুক ধ'রে, অনিমিখে চাদ বদন চেয়ে $-- 
বকে আমার কে এলোরে? 
আমার বাপ এলে! বাপ এলো, বাপের ঠাকুর এঞ্োরে, 
আমার আধার খুরব মাণিক এলো, আমার আধ।র ঘর হইল আলে! । 
আয় আয় গ্রতিধাসিনী তোর] দেখ! বালে! জামার আধার ঘরের মাণিক এলো, 
ূ এল শচীর নয়ন তার1,--আয় আর প্রতিবাসিনী দেখেষ! তোরা। 
একি খেলায়ে ?--গৌয়ের অঙ্গ পানে চেয়ে বলে, 
কেন দেখি সোণার অঙ্গ ধূল। মাখা--একি খেলারে। 
বল ফেব! দিয়েছে ?1-- 
বল নিমাই তোর সোগার অঙ্গে, কে ধৃল! দিয়েছে? 
একবার চেয়েও কি সে দেখে নাই? ধুলা দেবার আগে একবার 
হেখলে ধূল! দিতে নারিত 1--ম্বি ধেয়ে এসে বুকে ধুরিত | - 
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এস আমার বাপ বিখভ্ত ৭ বলে? ধেয়ে এসে হিয়ার ধর্টিত। 
"মার হিয়ার মাণিক গথানে কেন 1-_ 

“আমার বাপ বিশ্বস্তর” বলে”-_ধেয়ে এসে হিয়ার ধারত। 
"ও বাপ নরহরি তুই কোথায় ছিলি?" 

শচী মাতা কেদে বলে $-- 

*ও বাপ নরহরি তুই কোথায় ছিলি?” 

পরাণ পুতুলি ফেলি, নরভরি তুই কোথায় ছিলি? 

আমি হে তার হাতে হাতে সপে দিলাম। সংকীর্তনে যাবার বেলার, 
“দেখোরে বাপ নরছরি, থেকে! গৌক়ের কাছে।” 
আমি প্রাণ তোমার হাতে দিলাম, আমার এই শুগ্ত দেহ ঘরে রইলো, 

"আমার পরাণ পুতুলি গোরা ধুলা পড়ে পাছে।” 

তাঁর এই কি প্রতিফল 1--ও"বাপ নরছরি বল বল? 

তার এই কি প্রতিফল?" 

অভিমানে শচীমাত বলে ,--আর যেতে দিব ন, 

সন্বীর্্নে বিশ্বস্তরে আর যেতে দিব না, 

হঃখিনীর বাছনী আনার,_-ঘরে বসে খেল! করবে, 

মনে হলে চেনে দেখিব। দুঃখ পারা বদন খানি-- 
মনে হলে চেয়ে দেখিব।” 

এতবলি ধূলা ঝেড়ে, শচীমাত! গৌর কোলে কর়ে। 

স্তেে বার ছেলে যান,--বিশুদ্ধ বাৎসল্যমদী ম। আমার ভেদে ধায় 

স্তন ক্ষীরে আখি নীরে ভেসে যায় ভেসে যায়। 

বাম উরুতে বসাইয়ে, দক্ষিণ করে চিবুক ধ'রে, 
আনিমিখে চাদ বদন চেয়ে বলে 

"আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ সোণা। 

তোমায়ে পেয়েছি কত করিয়ে কামন1 

ওরে ও হুখিনীর বাছছনি--দুখিনী মায়ে ছঃখ দিওনা, 
ঘরে বসে খেলা বর। তোমার খেলার সাধী লয়ে, 

বখন বা চাইবে ভাই দিব। ঘরে বসে খেলা কর। 
আমার চোখের আড়াল হ'য়ো না। ওরে আমার নয়নমণি ! 
আমি দিবসে আধার দেখি, (যদ) ও চাঁদ মুখ নামেখি। 





১৮২ ভি [ ২৩শ বধ, ৮ম ও ৯ম সংখা? 








এত বলি ধৃল! ঝেড়ে, শচীগাতা। গৌর কোলে রুর়ে। 
হরি বোল হরি বোল। সবাই মিলে--ছরি ষোল, 
শচী মায়ের কোলে গোর হরি-হুরি বোল হরি বোল। (মাতন) 
এত বলি ধুল! ঝেড়ে, শচী মাতা গৌর কোলে করে। 
নর্ছি বসল বত্বসন পঞজে। 
মুখ পদ পাখালিল স্থশীতল নীরে। 
ধীরে ধীরে মুছাওল পাঁতল চীরে। 
নানাবিধ দেবা কঃরে শ্রান্তি দূর করে। 
চাঁমর চলায় নরহুরি। 
গোর রসের ব্দূন জেরি, চাঁমর ডলায় লরি 
তার সুন্য়নে বহে বারি। 
প্রেম ধারায় ধিক মানিছে)--অস্থুরাগে নরছয়ি। 
বলে--প্ছুরে যারে প্রেমবারি,--আমি এখন তোরে চাই ন1। 
বলে-দুরে যাবে প্রেম-বারি-__তুই হলি গৌর সেবায় আর । 
বলে দূরে যারে প্রেম বারি--আমি এখন তোরে চাই ন। 
আমি বদন হেরি আর চাঁমর করি।” (মাতন) 
ধীরে ধীরে যুাওল পাতল চীরে ॥ 
রাতুল চরণ হিয়াঁয় ধরে,মনে মনে গণেরে ) 
শকতনা লেগেছে )১-এই কমল হতেও কোমল পদে,-- 
এই নদীয়!র কঠিন মাটী_কতল1 লেগেছে !! 
মনে করি এই নদীর জুড়ি হউক মোর হিয়া । 
তাহাতে গৌরাঙ্গ নাচুক পদ পশারয়া ॥ 
মনে করি আমার ছিয়া হউক শিরিষ কুমুম দ্রিনি। 
তাহাতে নাচুক আঁধার গোর! গুধমণি ॥ 
মনে করি আমার হিয়া! হউক ননীর হুসর। 
তাহাতে নাচুক আমার গোরাগ সুন্দর ॥ 
মনে করি এ নদীয়! জুড়ি আমার এ নমেছ নিছাই। 
পরাণ গৌয়াগ চাদে তাহাতে নাচাই। 
ছন্ি বোলে নেচে বাবে-- 
আঘার বুকের উপর দির) গৌর, হরি বোলে নেচে বাবে ।” (মার ) 
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ধীরে ধীরে মুছাওল পাতল চীরে। 
শী মাতা আনি দিল ক্ষীর ননী সরে। 
বলে “বাপ নরহরি খাওয়াও রে। 
মুখখানি শুকায়ে গেছে, কত বেল! হ/য়েস্ে, কিছু খায় নাই-_. 
দণ্ড দশ বার খার, কত বেল! হ,য়েছে--কিছু খায় নাই। 
ও বপ নরহুরি খাওয়াও রে। গৌর তোমার হাতে থেতে ভালবাসে । 
নর হরি ফতন করি খাওয়।য় গোর! রে। 
বলে প্রাণ গৌর খাঁওছে, ক্ষীর সর নবনী থাও, 
যায়ের বাংসল্য প্রেমে মাথ! পীর সর নবনী খাও, 
মায়ের প্রীতিভে গোর! ভোজন করে। 


বলে প্নরহরি আবার দাও ।--বড় মিঠ! লাগছে ॥ 

ধলা জানি কি স্ুধ! আছে--বড় মিঠা! লাগছে ॥* 

মায়ের গ্রীতিতে গোর! ভোজন করে ॥ 

উঠিল আনন্দ রোল, শচীর আঙ্গিনায়। 

বাৎসল্, গ্রমের ভোজন-বিলাঁস দেখে) উঠিল আনন্খরোল 
সবাই বলে প্রি বোল।” (মাতন) 

মুধ পাখালিয়! দিল সুশীতল নীরে। 

ধীরে ধারে মুছ্াওল পাঁতল চীরে। 

অবশেষ বাটি দিল সব পারকরে। 

অবশেষ পেয়ে সবে নাচে প্রেম ভরে ॥ 

(বলে) জয় শচী হুলাপির. নদীর! বিনোদিয়া, জয় নিতাই রঙলিয়। 
এই কৃপা কর মোদের গৌরাক্জ প্রীহরি, 

আর কিছু চাছি না, ও প্রাণের গৌর হবি! আর কিছু চাই না। 
আর আমাদের তূলাগুনা, দিয়! মায়ার খেলনা ॥ 

এইট কৃপা কর মোদের গৌরাগ শ্রীহরি। 

প্রভূ নিত্যানন্দ সঙ্গে যেন তোমায় ন! প।সরি ৪ 

ভূমি আর নিত্যানন্দ বিহরিবে বথা। 

এই করে! জন্মে জঙ্ষে যেন ভূত্য হই তথা ॥ 

বিছার ভূমিতে জনম পাব, দাসানুদাসের সঙ্গ পাব। 

উচ্ছিষ্ট তোজী হয়ে রব। 


১৮৪ ভড়ি [ ২৩শ বধ, ৮ম ও ৯ম সংখ) 


টিটি রি ডি 
দিশি দিশি শুনতে পাব, তোমা ঠোছার গুণ গাথ! 
“| নিতাই গৌয়াঞ্জ বলে, পাগল হয়ে বেড়াইব। ( মাতন ) 
আয়রে তের! লুটবি কে আয়। 
আমার দক্জাল নিতাই অমিয়! বিলায় রে॥ 
আম।র শ্ীগৌর়াঙ্গ সুধার আধারে। 
আমার নিতাই চাদ তারপঅঙজ আধ! রে ॥ 
টাদে টাদে মিশে ছটি চাদ 
বুষভানুকুন্ট।দ নন্দকুলট।দ। 
শকতি হ'লে! তম নাশিতে। 
এক। নন্দকুষ্টাদের শকতি হ'লে! না ওম নাশিতে। 
ত1ই হলে! মিশিতে, ভানু কুলাদের সনে, 
টাদে চাদে মিলে ছটি চাদ) আসি উদয় হল নামার 
এনেছে নিতাই প্রেম অমর, 
কিশোরী ভাণ্ডার লুটিরা। 
দিতেছে নিতাই হাচিঃ! লাচিচা। 
পতিত পাষণ্ড খুজিয়। খু জরা, 
বলিছে নিতাই কীাদিয়! কদিয়!, 
বিনামুদল যাবে! বিকাইয়।, 
তোদের পাপ তাপের কোঝ। নিক ॥( মাতন) 
কেঁদে বেড়াইছে নিতাই মালি, মাথার লঃয়ে প্রেমের ডালি, 
কে নিবি আমায় কিন্বি বলি, আর কলিহত ভীব বলি, 
আচগালে কোলে তুলি, কাদিছে নিতাই ফুলি ফুলি, 
ঠেষের'ডালি দবরে ঢালি, আয়রে গৌর হরি বলি। 
গৌর হুরিবোল হরিবোল হরি বোল হরি বোল। * (মান) 








,জ্ীঅমুল্যধন রাজ ভট। 


৬ চাতয়। ছরিলভায় কীর্তন কালে সংগৃহীত। 


শ্ীনবদীপচন্্র দাস প্রসঙ্গ 
(৪) 


নবধীপ। তুমি লেখাপড়! জান, আর আমি মূর্খ, তোমাদের বিজ্ঞান শান্তেই 
ন1 বলে যে, সবই এক নিয়মের অধীন? সেটা বদি লত্য হয়, তবে এট! হযে না 
কেন? 

আনন্দ। তুমি কি বলিতেছ? আমি কিন্তু বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারলাম না। 

নবীপ। তোমর! হয়তে। ঈশ্বর মান ন1) কিন্তু নিয়ম ত মান, বিজ্ঞান ত 
মান। বিজ্ঞানেয় মতেই ত বলিয়! থাকে যে, যে নিয়মে চঙ্জ, হূর্য/, গ্রহ, গুভৃতি 
ঘুরচে বা আপন আপন স্থানে স্থির থাকৃছে ঠিক সেই নিরঘেই গাছের পাত। 
মাটিতে খুস পড়চে। 

আননদ। এতে ঠিক কথা, ইহাকে বলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। 

নবত্বীপ। ৩1 বাছাই হউক, মমে কর তুর্মনা হয় একটা ,চন্্র সূর্যের 
সায়, কারণ তুমি কত বঢ উকিল, কত টাক পয়সা রোজকার কর), তোথার 
এত বড় বাড়ী, কত গা্ধী ঘোড়া, চাকয় চাঁকরাণী তোমার দাপে খাটে, 
কাজেই ভূ'ম নাহয় তেয়ি দন্ত বড়। আর আমি ভিক্ষুক, পেটেরদাযে দ্বায়ে দায়ে 
ঘুরে বেড়াই। আমি নাহয় একটা ছোট গাংছর পাতা) কিন্ত আমর যে ছুই 
জনেই সংসারে ঘুরছি, এর কারণ কি এক নদ্প? 

আনন্দ বাবুর মুখখানি একটু আরক্তিম হইল। বিক্ফারিত নেত্রে নবন্ধীপ 
দাসের দিকে তাকাইয়া বলিলেন “আমিতো! কাছ।রিতে যাই টাকার জগ, 
তুমিও কি আমার কাছে সেই জন্তে আল?" 

নবদ্ধীপ। হয় ভূমি আমাকে ঠকাঁবার জন্ত এ কথাটা বলছ, ন। হজ তুমি 
তোমার যনের তাঁর ঠিক করির| বুঝিতে পার নাই। 

আনন্দ। কেন? টাকা বই কাঁছ!রিতে আর কি আছে? 

নবধীপ। টাকার জন্তই যদিযাও তবে টাক1 পাইফ্কাই চুপ করে বসিয়! 
খাক লাকেন? 

আন্ন। টাক! রোগ্গার করি অভাব পূরণের জন্ত। 

নবন্ীপ। তাহ! হইণ্ই দেখ টাকার জন্ত কাছাকিতে যাও ন!, অভাব 
পূরণের ভন্ত যাঁও। 

২৪-.৪ 
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আনন্দ । বেশ তাহাই না হয় হইল। 

নবন্থীপ। এই অতাবট!কি বলদেখি? 

আননদ। খাওয়! দাওয়া, জীবন যা নির্বাহ কর|। 

নবন্ীপ। এই খা6য়1 পরা, খাওয়ান পরানই কি শেষ নী ইহার পশ্চাতে 
আরও কিছু আছে? 

আনন্দ। আরকি থাকবে? 

নবদ্ধীপ। বেশ করে ভেবে দেখ, আমর] খাই পরি ঝ| স্ত্রীপুত্র দিকে 
খাওয়াই পরাই কেন? 

আনন্দ। তাহাতে আমার মুখ হইবে মনে করি। 

নবন্ীপ। ত। হলে ভেবে দেখ ভাই! তুমি যাবতীর কাঁধ্য কর কিদের 
হাস্ত। 

আনম্দ। তানুথের তন্ত বটে। 

নবন্ধীপ। আমিও আমার ম্থখের জন্ম তোমার নিকট আসি! তোমার 
নাম "আনন চন্দ্র" শুনে আনন্দের হকটু কিরণ পাইবার জন্ত আসি | 

এই সময়ে ভূত্য ঘুড়ি লইয়া! আপিলে আনন্দ বাঁধু বলিলেন--«এই লাও 
তোমার মুড়ি এসেছে ।” নবধীপ দাদ! আনন্দে উৎফুল্ল ভাবে ব্গ্রতা সহকারে 
মুড়িয় পাটা জাতে কইয়া বলিলেন ৭্ব! বেশ মুড়ি ₹রেছে। দেখ ভাই! 
আমার একট| গৌড়ামী আছে। এটা হরতে! তোমার ভাল লাগিবে ন', বিন 
কি করি সংস্কার ব! স্বভাব দ্ধ বড়ই মুস্কিল। আমার একটা তুলদী পত্র চাই; 
কারণ এই মুড়ি গুলি ভোগ না হইলে আমার খেয়ে সুখ হযেনা। হোধহ 
এখানে পাওয়। কঠিন হবে?” 

আঁলদা। তা পাওয়া যাবেনা কেন? হারে তুলমী পাঁত। নিয়ে আরতে1! 

বলিব! মাত্র ভৃত্য তুলসী পত্র আনিতে গেল; আনন্দ বাবু চুপ করিয়! আছেন 
দ্বেখিয়। নবন্ধীপ দাদা বলিলেন_-“কি ভাই! তুদি কিভাবচো? আমার এই 
ভগবান্কে নিবেদনট। কুসংস্কার মাত্র, এই ন11?” 

আনলা। ঠিক এ কথাটা না হইলেও অনেকট! খঁরূপ বটে; কাঁ;ণ 
যাহার আন্তত্থ আমর! ধারণ! করিতে পারি না ব যাহার অগ্থিত্ব £মাণ করা 
প্ধ্যস্ত আমাদের দুঃসাধ্য তাহাকে আবার আবেদন নিবেদন কি? 

নবন্থীপ। অতি সত্য কথ, প্ররুতই তাহার অভিিত্ব ঠিক কর ভ্ঞাষাদের 
ছায়া হয় না। 
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আনন। তবে গজাবার এই সব কর! ফেন? 

নবন্ীপ। আচ্ছা! তাই! ঠোনার পিতা কি বর্তমান? 
আনন । ন1। 

নবহ্ীপ। তার কথ! তোমার বেশ মনে আছে? 
আনন্দ। মছেটৈকি? 

নবন্বীপ। তোমার পিতামহকে তুমি দেখেছ কি? 








আনন । না। 
নবদ্ধীপ। প্রপিতামহকে বোধ হুয় দেখনি? 
আনন। ন1। 


নবন্ধীপ। এদের বিষয় তুমকি খিশ্বাস কর? 

আনন্দ। কিরূপ বিশ্বাম? 

নবধীপ। এই একপিন এরা জীবিত ছিলেন_-এক লমযর় ভোমঘার মত 
পয়লা! রোজগার করিতেন। তোমার প্রপিতামহের পুত্র তোমায় পিতামছ 
পিতামছের পুত্র তোমার পিতা, আবার তাছার পুজ তুমি ইত্যান্দি। 

আনন। হ|!তা করি বইকি? 

নবন্থীপ। কেন, কোন যুক্তি ব! প্রমগ অনুসারে তোমার প্রপিতামহের 
অস্তিত্ব বিশ্বাস কর? 

আনন্দ। ( একটু চিন্তা করিয়া) আমি দিজে এবং চারিদিকের মানব 
সমাজই এই বিশ্বাসের প্রমাণ । 

নবদ্বীপ। তাহ! হইণে কোন অপ্রতযক্ষ বিষ অন্ত প্রত্যক্ষ কির দেখে 
বিশ্বাস কর! যেতে পারে, এটা স্বীকার কর? 

আনন। হ।ত1 করতে হয় বৈকি? 

নবস্ীপ। তবে ঈশ্ব্ সন্ধে এটা কয় না, ব1 করাটাকে কুল্ংস্কার় বলে 
মনে কন কেন। 

আনন্দ। কেন? কিসে? 

মবগীপ। নলতে! কি? অপ্রত্যক্ষ তোমার প্রপিতামহ বা পিতাগহ্ের 
কৃথ। প্রত্যক্ষ মানব লম।জ এবং তোনার নিঞ্জেকে দেখেবিশ্বাল কারিতে পার, 
আর পূর্ব, পশ্চিণ, উত্তর, দর্ষেণ, উদ্ধ। অধঃ প্রভৃতি যে দিকে দেখ প্রত্যক্ষ সর্বদা 
জানন্দমগ্জের গ্রকাশ দেখেও গাকে বিশ্বাস করন? প্রত্যক্ষ বান স্বীকার 
করিতে হইলে দর্বওই স্বীকার কর। দঞ্কার। কর্তা! বাতীত কর্ধ হইতে পারে 
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কি? এইযেস্থাবর জম পণ্ড পক্ষী, গিরি নদী, আকাশ পাতাল, গ্রহ লক্ষ, 
চন্্র হর্যয, তরু লতা, পত্র পুষ্প গ্রভৃতি পরিবেষিত বৈচিজ্জাময় অপূর্ব ম্ছিমাললিত 
এই জগৎ, ইহার স্ইকর্বাকে মানিতে পার নাকেন? কেহ মানিলেও মেট। 
কুসংস্কার বলিক্ক! মনে হয় কেন?” 

আনন্দ বাবু আল্বোলার নল্টা*মুখে দিয় চিত্রপুশ্তলিকার সতী দাদার কথ।. 
গুনিতেছেন, আর ক্রমে ষেনকি রকম অতিতুত হইয়! পাঁড়তে লাগিলেন। 

নবধীপ দাসকে সামান্ত আক্ঞ্ৎকর ভিক্ষুকের পারবর্তে সুশিক্ষিত 
জানী বলিয়া তাহার মনে ধারণ! হইতে লাগিল। ইত্যবসরে তৃত্্য তুললী প্র 
লইয়! আলিলে নবদ্বীপ দাস তাঁর নিকট হুইতে তৃলনী লইয়া মুড়িগুণি ভোগ 
দিতে লাগিলেন। 

অ(ননদ। আচ্ছ! তে।মর! হখনই কিছু খাও, তখনিই কি তগবানকে তোগ 
দিন] খাও? 

নবন্ধীপ। হই! আমার গুরুদেবের আদেশ । সধামত তাহার আদেশ পাল- 
মের চেষ্টা করি। তিনি বলেন_-*অন্নং বিষ্ঠা পঞ়োমুজং র্‌ বিষণ যনিবেদি তং ॥* 

আননা। আচ্ছ! একপ কারবার উদ্দেশ্য কি? 

নবন্ধীপ। ভাই, তুমি সুশিক্ষিত এবং আধুনিক সভ্যভার পক্ষপাতী। 
কৃঙজ্ঞতা স্বীকার করাটা কি আধুনিক সভ)তার লক্ষণ নয়? আমরা সংসায়ে 
সকল বিষয়ে এমন কি নিজের স্ত্রী পুত্র পরিবার, চ।কর বাকরের নিকট হইতে 
' কোনও সাহ।য্য পাইলে অমনি হাতে হাত দি॥] ধ্তবাদ দিয়। কৃতজ্ঞতা পাশ 
হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়। থাকি। আর যাছার দয়ায় মাতৃগর্ভে আহার 
পাই ছিলাম, আবার ভূমি হইবামাত্র যে দমাময় দয়া করিয়া আমানের আহারের 
জন্ভ মাতৃ স্তনে দুধ সথার করিয়া দিয়াছেন, আবার প্রতিদিন জীবনের কও 
প্রকার উত্থান পতনে: মধ্যে নিরস্তর যাহার কৃপায় এদেহ ধারণ করিতে সমর্থ 
হইডেছি, |ফ'ন গ্রতি মুহূর্তে আমাদের আহার, তৃষ্ণার জল, গীতে আতপ, গ্রীক্ষে 
বাতাস যোগাইতেছেন, তাহার গ্রতি অন্ততঃ প্রতিদিন আহারের সময় একটু 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাটাকি বিশেষ বর্ধরত। ব| পাগলামী হুইল? তাই! 
একটু ঢোক বুজে ভেবে দেখ তিনিন। দিলে কেহ কিছু দিতে বাখেতে পারে 
কি? এই কদিন আমি তোমাক নিকট ছু*টি মুদি খেতে চাহিতেছি, তুমি দিতে 
পারিলে কি? আদর হয় ত মনে করিব, তোমার সবার একজন বড়লোক 
ঘনে করিলে জামার মত তিথাম্ীকে মুড়ি কেন যাহ! ইচ্ছা খাগ্য়।ইতে পায়ে। 
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কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ভূল। ভগবান ন! দিলে তুমি কোন ছার! একজন সম্রাটও 
কাঁধাকে এক কপর্দক দ্তে সমর্থ হননা। আজ তিনি দিয়াছেন তাই 
তাহার প্রদত্ত দয়ার দান তাহাকে সমর্পণ করিয় তাহার প্রসাদ হবরূপে গ্রহণ 
কর! কি মনুষ্য মাতেকই কর্তব্য নয়? 

আনন্দ। এই কৃতজ্ঞতা শ্বীকারই কি তোম!দের ভোগ দেওয়ার একমাত্র 
উদ্দেশ্য ? 

নবন্বীপ। কোন বিষন্ন জান্তে বাঁ বুঝতে হ'লে সে বিষয় তুমি গ্রহণ কর 
আর হাই কর তাছাহে কিছু আসে যায়না? কিন্ত একটু স্থির চিত 
সে বিষক্কটীর মরন গ্রহণ কর। মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য । কোনও ধর্ম সঙ্থন্ধে বদি 
জামার কিছু জানতে বাবুঝতে ইচ্ছা হয়, অ।র প্রথম থেকেই যদি সে বিষয়ে 
অশ্রন্ধাব ন্‌ হইয়! সেটা কিছু নয় এই সিন্ধান্ত মনে স্থির করে, তবে সে ধর্দমতে 
যতই সত্যত1 থাক্‌ না কেঙ্--সে মত যতই বিশুদ্ধ হুট্টকল| ফেন্। এ সুকল 
অনর্থের মুল অহঙ্কারই তাহার প্রকৃত মম্্ বুঝিতে দেয়না । আমর! বদি 
অহগ্ষরের উচ্চ মঞ্চ হইতে নামদ। ৰসতে পারি, তাহা হইলে এ সংসাক্ের 
প্রড্যেক বিষয় হইতেই কিছু ন। কিছু শিক্ষ। লাভ করিতে কিন্বা আনন্দ পাইতে 
পাক্ধি। তাহা না করিয়া কেহ বিস্তার, কেছ ধনের, কেহ পদ মর্যাদার, কেহ 
রূপের, কেহ জ্ঞানের এবং কেহ সাধনের অহঞ্চার মদে মাতাল হইয়া! (হতাছিত 
জান শুন্ত তাবে নিরজ্তর জিতাপ অল! ভোগ করিয়া থাকি। তাই বলিদাদা! 
ভূমি বৈষ্ণব ধর্ম(ব্ম্বী হও চাই নাঠ হও, তাহাতে কিছু আলেযায় না) কিন্তু 
একটু গুদ্ধ চিত অর্থাৎ অবজ্ঞাহীন ও অহঙ্কার হীন হুইয়া সরলতার সম্ছিত 
গ্রকৃত অর্্ঘ বুঝিতে চেই। কর, নিতাই বুঝাইয়। দিবেন। এই সনাতন ধর্দের 
উপর বিশেষতঃ বৈষ্ণব ধশ্মের উপর তোমার অত্যন্ত অশ্রদ্ধা । কিন্তু আমি 
তোমার গিজ্ঞান! কার এ সম্বন্ধে তুমি কি কিছু আলোচনা ক'রেছ বাশাহ্বাদ 
কিছু পড়ে'ছ 1 অন্ততঃ টাকা রোজগায়ের জঙ্ভ আইন গ্রন্থাদি যেরূপতাবে 
আলে6ন| করেছ টৈষব শান্্রাদ সেরূপও কিছু আলোচন! করিয়াছ 
কি? যদ্দিবা খুব তেশী পড়ে, থাক সেও কতকগুলি বিজাতীয় প্রভাবে 
প্রভাবান্ধত পিতের সকীর্প মঙাঁষত আলোচনা করিনা হদঃটাকে 
শর্ত ক'রে ব'সে আছে, এবং সর্বঘলনর় বিশ্বগনীন ধর্থের প্রতি আস্থা শু 
হুইহ| আচাযে, বিচারে, আহারে, ব্যবছারে বিকৃত ভাবাপয় হইয়া আন্বহখের 
লালসায় নিয়স্তর ভ্রমণ করিতেছ। 








৮. 
১৯৩ ভক্তি (২৩শ বর্ষ, ৮ম ও ৯ম সংখ্য 











আনন। কথাট। বড় মিথ্য। নয়। আমি সাধামত সরল অন্যঃকরণে 
তোমার কথাগুলি বুঝতে চেষ্টা করিব। আচ্ছা ভগবনকে ভোগ দেওয়ার 
উদ্দেশ্য কি স্পষ্ট করিয়া! বল। 

নব্ধীপ। অন্ত কারণ তুমি বিশ্বাস করিবে কি? 

আলন্দ। বিশ্বাস যোগ্য হইলে ফেন বিশ্বাস করিব না । 

নবদ্বীপ। কার বিশ্বাস যোগ্য? 

আবন্দ। আমার। 

নবন্বীপ। তুমিকে? 

আননদ। আমি মানুষ৷ 

নধবীপ। মাহুষ বলিলেই কি তুমি কে বল! হুইল * বেশ বুঝে দেধ। 

আনন। এ আর বোঝ। বুঝি কি? আমি মান্য ছাড়! আর কি? 
,. এআবখীপ মাচুষত বটেই তবে মানুষ ঝলিলে তুমি কি বুঝা, আমি তাহাই 
ভিজাস। করি অর্থাৎ মানুষের লক্ষণ কি? 

আনম্ব। ভাই! আমি এসমগ্ত বিষধ কখনও আলোঁচন। করি নাই। 
আচ্ছ! তুমিই বল। 

 নবন্বীপ। তুমি একজন উচ্চ শিক্ষিত, তাহাতে আবার আইন ব্যবদায়ী। 
গ্রতিদদন কত আইনের অভিপ্রায় লইয়। ঝড় বড় জজ ম্যাজিত্রেটের মাথ! 
ঘুরাইয়! দাও, আ।র সামান্ত মানুষের তক্ষণট! বণিভে অত ভাবিতেছ? আমাদের 
শান্ত বলে__দানগুষ চতুব্বিংশতি তথ্যে গঠিত অর্থাৎ পঞ্চ কর্ন, পঞ্চ জানেত্রিয় 
পঞ্চতৃত, পঞ্চ তন্মাজ, মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও ম€ংৎ এই চ'ব্বশটা বস্ত ত্বারা আমাদের 
এই দেছটা গঠিত হইয়!ছে, কেমন নয় কি? 
ক্রমশঃ 
শীঅমুল্যধন রায় | 


আলোচন! 


দু প্রুলিদ্ধ বৈষ্ণব লেখক পরম তাঁগবত শ্রীযুক্ত অমুলাযধন রারৃতট মহোদয় 
উবৈষণবধর্মম সম্বন্ধে বহুদিন যাবৎ নান! তাবে নান! প্রবন্ধাদি লিখির! গীবৈষ্ণব 
ধর্দেপ্ন উন্নতি বিধানে বত্বপর আছেন। প্রচলিত বৈষণবপঞ্জিকাছিক্ পাঠ কগণ 
তাহার পরিচয় নর্বধ।ই পাই! থাকেন। তউমহাশর়ের উত্তম বিশে প্রশংসনীয় । 


নৈজ ও বৈশাখ, ১৩৩১৯৩২ ] আলোচন! ১৯১ 


বর্তমানে তিনি টৈঞব মালিক ও সপ্তাছিক পত্রিকার সম্পাদকগণের নিফট 


একটাঁনিবেদন লিখি! “ভক্তি” পত্রিকায় প্রকাশের জন্ত পাঠাইয়াছেন, আম! 
তাহার নিবেদন্টী নিলে মুদ্রিত করিয়! দিলাম, আশ করি এ বিষয় বাছার যেষন 
সামর্থা তিনি তদ্দ্রপ সাহাধা করিয়! ভটটমছাশয়ের প্রার্থন| পৃঃণে যন্ধবান হইবেন। 
ভষ্ট মহাশয়ের নিব্দেনগুলি এই-_- 

১।-_ প্রতি মাসে ঠৈঞ্চব ব্রতদিনাদির এবং ঠবঞ্জব পর্ব বা উৎসব 
কোন্‌ স্থানে ও কোন্‌ তারিখে হইবে তাহার একটি মাগিক তালিক1। 

২।স-বৈঞ্চব ধর্ম সম্বপ্ধে নৃতন যে যে গ্রন্থ বা পত্রিক! প্রকাশিত হইবে 
তাহার তালিক।, গ্রন্থের নাম, প্রাপ্তিস্থান ও মূল্য । 

৩।-_ প্রসিদ্ধ তক্তগণের কলিকাতায় আগমন সংবাদ ও ঠিকান|। 

৪1--ভক্তগণের তিরোভাব সংবদ। 

৫1--বৈষ্ণবধর্্ম সন্ধন্ধে তাল বা মন্দ যে কোন সংবান্ধ বাংল! বা 
অন্ত কোন ভাষায় কোন পত্রিকাদিতে ব! গ্রন্থে প্রকাশিত হইবে তাহার 
সংক্ষিপ্ত বিবয়ণ। 

৬1-ভীমন্নথ প্রভু সম্বন্ধে অনেক ভাল ভাল চিত্র প্রা নন! মাসিক 
পত্রে প্রকাশিত হয়, সেগুলির সংবাদ আনেক সময় অনেকে জানিতেও পারেন 
না, এ সব চিত্রের কথা কোন হালে কোন্‌ পত্রিকায় বাছির হইয়াছে তাহার 

ংবাদ। 

৭|__-বঙ্গে এবং বের বাহিরে কোথায় কোণায় গৌরাঙ্গ বিগ্রহ 
আছেন ভাঙার একটি তাপিক1 এবং কোনও স্থানে নূতন শ্রীমুর্ধি গ্রদিষ্টিত হইলে 
স্তাহার সংক্ষিপ্ত বিব:ণ সহ ঠিকানা। 

৮।--বঙে বা বঙ্গের বাহিরে যত হরিসভ1, ভাগবত গৃহ বা গ্ীগৌরাঙ্গ 
সভ1 আছে তাঁহার ঠিকানা! । এটি বিশেধ আবহাকীর বলিয়াই মনে হয়। আশ! 
করি এ বি্ষয় মকলেই ঠেষ্। ককিবেন। 

৯ ।-_ভিনন ভিন্ন রকমের ভক্তের নাম ও ঠিকাঁন! যথাঃ-_. 

(ক) ধারা বৈষব ধর্ম সম্বন্ধে ভাগ বক্তত1 করেন। 

(খ) যাহারা ভাল কীর্তন করেন। 

(গ) ধহার! তাল মৃদ্গ বাদক। 

(ঘ) ধাছার! ভাগবতের কথকতা! করেন। বিশেষতঃ যাহার! গ্ীগৌরাঙ্গ 
লীলার কথকত! করেন। 

(৩) গুনা যায় অনেক স্থলে শ্রগৌরাঙ্ মহা গ্রভুর বিষন্ন অভিনয় সম্প্রদায় 
হইয়াছে এ সফল অভিনয়কারী সম্প্রদায়ের বিবয়ণ অর্থাৎ উহা যাত্র!, অপের! 
থিয়েটার বা! পাচালী অথব। অন্ত কোনও রকমের । এই সকল সম্প্রদায়ের নাম 
ও ঠিকান]। 

(চ) বিশেষভাবে বৈধ জগতের উল্লনতি করিয়াছেন বা করিতেছেন এর” 
বর্তমানে প্রকট তক্তগপের লাম ও ঠিফান। 








১৪২ ভক়্ি | ২৩শ বর্ষ, ৮ম ও ৯ম সথ্য! 





৯৬।--টৈধাবর গ্রন্থের একটি তপিক!। ' তম্মধো যেগাল ছাপা হই. 
পাছে তাহার প্রাপ্তি্ান ও মুল্য। আর যেগুলি ছাপ! হয় নাই,তন্মধ্যে 
কতকখলির হস্তলিখিত পু'থ পাওয়া যায় আর কতকগুলির সন্ধান পাওয়া যাক 
ন1 তাহার তালিক1। 

৯১।-ইংরাদী ব। অন্ত কোন্‌ ভাষায় কি কি বৈষ্ণব গ্রন্থ ছাপা 
হইয়!ছে। 

১২।- বাংলা ভিন্ন অন্ত কোন্‌ কোন্‌ ভাষায় শ্রীমগ্রহাপ্রতূর জীবনী 
মুদ্রিত হইয়াছে তাঁহার বিবরণ গ্রন্থের নাম প্রাপ্তিস্থান ও মুল্য। 

১৩।-__শ্রীপাটের তালিক1। কোন্‌ জেলার কতগুলি শ্পাট আছে 
তাহার নাম, ডাকঘর, মহ্থান্ত ব। গোথ্ামীগ্রহুদিগের নাম। বিশেষতঃ যাত- 
রাতের পথের বিবরণ। 

১৪।_যে সকল গ্রীপা্টের বিবরণ প্রা হওয়া যায় ন! তাছার জন্ত 
ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকার প্রশ্ন । 

১৫।--কোন্‌ গ্রন্থালয়ে টৈষণবগ্রন্থ সমূছ পাওয়! যার তাহার নাম ও 
কান! । 

১৬।--কোন্‌ গানে মহাগ্রস্ুর ও তীহার পার্ধদগণের উত্তম চিত্র 
পাওয়া যায় তাহার ঠিকানা । 

১৭।--কোন্‌ পঞ্জিকাথানি বৈষ্ণব ধূ্ম্মার অনুকুল তাহার নাম। 

১৮।-_এ পর্য্যস্ত উচৈত্স্তচরিতামূত ও শ্চৈতন্ত ভাগবতের যতগুলি সংস্করণ 
হইয়াছে তাহার নাম ও মূল্য এবং প্রাপ্তিগ্তান। 

১৯।--এমন অনেক বৈষ্ণব উত্সব আছে যাহ। পঞ্রিকার বৈষব 
পর্ধদিনের তালিকায় নাই অথচ অনেক লুপ্ত শ্রীপাটের উদ্ধার সাধত 
হইয়। তথায় নিরমিতভাবে উৎসব হইতেছে প্র সকল মহোৎ্সবের তিথি 
বা তারিখ পঞ্থিকাতে ছাপিবার জন্ত পঞ্জিকাকাঁরগণকে অনুরোধ কর।। 

প্রীধুকত খমূল্যধন রাক্জভট্ট মহাশয় এই কয়টা বিষয় লিখির! আর 
লিখিবেন আশ! দিয়াছেন। গ্রশ্রচ্ছলে যেগুলি তিনি লিখিয়াছেন এগুলির 
যখাধথ উত্তর পাওয়। খুব যে কষ্টসাধ্য তাহা নয়, তবে একের চেষ্টার 
হৃতগীআ এল না হুইবে সকলের সম্মিলিত চেষ্টা হইলে অতিশীশ্ুই এলব 
উত্তর তিনি পাইতে পারেন। আশাকরি পাঠকগণ নিজ নিজ সামর্থযানুমারে 
ভউ্রমহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরগুণি দিতে পর়ান্থুখ হইবেন না। পান্রকা 
সম্পাদকগঞদের নিকটও বিশেষভাবে আমাদের নিবেদন যে, গাহারাও যদি 
এইপ্তাষে নিজ নিজ পত্রকার ভট্টমহাশয়ের আবেদন প্রচার করেন এবং 
ধাহার হঙটুকু উত্তর দিবায় লাম্থা আছে তিনি তাহ! প্রকাশ করেন 
তাহ! হইলে অচিরেই লেখকের আশ! পুর্ণ হইতে পারে। 

পাঠকগণের মধ্যে বর্দ কেহ কিছু সংবাদ পাঠাইতে চাঁন। তিন্নি 
দয়া! করিয়। *ভক্তি* সম্পাদকের নামে পরিষ্কার তাবে লিখিয় পাঠাইবেন, 
আমস্বা "তক্কি" পত্রিকারই ক্রমান্বর উহ! প্রকাশ করিব। 


চৈত্র ও বৈশাখ, ১৩৩১২ ). আলোচন৷ ১৯৩ 











রী ষ্ঠ ধাঁ 


টধঞ্চব-সাহিত্যিক প্রবীন লেখক গ্রযুত্ অসুলাধন রায় ডট মহাশয় 
লিখিয়াছেন-__“অধ্যাঁপক শ্রীযুক্ত এমৃগাচরণ বিভাভৃষ্ণ মঙাশয়ের নিকট প্রগঞ্স 
দেশীয় জনৈক পর্ডিতের সম্পাদিত শ্রী গবত গ্রস্থ দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত 
হছইলাম। হিন্দু মাত্ডেরই উহ| দেখিবার জিনিস, একজন ভিষ্ন ধর্মী আমাদেছ 
ধর্মশান্ত প্রকাশের জন্য যেরূপ পরিশ্রম, যেরূপ অড্ম অর্থবায় করিয়াছেন তান! 
দেখিলে নিভ্রেদের লঙ্ভ। বে!ধ হয়। মুত গ্রন্থের অক্ষর, কাগজ, আকার, 
ছাপ! সবই নন্দর। গুনিলাম গ্রন্থ মুদ্বনে তিন লক্ষ টাকা ব্য হইগাছে, বর্থ মালে 
উহার মুল্য ১৪ শত টাক, তাহাও উপস্থিত ক্রপ্ন করিতে পাওয়া যায় কিন! 
সন্দেছ। অমূল্য বাবুর বাড়ীতে যে খণ্ড খানি দেখিলাম উদ্ছাতে ওয় স্বন্ধের ৩ম 
অধ্যান্ন পর্যন্ত অছে। এই থণ্ড খানি ৭৩২ পৃষ্ঠায় পূর্ণ, ভূমিকাই তম্মধ্যে ১৪৩ 
পৃষ্ঠ! | এক পৃঠাঁর মুল সংস্কৃত গ্রেক অপর পৃষ্ঠার ওাহায় ফরালী অন্ভবাদ। গ্রন্থ 
খানির আকার | ফুট লম্বা ১ ফুট চওড়া ৬৭ ইঞ্চি উচ্চ। গ্রত্যেক পৃষ্ঠার 
চারিধায়ে ১০ ইঞ্চি করিজা। নানাবিধ লতা পাত! অক! বড়র। পাঠকগণ 
একবার গ্রন্থুর আকারটি দেখুন। 

১৮৪তপৃষ্টান্ষে ফরাসী পণ্ডিত “এম, উউিন বুরনুফ ( ন. 10066176 
3007006) সাছেব এই গ্রন্থ সম্পাদন করেন। বর্তমানে কিকাত। 
'এসিয়াটিক সোদ।ইটা লাইব্রেরীতে ১৩৫৩৪" নম্বরে এই গ্রন্থ আছে, 
কেহ ইচ্ছ/! করিলে দেখিতে পারেন । উক্ু সাছেব যখন এই এগ সম্পাদনে 
প্রবৃত্ত হন তখন অনেকেই তাহাকে এই কার্ধো বাঁধ! (িয়াছিগেন । এমন কি 
কেহ কেহ তাহাকে বলিয়া ছিলেন যে পৌত্তপিক হিশুর শান্ত মুগ্রিত 
করিতে চেষ্টা না! কিয়া বাইবেল মুদ্রিত কর। কিন্তু নিরপেক্ষ পগ্িত 
কাহারও নিষেধ গ্রাহা করেন নাই আধকস্ত তিনি বলিয়াছিজ্নে যে, 
যে প্গ্রন্থে ভগবানের লীলা ও বাক্য লেখা আছে তাহ! আদি আদার বাবতীয় 
অর্থ ও সামর্থ দিয় প্রকাশ করিব। 

উক্ত হিস্তাতৃষণ মহাশয়ের নিকট শুনিগাম, কষ ভাবাতেও শ্রীমস্তাগবত 
ছ!পাহইয়ছে তাছাও নাকি উক্ত সোসাইটাতে আছে। এত গেল বাহিরের, 
তারপর আর একখাণি দেখলাম ৬ভবাদী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মভাশয়ের 
সম্পাদিত । এখানি বঙ্গদেশের সর্ব প্রথম মু্রত ভীমত্ভাগবত। ১৮২৪ জী 
মুদ্রত তুলট কাগজে পুখির আকারে। এখানি বলীক সাহছিতা পগ্ষঙ্গের 
সম্পর্তি। এঙতিন্ন বর্তমান সময পর্যন্ত বতগুলি শ্মতাগবতের সংস্করণ 
বাছির হইয়াছে বিভ্তাভৃষণ মহাশয়ের নিকটে সকলগু'লই দেখিলাম | মনে 
হুইল বিভ্তাভূষণ মহাশয় যেন শমডগবতের হাট মিলাইর1 বলিগাছেন। একপভাবে 
গ্রন্থ সংগ্রহের কারণ জিজ্ঞ'স| করিয়। জানিতে পারিলাদ স্বর্গ দীনবন্ধু কাব্যত্ার্থ 
বেদাস্তরতব মহাশছ ভ্ীমস্তাগবতের ষে একটা সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন ভাহ। 
বর্তমানে পাঁওয। বারন। বলির! তাহাহ সুযোগা (জোট পুজ জীমান আনাধবু 

২৫-_৫ 





১৯৪ ভক্তি [ ২৩শ বর্ষ, ৮ম ও ৯ম সংখ 





তষ্ইাচার্ধা সেই ভাবের সংস্করণ প্রকাশে উদ্ভোগী হই থ্দ্যাভূষণ, মহা খরকে 
তার দিয়াছেন। বিদ্তাতৃষণ মহাশয়৪ যাহাতে বিশুদ্ধ পাঠোদ্ধার হয় তাহার 
জঙ এই বিরাট আয়োজন করিয়াছেন | 

বিষ্তাভূষণ মহাশয়ের অবান্ত পরিশ্রম এবং শ্ীম'ন্‌ অনাথ বন্ধুর অর্থব।য়ে 
শীদ্থাগবত যেভাংব ছাপ! হইতেছে তাহাতে মনে হয় এতদিন পর বাজলায় 
একখানি বিশুদ্ধ পাঠের মন্তাগবত মুদ্রিত হইতে'ছ। আমরা শ্রীভগরানের 
নিকট বিস্ভাতুষণ মহাশয়ের ও উদ্াক্তার কার্য) সাফল্য গ্রার্থন করি। ঘণ্ডাকারে 


মাসে মাপে গ্রশ্ন প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। আশাকরি শীত্ত্রই গ্রন্থের মুদ্রণ শেষ 
হইবে এবং ভাগবত-রপ-পিপান্ ভক্তগণের পিপাসা নিবারণ হইবে। এ সঙ্থন্ধে 
বাঁরাস্তরে বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচছ1 রছিল। 


শ্রীগুরু-স্তোত্র 


ত্বসাগর তাংণ করুণ হে! 
বি-নন্দন বন্ধন থণ্ডন হে.! 
শরণাগত কিন্তু ভীত মনে। 
গুরুদেব দয়। কর দীন জনে ॥ 
হুদ কন্দর তামস ভত্কর হে! 
তুমি বিঃ প্রজাপতি শঙ্কর হে! 


পরব পরাৎপর বেদ ভথে। 


গুরুদেব দয়। কর দীন জনে ॥ 
মনবা;ণ শাসন অস্থুপ ভে! 
নরআাণ তরে হরি ঢাঙ্ুষ কে! 
গুণগান পরারণ দেবগণে। 
'গুক্কদেব দর! কর দীন জনে॥ 
কুল কুশুলিনী ঘুম তঞ্জক হে! 
হৃপনিগ্রস্থি বিদারণ কাঁরক ছে! 
মম মানস চঞ্চল রাজ দিলে। 
গুকদেব দয়! হর দীনতলে। 


বিপুহদন মঙ্গল নায়ক হে! 
স্থখশান্তি বরাভয় দায়ক ছে! 
জয় তাপ হরে তব নাম গু'ণ। 
গুরুদেব দয়া] কর দীন জনে ॥ 
অভিম!ন প্রভাব বিদসর্জক চে! 
গতিহ্থীন জনে তুমি রক্ষক ডে! 
মছিম! তব গে।চর মুগ্ধ মলে। 
গুকদেব দয়! কর দীন জনে | 
তব নাম সদ1শুভ সাধক ছে। 
পতিতাধম মানব পাবক হে! 
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তিধনে। 
গুরুদেব ছয়। কর দীন জনে॥ 
জয় সদ্গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে! 
ভব রোগ বিকার বিনাশক হে! 
আন যেন রছে তব শ্রীচরণে। 
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥ 


চি শিশি রকুম!র হকুসী। 


: সথি! 


পথ! 


বিরহিণী 


শামট।দ কই এলনা-_ 
বৃায় কাট।নু সার! বিভাঁবরী-- 

হ্টামের আশ বসিয়। | 
বৃথায় গাথিন্ মাপ] লষভনে 

শ্র/ম-গলে দিব বলির ॥ 
বৃথায় বধিনু স্থচাকু কবরী 

শ্াঁমের তৃপ্তি লাগিয় ৷ 
বৃথার আমার রতন তৃষণ 

হাদয়ে ধারবে বলি ॥ 
ধৃায় আমার জীবন যৌবন 

যদ ন মিলন লভিল। 
বুঝায় লেপিনু অগুরু চন্দন 

অভিসার বৃথ। হুইজা॥ 
ম'জেছি ম'রেছি শ্তামের পীরিতে 

সহিতে যাতনা পারিনা । 
মনোচোর] মে যে চতুয় হম্পট-_ 

(জানে) কতই শঠত। ছলনা ॥ 


শ্যমট'দ কই এলনা-- 
সারানিশি ধুর নয়ন দলিলে 

কাহার কুঙ্জেতে মন্জেছে। 
আমার কপাল ভেঙেছে সপ্রনী 

তাইতে নিদয় হয়েছে ॥ 
ধদি লাগ পাঁই শুধাইব তারে 

ভাগ্যবতী কেহ! রমণী । 
হাছারে পাইক়। তুলেছে আমারে 

মোয়ে কয়ে কুলত্যাগিনী ॥ 


১৯৬ ভক্তি [২৩ বর্ষ, ৮ম ও ৯ম সংখ্যা 


ধর সেক আজানের কহে 55 এপ্কাররেতেওে 








রাজার বিয়ারী হইয়! যেদিন 

রাখালের প্রেমে মগেছি। 
বুঝে ছ কপালে লেখা আছে হঃ 

র'ধ। কলহ্ছিনী হয়েছি 
হঝেও বুঝেন! পোড়া মন মোর 

কি করি উপায় ব্লন|| 
বিরহ অন.হা দিছে হাদয় 

সি, আর প্রাণে বাচিনা॥ 


সখি! শ্যমাদ কই এলন!-_ 

এমন টদিনী রজনী লে! সথি 

মলয় সমীর বহছে। 
ঠ্যামটাদ যদি ক্ষণেক আপিত 

মদনে হৃদয় দহুছে & 
বছিতে পারিন। যৌবনের ভার 

তাহাতে মফল হইত । 
নিরাশ হৃদয়ে আশার আলোক 

পুণেকের তরে ভাতিত ॥ 
কি দোধ বঃরেছি শ্যামের চরণে 

কিবা অপরাধ হ'য়েছে। 
অবল] বলিয়। কিছু দুয়। নাই-_ 

পাষাণে হৃদয় বধ ॥ 
যদি দয়! হয় তব হৃদ সখি 

মিটাও মনের বাসন|। 
শ্যম্টাদে শুরা! আনিয়! হেথা 

ঘুচাও বিরহ বাতন| | 

জযহপতি দান। 


মূড়গ্রামের গোম্বামী-বংশ ॥ 


বর্ধম!ন জেগায় কাটোজ়। মহকুমাধীন কেতুগ্রাম থানার ৪৫ মাইল 
উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত মুড়গ্রাম নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে শ্রীহীবনু-জাঙ্কবা- 
জনক কুর্য্যদাস পগ্গিতের বংশধর কয়েকঘর গোস্বামী শ্রীশ্রীরাধারমণ 
জবিগ্রহের সহিত বহুকাল হইতে বাস করিয়া আপিতেছেন। এই 
গোন্বামিদগের মুড়গ্রামের আদিপুরুষ এই গ্রামের জনৈক ধনবান জমিদার 
কাদস্থ শিষ্যের ছ্বার। শ্রীশাট অশ্বিক'-কালন! হইতে আনীত হইয়া মুড়গ্রামে 
স্থাপিত হয়েন এবং তথায় শ্রশ্রীরাধারমণ শাবি গ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন । এই ঘটন! 
কতকালের তাং! নিশ্চয় করিয়া নির্ণঘ় করা যায় ন!, তবে শ্্রুনিত্যানন্দ প্রভুর 
গ্রকটকালেই যে ইহ! ঘটয়! থাকিবে এইবপ অনুমান করিণার ক্ষনেক কারণ 
আছে। মুড়গ্রামে এনত্যানন্দ তলা" নামে একটা স্থান বছকাল বাবৎ পুর্জিত 
হইয়। আঅ([লকেছে) প্রবাদ, শ্রশ্রনিত্যানন্দ প্রভু একবার এই গ্রথমে আগমন 
করিয়। এইস্থানে উপবেশন করিগলাছিলেন। লোকে তাহাকে পাগল বলিয়া 
উপেক্ষ। করায় এই গ্রাম বহুকাল যাবৎ অভিশপ্ত ছিল। অনুমান ১৬৭, হইতে 
১৬৮* শকাবের মধ্যে এই বংশে উন্তাই বন্দর গোস্বামী গ্রতু আব্তূতি হয়েন। 
ইনি চিরকুমার এবং দিদ্ধপুকধ ছিলেন । বাল্যেই ই'ছার বৈরাগ্যোদদ হইলে ইন 
গৃহত্যাগ করিস! কিছুকাল শ্রধাম নবদ্ধবীপে বাপ করতঃ শ্রুবুন্ধাবন যাত্র। করেন, 
এবং তথায় দীর্ঘকাল ভজন সাধনের পর পিছিলাভ করিক়া একবার মু€ঞা:ন 
প্রত্যাগমন করেন। সেই সমন আ্রহ্টরাধারমণ দেও শাহাকে রান্রিতে অঙ্গভোগের 
ব্যবস্থা করিতে হ্বপ্রাদেশ কেন। তদবধি গ্রবিগ্রহের রাংন্রতে অন্নভোগের 
ব্যবস্থ। প্রচলিত আছে। কিছুক্জাল মুডগ্রামে বাদ কবি! নিতাই সুন্দর পুনরায় 
বৃন্দাবন গমন করেন খঠবং তথার ধীরদমীরকুঞ্জে শ্রীশ্রীগৌরী দাস পাতের 
বাম পার্থে সমাধি গ্র€ণ করেন। ইহার জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীগৌরন্ুন্দর গোশ্বামীর 
পুল্র পঞ্চানন গোস্বামী । পঞ্চানন গোস্বামীর পুত্র শচৈতন্তচয়ণ গোম্বামী 
ব/ক্দিদ্ধ ছিলেন। ইহার অলৌকিক পিদ্ধি ও শক্তির অনেক কথ। এখনও 
গুন! যায়। একদিন ইনি গ্হীর।ধ!'রমণ দেবের সেবাদি সম!ধ। করি শ্ীমনিরের 
জগমোহনে বসির মালাদপ করিতেছেন এমন সদয় গণি ত কুষ্টবাধি গ্রন্ত জনৈক 
লোক আপিয়া তাহার নিকট কাতর-নিবেদন করিল,এগ্রতু আপনার শ্চরণোদক 
পাঁন করলে আমার ব্যাধি আরোগ্য হইবে ।*গোস্বামী প্রভু বলিলেনপ্ডুমি অনেক 





১৯৮ ভক্তি [ ২৩শ বর্ষ, ৮ম ও ৯ম সংখা 


গোহহ্য। করিয়া" সেই অপরাধে তোমার এই মধাব্যাধি হইয়াছে )যাঁহ| ছউ ক, 
রপ্রীরাধারমণদেবের জন্ত তুমি এখন গোশালা হইতে গাভী দোহন করিয়। 
আন।” গলিত কুষ্ট গ্রস্ত লোক দুগ্ধ চাগু ধারণ ক্করিঠে অক্ষম। দস গোস্বামীর 
আ'মনেশ প্রাপ্ত হইয়া] রোদন করিতে লাগিল। তিনি তাঁছাকে একমুটি ছাই 
দিয়] উা ছুস্তে মর্দন করিতে বলিলেন। গোপ এইনপ করিবাঁমাতর দশটি 
অগুলী ফুটর়1 বাহুর হইল। এই গেপের বংশধরগণ মগ্তাপে গৌরবের সহত 
উ্শ্ীরাধারমণদেবের দেবার জন্ত গাতীদেো!ছনের কার্য করিয় আিতেছে। 
জ্ঠৈতগ্তচরণ গোদ্বামীব তিন পুজ যথাক্রমে কাধ গোবিন্দ গোস্বামী, গঙ্গ।" 
নারায়ণ গোল্বমী ও দোলগেোবিন্দ গোস্বামী । এবং তিন কন্তা, থম কন্ত! 
প1ট কেঁচুনিগার শ্রীহৃব গ্রতিপালিতা শ্রীঠাকুরদাদ ঠাকুর গোথামীর 
ব'শে, ভিতীয় কণ্ঠ। শ্রশ্রীনিবাসাচার্য শাখা পাঁচতোগীবাসী রস্তামাধাদ ঠাকুগের 
বংশে এবং তৃতীয় কন্য। গৌ নীপুরে ভ্রীষ্ীমভিরাম ঠাকুরের সার্ধ চবিবশ শাখায় 
অন্থতম গোস্বামী বংশে প্রদত্ত হয়েন। শ্ীরাধাগোবিন্ন ও শ্রৃগঙ্গানারাঃণ গোখ্বামীর 
ংশধরগণ বর্তমান সময়ে মুড়গ্রামে বাঁস করিতেছেন। এই আড়ম্বর শু্ঠ গোস্বামী 
পরধার কি গাঢ় অনুরাগের সঠিত ইছাদের কুন্দেবতা। শ্রী হ্রীরাধ। রমণদেবের 
সেব। করিক্সা আলিতেছেন তাহ। বলিগ্ন। বুঝাইবার নহে। রাধারমণ ষেন 
তাঁহাদের পরিবারের একজন ঘরের ছেলে। শ্রীমঙ্গনের ধূল্‌ লইয়া গোস্বামী 
বংশের যে কেছ্‌ প্রীহাস্থ'নে চাপিয়। দিলে উহ। তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হই যার। 
এই গোন্ব।মীগণ শালী গ্রামের বাতস্ত গোত্রীক্ম ঘোষাল এবং শুন্্ঘ্য৭ান 
পঞ্ডিতের বংশ ও শ্রী গীরীদাদ পণডতের পবিবার। ইহাদের গুরু প্রণাপী যথ| 
| ভ্র্ীগৌরীদান পণ্ডিত, ২। বিষুনাগ গে স্বামী, ৩। অনন্তাচার্ধা গোস্বাণী 
৪। মধুসুনন গোষ্ামী, ৫1 রামচন্দ্র গোন্বামী, ৬। কৃঞ্চানন গোষামী ৭। 
গৌরনুন্দর গোস্বামী,৮। গোবিন্দ মণি ঠাকুরাণী, ৯ । বিনদ মণিঠাকুরাণী। 
শ্র্ানিবাসাচার্য। শাখ! প'চতোপীর শ্রীহামাদাস ঠাকুর বংশীয় আমার 
পিতৃদেব শ্ীনন্দছলল ঠ!কুর মহাশর উপরিউক্ত লি্ধ শ্রাচৈতন্ত চয়ণ গোত্বামীর 
দেৌছিত্র। 
শীজীঝাধারমণ দেবের প্রাচীন শমন্দির ভূমিলাৎ হইলে, সন ১৩** সালে 
আমার পিতৃদেব বর্তমান পাক শীমান্দয় নির্মাণ করাইয়াছেন। আমাদের 
পূর্বপুরুষ উশ্রীনিবালাচার্ধ্য শাখ। শ্ত।মদাসের পরিচয় আগামী সংখ্যায় প্রকাশ 
করিবার ইচ্ছ! রহিল। 


শীমুরারিজাল অধিকারী । 


রামকেলী সংস্কার । * 


বাজর প্রাচীন রাজধানী গৌদ্কনগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত, টষঞব জগতের 
গুপ্ত বুদ্দাধন নাষে পরিচিত তী,রাঁজ রামকেলীর নাম সম্ভবতঃ কাহারও 
অবিদিত নাই। এই স্থানে চারি শতাধিক বতনর পুর্রে প্রেমাবতার 
ভ্বীকষণটৈতন্ত মহাপ্রন়্ শুভাগমন করতঃ তদানীন্তন গোঁড়েশ্বরের দবীরধাল ও 
মাকরমীব্বক উপাধিধারী ছুই প্রধান ব্রা্গণ আমাত্যকে কুপামূতে অভিষিক্ত 
করিয়। ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত কনিয়।ছিলেন। উত্তরকালে এই ছুই মহাত্মাই নিখিল 
বৈধ্বশান্ত্র প্রণত! ও ভগবান শ্রীকষ্ের লীাভূমি শ্রীবুন্দাবনের পুনরা বিরত 
শ্রীরূপ ও শ্রীদনাতন গোম্বামী নাষে পরিচিত হন। এই রামকেলী গ্রাম উক্ত 
গোস্বামীদ্বয়ের পুর্ব্ব বাসস্থান বলিয়া টষ্ণবগংণর পরম আদরেয় বস্ত, এবং 
হীমশ্সঠাপগ্রভূর শ্রীপাদপন্প স্পর্শ পবিভ্রীকূত ও যে বৃক্ষের হুশীতল ছায়ায় 
উপধেশন করিয়া! মহাপ্রভু উক্ত গোম্বামিত্বকে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই 
ভেলীকদদ্ঘ বৃক্ষটাতে অগ্ক'পি বক্ষে ধারণ করিয়া আছে বলিয়। ইহা পবিজ্ঞ 
তীরুর্বরূপে পরিগণিত । এই তীর্ঘক্ষত্রে শ্রীৰপ ও সনাতন গোষ্ামীর বন্থুবিধ 


প্রণ্কীন্তি বিরাজিত ছ্থিল। কিন্তু কালের প্রতাবে এখন তাহার 
অর্থক1ংশই.বিলুপ্ত। কেবলম'জ সনাতন গোষ্ামী প্রতিষ্ঠিত ঈ্রীমদনমোহন 
বিগ্রহ ও রূপসাঁগর নামক একটা প্রকাড সরোবর শ্রত্রষ্ট হইয়া বিদ্যমান 'আছে। 
মদনমোহন জিউর উমন্দির এখন ভগ্রস্ত,পে পরিণত এবং বূপসাগর জঙ্গল ও 
কদ্দিম পরিপূর্ণ । খঅথ5 মেল! ৪ উৎসবের সময় নাম দিগরেশাগত সহ সংন্থ 
তীর্থব'ত্রীর এই কদর্ধয জলই বাবার করিত তয়। এই সরোবরটার এখন 
স'ঙ্কার না করিলে, অদূর ভবিষ্যতে ইচাঁ একেবারে সংস্কারের অযোগ্য হইয়! 
যাইবে এবং গৌরবমিত একটি প্রাচীন হিন্দুকীঠিচিরতার বিলুপ্ত হইচা যাইবে। 
রূপসাগরের পক্কোদ্ধার বছ্জাল বা?ত না হওয়া রামকেলীর গায় একটা অতি 








স্পা স্পাসীকপ 





* রলাষকেলীর সংস্কার সমিতির নিকট হইতে এক নিবেদনপত্র প্রচারের জন্য আয়া 
পাইর়াছি, প্রাচীন কখর্িকলাপ ফা'হাতে বজায় খ!কে, লুপ্তত্রায় তীর্থসকল ঘাহাতে উদ্ধার 
হয় তাহার জন্য সকলেরই সর্ববাুঃকরণে চে] করা উচিত। বৈধব জগতে যথার্থই যেন 
আজ কাল তীর্ঘাধি সংন্ার জন্য এক সাড়া পড়িরাছে। অনেক কৃঙবিগ্য সংব্কার বিষয়ে হাত 
দিয়া ্থাকেন। রামকেলী সম্বন্ধে যদূর আমরা জানিতে, পারিয়াছি তাহাতে বিশিষ্ট ভগ 
মক্কোদয়গণই অগ্রণী হউনান্েন। আশা করি জীঙপ্হাপ্রভূর কৃপায় শট রাষকফেলীর 
সংদ্বার ফংসাধিত হইবে। জাধর] উক্ত সহিতির নিবেদন পঞখানি মু্রিত করিলাম। 
বৈফৰ ঘর্দাহুয়াগী মহাক্মীগণের এ বিহয় বিশেঘভাবে দৃষ্টি জাকর্বণ করিতেছি) (ভঃ সঃ) 
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প্রাচীন বদ্ধিষু গ্রাম ভয়ঙ্কর তগ্থাস্থাকর হইয়া প্রায় জঃশৃ্ব হইজা গিয়াছে। 
বিগত চারি শতাবীর অধিক কালযবহ ধে মহতী মেলা ও যঠোৎদব প্রতি 
বৎসর ঠ সংক্রান্িতে অনুষ্ঠিত হুইপ পটগৌরাজদেবের শুভাগমনের পুধ। স্মৃতি 
বন করিয়া আসিতেছে, জলাভাব ও স্বস্থ্যগীনহার জন্ত তাভাতেও যাল্রী 
সমাগম ক্রম*ঃই কমহইতেছে। যে কেলীকদগ্ধ বৃক্ষটী শ্রীচৈতগ্থদেবের পবিত্র 
স্বৃতং জীবস্ত ও উতভসি £ চিহ্ন হাঠাও যথোচিতকপে মুরক্ষত নঙে। এই 
প্রাচীন হিনদু-কীর্তিগমুহে ₹ বর্তমান শে।চনীয় অবস্থ' দর্শন করিলে, হিন্দু মাত্রেরই 
প্রাণে দৃরুণ আঘাত লাগে অনতিবিলম্বেই যে এই অমূল্য স্ব তগুলির সংস্কার ও 
লংরক্ষণের ব্যবন্ধ] করা একান্ত আহক, ইহ! বলাই বান শ্য। এতপর্থে আনুমানিক 
১০,০**২ দশ হাজার টাকার প্রয়োজন হুইতে পারে। কিন্তু ধর্মপ্রাণ হিন্দু ও 
সৎকার্ষেয সন উদ্ুক্ৃঠন্ত ব্যক্তির সাহ!যা ব্যভীত ইহ! সম্পর হওয়। ক্ষাসম্ভ ব। 
অ!মরা আশ করি এই কার্ষো নিশ্চন্নই যথোচিত সাছাধা পাইব। সাধারণের 
আশ্বাসবাণী পাইলেই আমরা নিঃশস্কচিত্তে কার্য প্রবৃত্ত হইব 
এতদ্‌করে প্রণত্ত অর্থ নিয় ম্বক্ষরবাদী স্থানীর অঠ্দার ষছুনন্দন চৌধুরী 


গ্রহণ করিংবন। . 
শ্রীগোলাপনাথ ঘোষ ও শ্রিমুগালকাস্তি .ঘ'ঘ। ক্মুতব।জার প্ত্রিক1। 
রা বাহাদুর জী অগ্থিকা প্রদা্দ সেন (এম, এ, ম্যাপ) 
শ্রীবহুনন্দন চৌধুরী অনারারী ম্যাজিষ্টেট, স্থানীক্ষ জমিদার 
- [চেয়ারমাঁন, ই'রেজবাঁজার মিউনিপিপাল্টী] 
শ্রীকঞ্ণশশী গোঙ্গামী এম, এ, বি, এল কিল 
ঝায়সা্েব শ্ীপর্থানন মজুমদার ( বি, এল, সরকারী উকীল, 
(চেয়ারম্যান, 'ডি্রীক্রবোর্ড ) 
শ্রীচটুবিহ্াী দাঁদ [নাটা ক্ষ্যাপ1 ] 
শ্রীঅমুল্যচরণ ।২ছ্যাভুষণ (সম্পাদক বলীর সাহিত্য পরিষৎ ও 
শ্ীগৌতীয়-বৈষ্ণব সন্পলনী) 
শ্রীবেমেন্ত প্রসাদ ঘোষ। সম্পাদক বন্থুমতী 
উপ্রণরুষ্ণ ভাদিডী উকীল, সভার সভাপতি 
জীাই।কশোর প্রামাণিক, মোক্তার 
জীরমখচন্ত্র ঝাঁকৃচী বি, এল উকীল ও বঙ্গীগ ব্যবস্থাপক 
সভার সন্ত এম) এল, ঝি, 
জ্বীরদিকমোহন বিদ্যাভূষণ ( কল্িকাত।) 
ভীরামচন্দ্র মল্লক কবিরা ( কলিকাতা) 


(ক (রি আক ওরা 


ভক্তি 


[ ২৩শ বর্ষ, দ্যৈঠ ১৩৩২, ১০ম সংখ্ম। ] 








প্রার্থনা 


বিষ লোঙভেতে তেসে, ঘুরি ফিরি দেশে দেশে, 
কালবশে অবশেষে কোন্‌ খানে বাই) 

কোথ। গেলে পাব শাস্তি, ুচিবে বিষয় ভ্রান্তি, 
শ্রাস্ত ক্লান্ত দেহ লব ভাবি সদা তাই 

রূপ বিস্তা কিবা জ্ঞান, (কিবা ধন কিঝ| মন, 
ক্রমে ক্রমে ভৃণ ছেন মনে সব হুয়। 

যবে দেই পথে ভক্তি, হবে যোর অনু হক্কি, 


সেইদিন দা ক'রে হাও দয়ার ॥ 


দায়! আড়ালে শ্বাকিয়। এমন করিয়া! আর কতকাল নাটাইকে। মাহা 
কুছকে পাড়য়! হতজ্ঞন ছইয়। হদি& তোমার অসীম দয়ায় বিশ্বাস করিস 
পারিতেছি না, হধিও তোমাকে আপন বলিয়া ভালবাপিতে পারতেছি না, ভাই 
বজিয। কি তুমিও তুলিয়! থাকিবে 1? তোমার তক্তমুখে শুনিতে পাই জীব ক্ষরাছি 
বহিশ্খ হইলেও তূষি লাধিা যাচিয়! আসিয়া তাহাদিগকে ভালবাস-_কৃপাফগ 
আর করিবেই বা না ৫কন, তোমার যে দরগায় নাম তাহাতে| মিথ্যা হইতে গাছে 
না? আমি অভিমান বশতঃ গর্বভরে বলিরা থাকি আমিই করিলাহ, কিন্ত 
নর্তকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধেমন পুতুল কোন কাজই কৰিতে সমর্থ হয় নাসেইক়প 
তুমি বদি জীবের ভস্তরে থাকি! না করাও ঝ| না বলাও তাহ হইলে জীবের 
কিছু করে বা কলে। জীবষাতরই যে ভোমাঁর শক্তিতে তোনার সাধ্য কিযেসে 
ইচ্ছার চাঙ্গিত-পালিত। কিন্ত এক বিবেক শুন্য হইয়! তন্বজান হয়া হইয়া তুষি 
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তুমি যে সর্নিরস্ত। তাহ! ধারপ! করিতে ,পারিতেছি না| বৃধ। অভ্িম(নের 
বোঝ! হৃদয়ে লইয়। আমার আমার করিয়। জীবনের অমুল্য সময় ন& করিতেছি। 
অনেক ভাবেঞ্সুনেক গ্রার্থন! করিয়াছি, এইবার এইমাজ গ্া্থন। করি, খেল 
তোমাতে নদীর প্রবাছেক ভ্তায় অবিচিছল্প ভক্তি থাকে । আর প্রার্থন। যাহার! 
তোমা আমৃতোপম্ভাবে হৃপধকে নির্মল ককিয়াছেন আম যেন নিবন্তর সেই 
গ্লকল নির্মল হদয় পরম ভাগবতগণের সঙ্গলাভে জীবন ধর্ক করিতে পারি। 
আমকে সৎ সঙ্গ ছইতে রক্ষ। করিম! নিজ কৃপাগুণে সংদঙ্গ লাভের যোগ 
পা করিয়। গাও, তাহাদের সঙ্গে তোমার গুণান্বাদ-রূপ অশনুত-রসান্বাদনে 
পরিতৃপ্ত ও ভৌমা ভাবে মত হুইল থাকি। কৃপমন্্ দীনহীনে কূপ কর। 


ঠা দর এ. রা, ৭ 


ত্যাগ-ধম্্ম | 


ভোগে মৃত, তাগে অমৃত,--ভোগে বন্ধন, তাগে মুক্তি ভোগে ৪ঃখ, 
ত)াগে শাস্তি, উই ভারতের সনাভন শিক্ষ।। সনাতন-ধন্দ যুগে যুগে বো 
পুরাণে এই শিক্ষাই ভারতকে দিয় আসিতেছেন। 

জড়বাদ তারতে কখনও স্থান পায় নাই,_ ফ্ষিগণ নাধ্যাত্ম বাঁদকেই আদর 
করিফাছিলেন। দ্যেনাহুং নামৃতঃ গ্তাম্‌ তেনাহং কিং কুর্ধয।ম*-_ধাহা আমাদিকে 
মৃতের স্ান্বাদন দিতে পারিবে না, তাহা লইয়। আমি কি করব? ইছাই 
হইল তারভীয় উপনিষদ্দের চরম উপদেশ। 

জড়বাদীর সংসর্গে এখন আমর! সে উপদেশ, মে শিক্ষা ভুলিতে বলিয়াছি। 
আময়! ঘরিতে বসিয়াছি। আমর! জমৃতের পুজ্র হইয়! অমুতের সন্ধান ছাড়ি 
হাহ! মর, বাচ| বন্ধনের নিদ্দান, তাহার পাছে পাছেই ছুটিয়াছি। আমর! কি 
করিতেছি? হায়! আমাদিগের পরিণতি কোথায়? 

ষবাহার। আপাতমধুর ভোগনুখের প্রলোভন দেখাইয়া! আমাদিগকে আধাত্ম- 
চিন্তা ভূলাইয়াছে, তাহার! আমাদিগের পরম-শক্র। বাহাদিগের শিক্ষার দীক্ষার 
আমানিগের জড়ের তৃষা জাগিয়াছে কেমন কারয়! কে তাহাদিগকে বন্ধু বলিষে? 
ঝাাগধর্্মী ভারত আজ তাই ভোগের পানে সঙঠধঃনকনে চাহিয়! আছে বটে, কিন্ত 


পোষ্ট ১৩৩২)" ত্যাগ-ধর্মম ২০৩ 





সনাতন অনভ্যাস তাঁছাদিগের পঙ্দে পদে অস্তরার়। হার হতভাগা! আজ 
তুমি পিশাচীর় পানে চাহিয়া কাঁদিতেছ--তাঁহাকে সুন্দরী দখমী ভাবিগ! লাত 
করিবার জন্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়াছ? ই শুন পিশাচীর মোহ-আবরণ উন্মোচন করিয়া 
খধি তোমাকে তারগ্বরে তিরস্কার করিতেছেন.--আর কেন জ।গে! জাগো 


পশৃরন্ক বিশ্বে অমৃতন্ত পুজাঃ। 
বেদাছমেতৎ পুরুষং মহ্থাস্তং | 
তমেব বিদ্িত্বাতি মৃত্যুমেতি, 
নান্তঃ ছ। বিদ্যতেহয়নায় |” 


আমি সেই তমসার পরপারবন্তী মহাপুরুষের সন্ধান পাইয়াছি। উহাকে 
জানো, ত।ছাকে হৃদরে ধারণ কর। মৃতকে অতিক্রম করিতে পারিবে । আর 
তোমার অন্ত পন্থ। নাই। 
গুনিবে ন। কি সে দিব্যদৃ্টিতে মধুর আহ্বান? জাগবে ন। কি--ছে 
আধ্যাতিদ্র্। আর্য্যগণের বংণ্ধর! এধনও তুচ্ছ মর্গশীল বিলালিতার ঢাক্চিকয 
লইয়াই মন্দিয়। থাকিবে? 
কাঞ্চনের প্রলোভনে তুম আঙ পশুর মত বর্বর সাপ্িয়াছ,_-স্ার অন্কার 
বিচার তুলিয়াছ। কামিনীর প্রলোভনে তুমি আজ অনংযত বিল।সী বাবু। এই 
কি তোমার পরিণাম! এই কি তোমার চরম কাম্য!) 
ফিরিঙ্া! এস তোমার ত্যাগমন্ত্র মুখগত তপেবনে। মেখনে এখনও 
বিবেকাননের মুখে শুনিতে পাইবে-ণত্যাগই ধর্দের প্রথম সে।পান ।” উপনিধঙের 
ত্যাগ ফল সেখানে মুটিক়! আছে। গন্ধে দিকৃচজ্জবাল আমে!দত করি! 
বলিতেছে -. 
"ন বেধ্র়। ন প্রন্য়] ন বছনা শ্রুতেন। 
ভ্যাগেনৈকেন অমৃত ত্ব মানু; 1” 


এই ত্যাগের ৰাণীই ভারতের মুক্তি মন্্র। জড়ীক ভোগ বাসনার বন্ধন 
কঠোর-বৈর।গা অস্ত্রে ছেদন করি! কে আন মৃত্য হইবে? সুখে টবে না, 
হঃখে চলিবে না, শীতে মরিবে লা, আগুনে পুড়িবে না। শাশত সনাতন 
জীবন লাভ করিবে। ( পলীঝ!সী) 





কবে ন'দেবাসী হ'ব 


হার! হায়!। হেনদিন হবেকি আমার। 
নিরখিব নবদ্বীপ বন্ধাণ্ডের সার । 
নযকের কীট জমি ঘ্বণিত অধম। 
হেন নিত্যধাঁম সুই পাব কি দর্শন ॥ 
সাগোপাঙ্গ জীগৌরাজের পদরজ কপ।॥ 
পরশে পরম দুধ পাবে কি এ জনা ।॥ 
ন/দে জে পদরজ অ|ছে মাথা মাখি। 
সর্বাঞ্জে মাখিয়! হায় ককেহব লুধী॥ 
নিতাই গোরাঞ্ চাদে খুাজয়। বেড়াব। 
সীতানাথে হেকিবারে আকুলী হইব । 
উদ্ধস্বাসে কবে যাৰ গ্রীবাসের বাস। 
নিরব স্থান প্রতৃয় কীর্তন বিলাল ॥ 
গৌর-গরবে কবে নাঁচি্না নাচিন্া | 
ভরছিব এই নিত্যধাধে মুই অভাগিয়! ॥ 
এমন লৌজ্াগ্য মোর উদর ফিহবে। 
গৌরাঙ্গ তফত যত দঙ্গী করি লষে। 
গদাধর গৌরীগাস জবান গোবিদা। 
দীনে দয়! কর প্রতৃ মুঝারি মুকুন ॥ 
শ্রীজীব গোপাল তট দাস রঘুনাথ ॥ 
শ্ীরূপ শ্ীপনাত্তন তট্ রঘুনাথ। 
কষ্দ।স শিবানন্দ কোথার শীথয়। 
কেশে ধরি লহ মোয়ে নঙ্গিয়৷ নগর ॥ 
পুর্াও “মজলার* এই হন অভিলাষ । 
জন্মে জম্মে হই যেন ন+দেবাসী দাল। 


“্রিবোল" প্রস্থকার 
উল প্রসাদ গুছ পান্জ। 


মণি-মন্দির 


[ ষপি-মন্দির লেখক পরিব্রাজক শ্রীুক্ত তুলুযা! বাব!র সম্বন্ধে বোধ হয় অধিক 
পরিচয় দিবার আর আবশ্তক হইবে ন]। শ্রীন্ীকালীকুলকুও লিনী,্রীব ঈম।ধুণী, 
হরিবোলঠাকুর, উচ্ছাস-তরঙ্গিনী, সন্ীর্ভন-তরঙ্গিনী প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়! সাধারণের 
মধ্যে তিনি বিশেষ ভাবেই পরিচিত হইয়াছেন। গ্রহ 'দ পাঠ করি! মুখস্থকর! কথ! 
বণিয়! অনেকে লোকের নিকট বাহাব! পাইয়া থাকেন সাধারণ লোকের কথা' 
অপেক্ষ। তাহ! প্রণিধান যোগ্য বটে কিন্ত ধনি নিজ সাধন-লন্ধ জাশদ্বার! সত্য- 
সিদ্ধান্ত অবগত হইয়! জনসাধারণে ত!ছ! প্রকাশ করেন তাহার সে বাকা যে 
লর্ববোপরি গ্রহণীগ এ বিষণ কাহারও মতদৈধ থাকিতে পারে বালা আমাদের 
মনে হয় না। ইনি বালাকাগ হইতেই ধর্গ্রাণ, ছাত্র জীবনে সাধুভক-সগ 
লোলুপ, প্রো জীবনে ভগবচ্চরণে অর্পিত মন প্রাণ লইয়া রামপ্রসাদ।দির হ্যায় 
সাধনর়ত। ইহার লেখার এক বিশেষত্ব এই যে, কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা বৰ! 
ভাবের সঙ্বীর্ণত বা কোন সম্প্রদায়ের নিন্নাবাদ ইহার লেখার নাই। যাহ! 
সতা, যাহ! সৎ তাহাই ভাক্তরসপুর্ণ সরল ভাষায় লিখিত। আমন! পুর্বে ইহার 
[লখিত ব্রমাধুরীর ২।১টী পদ পাঠকগণকে উপহার দিয়ছি, এক্ষণে ইহার লিখিত 
অপ্রকাশিত “মণি-মন্থ্ির" হইতে কিছু কিছু প্রকাশ কারব। পাঠক্গণ আথাদন 
করিয়। পারভৃপ্ত হউন। ] (ভঃ সঃ) 


ধী ঙঃ ০ ৪ 


তে লকলকে সম্মান করে সে সর্বত্র লম্মনিত হয়, বে পরেহ নিন্দা করে 
সে নর্ব নিঙ্গত হয়। যেনা ডাকিলেও দিকে যাইয়া বিপন্নের উপকার করে 
হঁতথিবী গুদ্ধ লোক তাহারই উপকার করে। জাবায় যে পরের অপকার করে 
ইচ্ছা না খাফকিলেও পর কর্তৃক ভাঙার অপকার খা্টর। খাকে। যেপরের মনে 
ব্যখা দের সে কালক্রমে নিজের মনেও বাথ। পায়। বেপরের সুখের জন্ 
ব্যাকুল সে না চাহিলেও পর কর্তৃক ভুথপ্রাণ্ত হয়। ঢারিদিক জঙগগ বেষ্টিত 
মাঠের মধ্যে ধীরপ ধ্বনি কর! বান ঠিক তাহাই যেদন প্রতিধ্বনি কপে শুনিতে 
পাঞয়। বার, মেইকধপ ভাল মন্দ বেষন কর্মাকরা! বায় কাল ক্রমে ঠিক তাহাই 


২০৬ ভক্তি [ ২শুশ বর্ষ, ১০ম সংখ, 





আবার নিজ স্বব্ধে আসিয়া! ফগপ্রদান করে. অঙএব কম করিবার পূর্বে তাহার 
পরিণম সহা করিবার শক্তি মাছে কি নাঁবিচার করিয়া তবে কর্দে অগ্রসর হওয়! 
উচিত৷ 
খাঁ ০ ৬১ খা 
পৃথবীর সমস্ত শীবই আনন্দের জন্য ছুটাছুটি করিতেছে । জীবংশ্রেষ্ট মান্থৃং 
ত কত অগণ্য পথে আনন্দের জন্ত উধাও হুইয়া গমন করিতেছে কিন্তু মাগার 
এম্নি কুক যে, আনন্দময় .পরমেশখ্বরের পরম আনন্দময় সাধনার দিকে কেহ 
লক্ষ্য করিতেছে ন!। যেখানে আনন্দের সমুদ্র মানুষ পেখানে ভূলিয়ও একবার 
যাইতে ইচ্ছ! করে না, কেবল দুঃখপৃর্ণ গৃছরূপ কারাগারে ছাঁবন্ধ রছিরা হায় হা 
করিতেছে। মানুষ চায় চিনি কিস্বকি ছ্দেব চুপের কারখানায় হাইয়। বৃণ] 
গোলমাল আরম্ভ করিয়াছে। 
টা ঞ ০ কু 
যেমন আগুনের নিকট বদিলে শরীর উত্তপ্ত হয়, বরফের নিকট বসিলে 
শরীর শীতল হয়, সেইন্দপ সেই আনন্দময় পর্মেশ্বরের নিকট যে যত বসিতে 
পারিবে সে তত আনন্দময় হুইবে। 
চে ১০ রী রা 
কোন্‌ পথে পরমেশ্বরের নিকট যাইয়। বলিতে পাস! বায়? সত্য ও অহিংসাই 
পেই পরমেশ্বযের নিকটে যাইবার একমাত্র পথ। 
্ঁ ্ ১. ডি 
অনিইকরিফে কোন্ ব্যক্তি ক্ষমা করিতে পারেন? যিনি সেই ক্ষমা- 
ময় পরমেখ্বারের অস্তিত্ব সর্ব উপলব্ধি করিতে পারেন তিনি। আর ঘধিনি 
সর্ধত্র তাহার মঙ্গলমন্্ বিধান উপগান্ধ করিতে পায়েন তিনি। 
গু গু ১, দু 
ংসারে সকলেই ভয়ে অস্থির। গরীব লোক বড় লোকের উৎপাতেন্ত 
ভয়ে অস্থির, বড় লোক জমিদারের তয়ে অন্থর, জমিদার রাজার ভয়ে অস্থির, 
রাজা-মছারাজ। সম্রাটের তয়ে অস্থির, সম্রাট আবার প্রজা-বিভ্বো€ বা অন্ভানত 
সম্রাটগণের আক্রমগ আশঙ্কায় আন্থির। 


ষী ৪ রঙ স্‌ 


অন্ত্টকে পিতা, মাতা পুজ ও কন্তাগণের অমঙ্গল তয়ে অহিষ়্, গৃছন্থ চোর 


ষ্ঠ ১৩৩২] নবন্ীপে লক্ষমণের শক্তিশেল চিত্র ২৭ 





ডাকাতের ভয়ে অস্থির, চোর ডাকাত ধর পড়িবার ভরে অস্থির, এইরূপে 
যে দিকে অনুসন্ধান করি সেই দিকেই দেখি সকলেই একটা না একট! তরে 
অস্থির। অতএব দিভীককফে 1? যেতে পে-ই নির্ভীক। আরযে সংসার 
ছাড়িয়া নির্ববাসন! হইয়া! সেই অভঙ্গ দাত। পরযেশ্বরের নাম সার করিয়াছে দেই 
নির্ভাক। 

ক্রমশঃ 


নবদীপে লক্ষণের শক্তিশেল চিত্র । 


রামায়ণের পাঠ কমাতেই অবগত আছেন যে, জ্রেতাযু'গ রামরাবণের যুদ্ধ 
কালীন লক্ষণ শন্তিশেল আহত হইল ভগবান রামচন্ত্র প্রাথন্রিয় জনুজ লক্ষণের 
দেছ ক্রোড়ে লইয়। অবি:ত অশ্রধারায় ধরাতপ শিল্ত করিয়াছিলেন, পরে 
হজুম!ন কর্তৃক আনীত গন্ধমাদন পর্বত-ক্গাত মহৌষধির গুগে লুগতচেতন লক্ষণের 
পুনর্ববার চেতন সঞ্চারিত হইয়াছিল। 

গ্রীহীগৌরাঙ্গাবতারে ইহার একটী অনুরূপ চিত্র ভে পাঠকগণকে 
দেখাতে গ্রবুত হইলাম। 

ছাড়াই পণ্ডিতাত্মজ উশনিতানন্দ গ্রভু বহুতীর্থ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে 
মথ্রার আসির! বাস করিতে লাগিলেন, নবহীপে শ্প্রগৌরাজ মহা গ্রতুর 
প্রেমতক্তির মুপ্তি গ্রকট ন! হওয়। পর্যন্ত তিনি তথায় বাদ করিবেন ইহাই 
তাহার আত্তরক ইচ্ছা, এদিকে বিশ্বস্তর মহাগ্রহ গরা হইতে প্রত্যাগমন 
করিয়া যখন নবন্থীপে ভক্তিযোগ ও নাম সঙ্কীত্তন প্রচার করিতে লাগিলেন, 
তখন নানাস্থান হইতে তীছার ভক্তগণ আলিয়। মিলিত হইতে লাগিলেন, 
নিত্যানন্দপ্রহ ও তখন আর়স্থিত্র থাকিতে না পারিয়া সত্তর নবদ্বীপ আগমন 
কিক! নম্জন আচার্ধেযর গৃহে অতিথি হইলেন, মহাভাগবতোত্বম নন্দনাচার্যঃ 
প্রকাড শরীরধারী অবধূত বেনী নিত্যানন্ প্রতুকে পাইনা! পরমানন্দে তাঁহাকে 
নিজগৃছে ভিক্ষা! করাইয়! সযত্রে রক্ষ। করিলেন । সর্বান্ত্ধ্যামী মহা প্রতু নিতযানন্দ 
প্রভুর আগমন অন্তরে জানিয়! তক্ষগণকে সম্বোধন করিহ! বলিলেন__“আমি 
গতযাতে স্ব, দেখিয়াছি ঘেন কোন মহাপুরুষ নবন্ধীপ ধাম পবিত্র করিবার জন্ত 





২০৮ ভক্ষি [ ২১শ বর্ষ, ১৭ম সংখ 





আগমন করিয়াছেন ।” হঞিদাস ও শ্রীবাদ পঞ্ডিতকে অবনত! দিলেন তাঁহার! যেন 
নবদ্বীপ ধাম তন তন্প করিয়া অনুলন্ধান করিয়! েখেন কোথায় তিনি অবস্থিতি 
করিতেছেন । মহাপ্রভুর আজ্ঞ'নুল|রে উভয়ে তিন প্রহর ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়া 
উক্ত মহাত্মা কোনই উতদদশ না পাঠ! মহাপ্রভুর নিকট পিয়া সমন্ত নিবেধন 
করিলেন । 

গৌরাঙ্গাবতারে নিত্যানম্দ চরিত বড়ই গৃঢ়, ভাগ্যবান বাক্তির়াই নিত্যানন্দ 
তত্বজ্জাত|। নিত্যানন্দ প্রভুর মান্তরিক ইচ্ছা মহাপ্রভু বদ নিপ্রে আসিয়! তাহাকে 
ধরাদেন তবেই তিনি ভক্ত সমাগে ধর] দিবেন! ভক্তীধীন তগবান ভক্তের 
বরন! কখনই অপুর রাখেন ন1। মহাপ্রভু তখন তক্তগণকে বলিলেন-_-তামর! 
আমার সঙ্জে এস, তাঁহাকে খুঁজি বাহির করিব” । ভক্জগণ মহো।ল্লাসে কৃষ্নাম 
উচ্চারণ করিতে করিতে মহা প্রতূর অনুগমন করিলেন। মহা প্রত বকলকে লইয়া 
একেবারে নন্দনাচার্্ের গৃহ উপস্থিত হলেন। তথায় গিগ্' সকলে দেখিলেন 
জটনক দিবা দেছ জ্যোতিশ্ময় মহ!পুরুষ সহ্য বদনে নীরবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। 
তক্তগগ দহ মহ্থাগ্রহ উক্ত পুরুষণক্ক নমস্কার করিয়া দাযমান »ঠিলেন। 
নিত্যানন্দ প্রভূ চাহার প্রাণের ঈখরকে চিনিয়া স্তস্তিত হুইপ - মৌনাবলম্বী হইয়া 
রছিলেন, মহা প্রত মন্তরে সমস্ত জানিয়! ভক্ত সমাজে নিত্যানন্দ চরিত জানাই 
বার এক অভিনব উপারস্যঞ্জন করিলেন। তিন শ্রীবাস পণ্ডিতকে একটী 
ভাগবতের খ্সেক আবৃত্তির আদেশ দিলেন, শ্রীবাঁপ পপ্তিতও মহাপ্রভর ইঙ্গিত 
বুঝিয়' একটা ক্কষ্ণ ধান গ্রোক আবৃণ্ত করিলেন। গ্লোক উচ্চারিত হইব! মাত্র 
নিত্যানন্দ প্রতু মুচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। মহাপ্রভু হুধন পঞ্ডিতকে পুনঃ পুনঃ 
উক্ত ক্লোক আবৃত্তি করিতে বলিলেন। তাহাতে নিত্যানন্দ প্রভু কখনও অচেতন 
কখনও সচেতন, কখন ও ক্রন্দন, কখনও ভূমি শষ্যা, কখনও ব| ভীষণ পিংহলনাদ - 
ইড্যাগ অষ্ট সাত্বিক ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, পরে ধরাতণে হিনি এরূপ 
আছাড় খাইর। পরিতে লাগিঞ্দেন ষে, মহা গ্রতর তক্তগণ তাহা দেখিয়া! হনে হনে 
ভয় পাইলেন যে তাহার ছাড়গুলিই বাচুঁহইর়। হা এবং তাহাকে প্ররৃতিশ্থ 
করিবার অন্ত তাহার| বাছবেষ্টনী দ্বারা ধরিতে ঘত্ববাদ হইলেন, কিন্ত কেহই 
সক্ষম হইলেন না। তখন মা গভু তাহাকে আপনার ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন-। 
বিশ্বস্তরের কোল পাইবামাত নিত্যানন্দ প্রভু তাহার প্রাণ তাহার প্রাণের 
দেবতাকে সমর্পন করিক্! সম্পূর্ণক্ূপে নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। ঠ'কুর বৃদ্দাবগ 
দাস এ চিত্র দেখিনা গাছিলেন-__ 


জোঠ, ১৩১২] দশটা শাঞ্জোক উপদেশ ২৯ 


“ভাসে নিত্যান্ন চৈতন্কের প্রেমজলে। |] 

শক্তি হত লক্ষণ যেহেনঝম কোলে ॥ 

প্রেম-তক্কিব'নে মুণ1 গে?1 নিত্যানন্দ। 

নিত্যানন্দ কোলে করি কান্দে গৌরচন্জর ॥* 

ভক্ত পাঠকগণ! একবার হৃদয় ভক্ষিয়! নবদ্ধীপের এই চিত্র--করুণরসাত্বক 
মলনোহর চিত্র অবলোকন করুন। ভাগৰতো্ধত প্লোকই এক্ষণে শক্তিশেল এবং 
মৃতগঞ্জীবনী হরিনাম মহামস্্রই চেতন] সঞ্চারের মহোৌষধি | 
এদিকে গদাধর পণ্ডিত বিশ্বস্তর কোলে নিত্যানন্দকে দেখিয়! যনে ধনে 

কান্ত করিতেছেন আর বলিতেছেন- আজ একি বিপরীত দেখিতেছি। যে 
অনন্ত বিশ্বস্তরকে ধারণ করেন আজ তার গর্কচূর্-তিনি আজ বিশ্বস্তরের 
ফোলে। নিতানন্দের অগাধ গুটঠরিত হদয়লম কর বড়ই ছক্কর। গদাধর 
নিত্যানন্জ্ঞাত! তাই চিনি তাহার প্রভাব সম্পূর্ণ অবগত ) নিত্যান্দা কৃপা না 
হইলে মহাগ্রভূর কৃপাঁকণ। লাভে কেহই সমর্থ হয় না। মহাত্মা! শ্রীরাধাঃমণ চ।৭ 
দাস বাবাজী মহাশয়ের প্রিন্ন শিষ্য ভক্তপ্রবর শ্রামদান বাবাজী এক্ষণে তজ 
নিতাই গৌর রাঁধে শাম" গানে বৈষ্ণব সমাজে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন, 
বিচার করিয়া দেখিলে বুঝ। যাইবে “ভর নিতাই গৌর হ্াধে শ্বাম* গান তজনের 
মূল হন্ত্র। আগে নিতাই পরে গৌর, আগে রাঁধ! পরে শাম ভজনের ব্যবস্থা তিনি 
গ্রচার করিয়াছেন, নিতাানন্দ ভজিলেই গৌরাঙ্গ লাভ হইবে আবার রাধা 
তঙজিলেই কৃষ্ণ মিলিবে অথব! নিত্যানন্দ ভাবে গৌরাঙ্গ আর রাঁধ! ভাবে কষ্খলাত 
জীবের পক্ষে সুলভ । প্রেমদাত। পরম দয়াল নিত্যাননা চরিতের অনস্ত মহ! 
কীর্তন করিতে বায়! পঙ্ুর গিক্িলজ্বনের স্ঞার ছুরাশ! মাত্র, তজ্জন্ত তাহার 
স্কুপাভিখারী হইয়া যত্কিঞ্িত বর্ণন! করিলাম। 








জ্ীফদুপতি দাস। 


দশটী শাস্ত্রোক্ত উপদেশ । 


(ভরীত্রীরাধার্ণ চরণ দাসদেব কথিত ) 


৭ ১1, নিপা! শষ হৃগরে লম্রভাবে মহুদ্য। পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতজ, স্থাবর, 
জঙগম সকলকে প্রপাষ ও বন্দনা করিবে । 
২ 


২১০ তি [ ২৩শ বর্ষ, ১১হ সংখা! 


২। জগতে দৃহ্ঠাদৃঙ্ড যাবতীয় পদাথই শ্ীরুষের প্রকাশ জানিবে। 
৩। নিজেকে তৃণ লতা হইতেও নীচ মনে করিয়! সর্বদাধ।রণ জীবকে 
উচ্চ জ্ঞানে সম্মান করিবে। 


৪ *ভীবে দয়া, দামে রূচ) এবং € ঝব সেবন” গ্রধ!ন ধর্শা মনে করি 
আচারণ করিবে। 
' €1 শাহর, ভীমুর্তি, নাম মন্ত্র, গরু), বৈষ্ুব ই'হাদিগকে এক বন্ধ, 
বলিষ| জান্বে। 
ও ণ ৬71 ভকৃষে অর্পত বস্ত মহা£সাদ জ্ঞান করিয়! গ্রহণ করিবে। অনা প্রসাদ 
স্পর্দ দোষে ছুই হইতে পায়ে না। 
৭। ফায়মনোবাক্যে প্রাণি মাত্রে কখনও উদ্ছেগ দিও না। 
৮। যথালাভে সর্বদ| সন্ত থাকিবে। 
৯1 মর্ট বৈরাগ্য করিয়! লোক ভুকাইবার চে কখনও করিবে না। 
১৯) নাম সব্ধীর্তনই একমাত্র অবল্ম্থনীয় বস্ত। কলিক।লে উচ্চ 
স্ধীর্ভন যন্তে ভ্ীকৃষ্ক আরাধনাই শান্তানুমোদিত পন্থা। এজভ সর্বদ। নাম 
মধীর্থন করিবে 








প্রেম ।% 


আত্মেক্রির প্রীতি ইচ্ছ। তারে বলি কাম। 
কষেন্ছরিয় প্রীতি ইচ্ছ। ধরে প্রেম নাম। 
প্রেম 'শবটি উচ্চারণ করিবামাত্রই আনক|ল সাধারণ মানবের*মনে দ্বণার 
উদ্রক হয়্। এপ হইবার কারপকি? প্রেম বলিতে কি অবৈধ প্রেমই' 
বুঝায়? অথৎন্যাররত্ব মহাশয়ের লিজ বধূর সঙ্গে প্রেম, জাচার্ধ্য বাবুর সহিত বৃদ্ধ 





* প্রাবস্ধটীর নাষ প্রেষ কিন্তু লেখক প্রেমের কথ] যথাবধভাবে প্রকাশ করিতে 
পারিকাছেন বলিয়া মনে হম 1, বিশেষতঃ তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহার সকল 
গুলি সর্বাবানী সম্মতও হইতে পায়ে। আময়াও ইনার সকলগুজির সহিত, একমত 


বলিয়া কেছ মনে করিযেন দা] কেবল লেখকের উত্সাহ হপ্ডম জঙ্ু এটি প্রকাশ কছিলাদ 
(তঃ মঃ) 


যে, ১৩৩২ ] প্রেম ২১১ 





ধদ্ষণীঃ প্রেম, এবং কুকুরের স্িত গুপগুবাবুর প্রেম, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশকের 
কুলবধূর সঙ্গে প্রেম, অথবা পাঠক মহাশয়ের লঙ্গে আমার প্রেম? এবন্প্রকায় 
চখুং সঙ্গে গুক্কব প্রেম, ঠাকুরের সঙ্গে কুকুরের প্রেম, কুকুর সঙগে ঠাকুরের 
প্রেধ ইত্যাদি প্রেমকেই এখনকার প্রেমিক প্রমিকাগণ খ্রেম বলিয়। জানেন; 
কিন্ত প্রকৃত পক্ষে প্রেম উক্ত প্রকার হেয় বা দ্বণার পদার্থ নছে। উক্ত প্রাক 
প্রেম ব1 ভালবাসাকে রাক্ষপী মায়া! ব। পাশববৃত্তি বলিস! বোধ করা সর্ধতো 
ভাবে কর্তৃবা। প্রণব! প্রেম আহা । আহা || কি মধুর শব! গ্রেম শকটি 
যেন জুধা হার! নর্দিত। প্রদামূত রসে সণ! বিষ প্রয়োগ করা পণ্ডত্ব ভিন্ন 
আয় কিছুই নছে। আহা! প্রেম শব্দটি উচ্চারণ করিবায় পূর্য্বেই হাদয় 
গ্রন্থি গলিয়] অনন্দে শিথিল হুইয়! পড়ে । এবং তখন জার আমাতে আমি 
থক না, ক যেন এক আরনর্বচশীগ ভাব আম্মহার1 হইয়া যাই সে আাব লেখনী 
ছার লিখির! বাক্য ত্বার| ঝলিয়। অপরকে বুঝাইতে পারি ন1। আমার পাঠক 
পাঠিকাগণ যদ হথার্থ েমিক €প্রমিক! হন, তা হইলে তাঁহার ভাবে জামার 
ভাবে এক) কারদেই বুঝিতে পারিবেন--কথ। ঠিক কি না। আর আমা 
দুর্ভাগ্য বশতঃ ধ্দ পাঠক পাঠিকাগণ উপরোক্ত প্রেমিক প্রেমিক! ন1 হন ভা! 
হইলে স্বভাব অভ।বে আমার ভাংটি ভাবাস্তরে স্থাপন করিবেন। ঞ 

ইহাই কি প্র? প্রেম কি রূপ? প্রেম কি যৌবন? গ্রেম কি? 
কামিনীর কৃষ্ণকুস্তল ন অশীতিপর তাপসের পিঙগল ভটাজাল প্রেম কি জধু 
যৌবনের চঞ্চন কটাক্ষ না একট! বাছাডন্বর মাত? প্রেম কি কেবল 
যৌবনে সহচর 71 কিনব! দীর্ঘশ্বাস, হ। ভুতাশ ও হৃদ বেদনার অধিষ্টাত।? 
এইট কি প্রেম? যদি তাহাই হয় তবে এই ষে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অনন্থ প্রেমে নিয়মিত 
ও প্রেমের পুঝার পর্ণিত নেই বিশ্ববিপাট প্রেদ ত অর্ধাচীনের প্রপাপ মান! 
তাহাই বদি হয় ভাঁহ! হইলে প্রেমের নাঘ এই গং হইতে চিরতঞ্জে লুপ্ত হউক! 
কিন্ত তাহাই কিঠিক? কখনই নছে। প্রেম সৎ, প্রেম চিৎ, প্রেমই আনন । 
জনিতা জগতের অনপিত্যতাই ত্রেঘ। সচ্চিদানন্দ প্রেমেছ বিকাশ সর্বজ। এক 
কথায় প্রত্যেক অনুপরমানু হইতে আরম্ভ করির! পৃ্ণজঙ্গ চিস্সা॥ পর্যযস্ত প্রেদের 
ভোয়ে আবন্ধ। তখন অন্ত পরে ক কথা! এই সনাতন ধর্দঈ গেম প্রেম 
সমস্ত নিয়ম ও ক্রিয়ার মূল ধর্থেরও আদি এবং মূল প্রেম। প্রেদই ঈশ্বরের 
বীর্য) ! (কিছুতেই প্রেমের হাত এড়াই ধার যে! নাই সকল গ্িনিনের সার 
বন্য গ্রেম। সর্ব পদার্থের পদ্র্বইস্প্রম। এখন বুঝলেন প্রেম কি? গ্রে 
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ও কাম ছটে। খুব পাশা পাশি কি ন!। দেইজগ্ত করিরার্জ গোস্বামী বলিতেছেন 
প্কাম জন্ধতম ৫৫ম নিপল তাস্বর।” যায বুদ্ধি থাকিলে কান আর তগবহ দি 
থাঁকিলেই গ্রেধ। কিন্ত এ লমস্তের মূলে মন সম্পূর্ণ শুদ্ধ না হইলে এসব হয় না। 
প্রেম কি তাহ! বুঝন, এই পাগল, অধম ও অক্ষম লেখকের পক্ষে অপস্ভব--তবে 
অতি সামান্ত মাত্রায় পাগলের পাগলামী শ্রবণ করুন। 

প্রেম অতি দুষ্নভ ( বন্ত) শবর্গা পদার্থ। ধ্রণীবাসী নর নাগ্গীগণ ব্যবহার 
দোষে স্বর্গীয় পারিজাত পুষ্পটী বিষ্ঠাকুণডে নিক্ষেপ করতঃ, তাহার প্র, সৌরভ ও 
গৌরব এককাণে ন্ট করিয়। ফেলিক়াছে। হায়!! ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের 
বিষ আর কি হইতে পারে? ছার মানব জাতীর ঘ্ব পত জীবনে সহম্জ ধিক! 
অ।র (ক বলিব। ছাদ _-ভাগুারের অমুলা নিধি প্রেম, কি ঘৃণ্তি মানবকে 
অর্পণ করিবার বস্ত 1? এবে দুল্লভ পদার্থ! এআমূল্য ধনের গৌরব ব| আদর 
পণ্ডতে কি জানিবে? ইহার গৌবর ব! আদর শ্ব্গীয় দেব দেবী ভি অন্ত 
জানিবার ব! বুঝিবার অধিকারী নচে । তাবে ধাহার। দেব লোক ছাড়িয়া! মর্তে 
অবতীর্ণ ছই্জাছেন এক ণ দেব জাতীয় মানব অবস্থাই প্রেমের মন্দ হদয়ম করিতে 
সক্ষম, অন্ঠে নহে । 

প্রেঞ একটি মাত্র বন্ত। একটি ঘস্ত একজন ভিন্ন দুই বাক্তিকে কখনই 
ভর্পণ কয়া যাইতে পারে না। কিন্তু এখনকার প্রেমিক প্রেমিকাগণ এক 
প্রেমকে বছ শখ! প্রশাখার বিভাগ করিয়া থাকেন অর্থাৎ আচার্চয বাবুর ছুই 
গৃ্থী এবং অসংখ্য উপপত্বী কিন্তুবাবুর কলের সঙ্গেই সমান প্রেম, আহা! 
লোকট! কি প্রেমিক কলিকালের ক্লু অবতার খালেও অতুযুক্তি হয় ন1। 
এঘন প্রেদিকের গুণের বালাই লইয়া! মরিতে ইচ্ছ! হয়। 

তাই বলি প্রেম সামান্ত বসত নছে। মনে করুন আম একজন রখণী 
বৃ্ধ বদি জটনক মানবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমার হাদয়ের 
অসুল্য নিধি প্রেম, তাহার করে অর্পণ করিক্সা হৃদয় ভাঙায়টি শু 
করিয়! বলিলাম, কিন্ত--প্রেমক্ধণ গুরুভার অমূল্য নিধি, হুর্বল নর কতদিন 
বহনে সক্ষম? বদিন তাছ্যর পিপাসার শান্তি ন! হয়, যেমন কোন ব্যক্তি 
পিপাঁসিতঁ হইয়! এক ঘটি জল লইয়া পান করিতে করিতে যেমন পিপাসার 
শান্তি হইল অমনি ঘটিটি ত্যাগ করিল, মানবেরগ্ড প্রেম পিপাঁদা ঠিক জল 
পিপাপার ভ্তার। পিপাস়িত ব্যক্তি জল পাইবার জন্ত প্রথমে সংশ্র চেষ্টাও 
সানচান করে, কিন্তু উলপান করিয়। 'ঘেমন পিপাসার শাস্তি হয়, তখন 
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পূর্বের পিপাঁসার কট আছো স্বরণ হয় না। জতএব রদ্বাকর ভিন্ন যেঘন 
অন্ত ফোন এছ্চ অলাশর নাই €য নদীর বেগ ধান্ধণ ফবে,-সেই মত 
ঈশ্বর শ্বজূপ রত্রাকর ভির, প্রেমকপ নদীর আত, অন্ত কেহই ধারণে সক্ষম 
নছে। মানব-প্রেম ক্ষণতঙুব বা অঙ্থানী। তাহার কোটী কোটী প্রমান নান! 
শাস্ত্রে, পুরাণে, উপন্াষে শুনিতে পাওয়। বার | মানবের যে প্রেম দে প্রেমের 
অপর নাষ-__-কম, প্রবৃত্তি বা ইচ্ছ1। 

এ স্থলে আনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, মানব প্রেম ধখন কাম ঝ| 
কামন। অর্থাৎ ইচ্ছার অধীন এবং ক্ষণডনুর,। তথন লৌকে জানিয়! শুপি়!, 
তুক্ততে দী হইন্াঙ এমন নৃধা(সক্ত বস্তর অপবাবহার করে কেনা? 

ছে মানব ছাক্সি!- গাথি প্রেম-হার। 
দিলাম তোমার গলে, 

ভূমি ছুরাচার ! কি বুঝিবে তার, 
দলিলে চরপতলে। 

ভূমি হ'তে হায়! কুড়াইস। তায়, 
ধুইয়।! নয়ন জলে, 

ঈশ্বর চরণে, আর্পনূ হতনে, 
ধতনে লইয়! তুংল। 

ইতি পুর্বে যার, ছিল ন1 বাহার, 
পিক! তোমার করে, 

এবে দেখ তাগ্। কিবা শোও পায়, 
প্রেমিকে জর্গণ করে। 

ভুমি দয়াধম, প্রেমের মম, 
ফেমনে জানিবে হাস। 

নুধার সুতার কি জনে ছাতার, 
চকোরেতে যাহা খার়। 

নিঃস্বার্থ সরল €্রেমেতে গরল 
অর্পণ করিয়াছিল, 

নাহ জান শেবে, আপনি সে বিষে, 
আলায়ে মাবে জলে । : 


অতএব নর মন বাক্য ধর, 
প্রেমিকে অহ প্রেম, 
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ভুম অন্ধকার, থ।কিবে ন৷ আর, 
হইবে মঙ্গল ক্ষেম॥ 
ভীগডরুচরণ।শ্রিত দীন--- 
জ্ীশিশিরকুমায় বক্সী। 


শ্রীহরিনাম 


ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি । 
কুষ্ প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥ 
তার মধ্যে সর্ব: অষ্ট নাম সন্ীর্তন। 
নিরপরাধে নাম লৈলে হয় প্রেমধন । 
মাম নামীর ভেদ নাই। আর এইরুপ অপূর্ব নাম-মাহাত্মের এমন পবিজ্র 
ঘে।বণ। চারি শত বৎসরের পূর্বে জীব শ্রবপ কয়ে নাই। তববে।গ নহৌষধি 
হরিনাম মহামন্ত্র গীতীগোবাঙ হুন্দর দূঢতার সঞিত সর্বপ্রথমে জগন্বানীর 
সমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন, 
“হয়েনণম হরেনাম হরেন1মৈব ফেবলম। 
কলো নাস্ত্েব নাস্ত্েব নাস্ত্যেব গতিরনস্তথ| ॥* 
ধেনূপ নাম নামীতে ভেদ নাই সেইপ গ্রীতগবান ও তাহার তক্তেও প্রেদ 
মাই। ভগবান ভক্তের তক্তিতে অনুগত হুইয়। তজ-হদয়ে বন্ধ থাকেন। 
এমন কি তিমি স্তক্তে্ন গৌরব বাড়াইন| বলিগাছেন--"জজাদার ভক্ত আম 
জপেক্ষাও পুগ্গনীয়।” নাম ও নামী যে অভেদ তাহার শান্্রবাক্য এই,-- 
নাম চিস্তামণিং কৃষ্চশ্চৈতন্ত রসবিগ্রহঃ | 
পূর্ণগুদ্ধে। নিত্যমুজে(হতিক্সাত্ম। নাম নামিনোঃ ॥ 
অর্থ।ৎ নাম ও নামীর তেদ লা থাকার, চৈতন রসধুূর্তি সর্ববিধ শক্তি 
পু মায় গন্ধ'বর্ধি ভ, নিতামুক্ত এবং চিন্তামণি সদৃশ সর্বাতীষ্টপ্রদ গ্রীকফই 
নামনূপে আবিভূতি হইয়াছেন। গমন্মহাপ্রতৃও বলিয়াছেন, 
দেহ দেহীয় নাম নামীর কষে নাহি ভেঘ। 
জীবের ধর্দ নাম দেহ স্বরূপ (বতেছ। 
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ইহাতে বুৰা! গেপ নামেতে নামীর শক্ত পূর্ণভাবে প্রতির্টিত। এই 
অবিয়াথ লা সক্কীতনেক ফলে পূর্ণাবে ভক্কি লাঁভ হই» থাকে। আর 
তখন নামরূপ শ্রী€রি নামী ব্ধপে ভক্তের হৃদয়ে আলিয়া ধর! দিবেন। কারণ 
তক্ষির পরিপকাবস্থায় ভক্ত তখন প্রেম্তরে টলদল করিতেছেন। তখন 
তাহার দৃষ্টিতে স্থাবর-জ জমের সর্বত্রই শক স্ডুরিত হন । 
“মহ! তাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম। 
তাহ। তাহ হয় তার কৃষ্ণের স্কুরণ ॥* 
পপ্রমই জীবের ”ঞম পুরুষার্ধ, প্রেমই জীবের একমাত্র কাম্য । নাম হইতে 
তক্তি। তক্তি নববিধা আর এই নব বিধাতক্তি হইতে পরিপূর্ণ শাস্তি-গ্ীড়ফঃ 
প্রেম লাভ হইয়া থাকে । 
এক কৃষ্ণ জামে করে সর্বপাপ ক্ষয়। 
নববিধ ভক্তিপুর্ণ নাম ছেতে হয়। 
দীক্ষ1 পুরশ্চর্য)াবিধি অগেন্স। ন1 করে। 
ধিছ্ব। ল্পর্শে আচগাল নবারে উদ্ধারে ॥ 
অনুসঙ্গ কলে কণগে সংসারের ক্ষন। 
চিত্ত আকধয়ে করে কৃষ প্রেমোদয় ॥ 
গীতগবান তখন সেই প্রেমিকের চিত্তক্ষেত্র আপনার খ্রি পম স্থার 
নির্বাচন করিয় অবস্থান করেন) তাহার নিজ মুখের ঘোষ৭1,--. 
“্নহং ফল(মি বৈকুঠে ফোগিনাং হদয়ে ন চ। 
মস্তক! যত্র গায়স্তি তত্র তিষ্ঠাম নারদ ॥* 
অর্থাৎ হে নারদ, আমি বৈকুঠেও বাদ করি না, যোগীদের হৃদয়েও বাল 
করি না। আমার ভক্তগণ যেখানে আমার লাম সন্কীর্তন করেন আরম সেই 
স্থানেই অবস্থান করি। 
স্থতয়াং এমন নাম চিন্তামপণের আশ্রয়ে ৰে সকল ফল লত্য হইবে, নকল 


অভী্ই পিদ্ধ হইবে তাহাতে আর বিচিন্্রত| কি অ|ছে। 
একবার হারনানে বত পাপ হরে। 


জীবেয় সাধ্য কিযে ততপাপকরে। 
কথাটা খুবই সতা কিন্ত ইহার মধ্যে একটু বুবাবার আছে। শাস্ত্রে থে 
হরিনাষ মধুরাদপি মধুর বলিয়! বণিত হইয়াছে, আহা ককিবার পমর় বুঝিতে 
₹ইবে তাহ মধুর লাগিল কি তিক্ত লাঁগিল। বদ মধুর লাগে তবে জানিবে 





২১৬ ভক্তি [ ২৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 











তোর সর্ব পাপ ক্ষয় হইয়াছে। নতুব! খু'বতে হইবে কোনরূপ অপরাধ 
হেতু মামে অনুরাগ জন্মে নাই। এই নামে অনুরাগ জন্মান জতীব ভাগ্যের 
কথ ত বটেই অধিকন্ত বড়ই সাধনারও কথা । তাই প্রভু আটটা ক্লোক 
রন করিয। জীবকে এথমে তাহাতে দিদ্ধ হইয়া নাম গ্রহণ করিতে 
বলিলেন, তখন নামে অন্রাগ আপনি আনিবে। নতুব! হাম বড়া ভাৰে 
জগুপ্রাণিত হইয়। আপনাকে আপনি “বৈধব” বলির! জগতে ঘোষণা করিলে' 
চলিবে কেন? কথাই ত আছে 


"বৈষ্ণব হইব বলি মনে ছিল সাধ। 
“ভৃপাদপি* প্লোকেতে পড়ে গেল বাঁধ! 
এই তৃগদপি ক্লক ফেন বৈষব ধর্সের ত্বর। এই দ্বারিকে তুষ্ করিতে 
পারিলে বৈষ্ণব ধর্খে প্রবিষ্ট হইবার অধিকার জন্মে। আর তখনই দেখবে 
নামে অনুরাগ জন্ষিমাছে। 
নাম হইতে তখন প্রাণে প্রেমের উৎস ছুটিৰে। আর নাম জপিতে জপিতে 
হায় ঘেন ভগবৎ প্রেমে অধীর চইপ। উঠি:ব । এই মধুরাদশি মধুর নামে কি 
ষে তন্মদূতা আছে তাহ দীন আমি কিন্ুপে বর্ণনা করিব। এখন আনুন 
পাঠক আমর। অমর বৈষ্ণব কবির কঠে কঠ মিলাইনা বর্তমান প্রবন্ধের 
উপসংহার করি।-- 


“সই, কেব! শুলাইল শাম নাম। 
কানের ভিতর দিয়! মরমে পশিল গে! 
আকুল করিল মোর প্রাথ। 

না জানি কতেক মধু শ্রাম নামে আছে গে! 

বদন ছাড়িতে নাহি পারে। 
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো 

কেমনে পাইৰ সই তারে |" 

ধন. 


শ্রভোলানাথ ঘোষ বর্দদ। 


বৈষ্ণব-ব্রত-তালিক। 


£ বঙ্গাব্দ ১৩৩২, চৈতন্াব্দ ৪৪৬--৪৪১ ) 


ৃ বৈশাখ 

একাদশী, ..:. ৬ই রবিবার 

অক্ষয়তৃতীয়।,..... ১৩ই রবিবার 

অন্ত সপ্তুমী'** ১৭ই বৃহস্পতিবার 

একাদশী'** ২১এ সোমবার 

শ্রীনৃসিংহচতুর্দশী ত্র্ত'** ২৪এ বৃহস্পতিবার 

ভীরঞ্চের পুশ্পদোলধাজ্জা..' .হ৫এ শুক্রণার 
জ্যৈষ্ঠ 

একাদশী '* ৪ঠ। সোমবার 

একাদশী... ২*এ বুধবার 

শীীরগঞ্স।থদেবেব স্নানসত্।'** ২৩এ শনিবার 
আধাঢ় 

একাদশী,* ৩র] বুধবার 

ভীজগন্াথদেবের রথযাত্রা," নই মঙ্গলবার 

শ্রীদগলাথদেবের পুনর্ধাত্রা... ১৭ই বুধবার 

শঙ্নৈকাদশী.*' ১৮ই বৃহস্পতিবার 

( রাত ২৫৫ মিঃ গতে ভহরিয় শন, চীতুর্মান্তত্রতারভ্ত ) 

একা ননী. ৩২এ বুুম্পতিবাহ 
শাবণ 

ভীকফের ঝুপনযাত্রায়স্ত...? ১৫ই শুক্রবার 

একাদশী :" ১৬ই শনিবার 

শ্ীকফের পবিআরোপণ'*, ১৭ই রবিবার 

উকফের ঝুলনযাত! সমাপন ওঞ্বলবেবের জন্মযাঁজ। ১৯এ মঙ্গলবার 

হকের জন্মাইমীব্রত,'.. ₹৭এ বুধবার 


(পরদিন প্রাতে 4৫৮ মিঃ মধ্যে পায়ণ ) 


২১৮ ভক্তি [২৩শ বর্ষ, ১ম মংখ্। 








ভার ক 
ভ্য়াধাষ্টমীবত' ১১ই বৃহস্পতিবার 
পার্থ ক1দশী,*. ১৪ই রবিবার 

( মধ্যা্ছে জীবামনদেবের অর্চন। ও সন্ধ্যার উছরির পার্খবরিবর্তন ) 
একা দশী..' ২৮এ রবিবার 
আশ্বিন 
শীর!মচন্ত্রের বিজয়োত্সব:' ১১ই রবিবার 
একাদমী'*' ১২ট পোমবার 
শীকষের শহতরাসযাজ। ১৫ই বৃহস্পতিবার 
একাদশী," ২৭4 মঙ্গলবার 
. কাণ্ডিক 
জয়কুট ও গো বর্দীনযাব্রা.*. ১জ! রবিবার 
গোপাষ্মী ৮ই রশিবার 
এক|দশী'*' ১১ই বুধবার 
(সায়ংকালে শ্রীংরির উৎ ন, চাতুষ্াস্ব্রত সমাপন) 
শীক।ফর রাসয।হ1.*, ১৪ই শনিবার 
একাদশী:*, ২৬৪ বুহম্পতিবার 
অগ্রহায়ণ 
একাদশ... -১*ই বৃহস্পতিবার 
এক দশী'** ( অরুণোদসবন্ধাফেতু) ২৬এ শনিবায় 
' (ব্রঙ্গমগডলে বিজ্ধ। ন। হওয়ায় তথার ২৫ থ?শুক্রহার একাদশী হইবে) 
পৌষ 
গরকাদশী'** (অরূণোদয় বিদ্ধ) ও পক্ষধন্ধিনী) ১১ই শনিবার 
শকূষের পৃষ্যভিযেক বাজ... (৯৪ই মঙ্গলবার 
একা দরণী:, ২৬এ রবিবার 
মাধ 
বসস্তপঞ্চমী, ভীকৃফণচচ৭.., ৪ঠ1 সোমবার 
মাকরী-সপ্তমী (শ্রীনতৈতগ্রতুর অ।বিতভাব) ৬ই বুধবার 


তেমী একাদশী. ১০ই রবিবার 


ব্েষ্ঠ, ১১৩২ ] প্রশ্থ ২১৯ 








শ্রীনিভ্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব... ১২ই মঙ্গলবার 

একাদগী... ২৬এ মজলব'র 

শিবর়াতিত্তত*** ২৮এ বৃহস্পতিবার 
ফাণ্চন 

একদা শী, আমর্দি কীত্রত."* ১১ই মঙ্গলবার 

উগৌরপুণিমা, শ্রমন্মহাপ্রতুর আবির্ভাব." ১৫ই শনিবার 

শীকষ্ণের দোঁপযাজ, ৪৪১ চৈতগ1ক আরম্ত:, এ 

একাদশী. ২৬এ বুধবার 
চৈত্র 

একাদশী ,*' ১১ই বৃহস্পতিবার 

একাদশী, ২৬এ শুক্রবার 


জঞ্ল্য ১ বিষুওমগ্্রে দীক্ষতা যতিধন্্মপরাদ্ণ (বিধবা) দ্বিদপত্বীগণের ও 
এই নিয়মে উপবাঁদ হইবে । কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে ১৬১নং হারিসন রোড, 


কলিকাতা এই ঠিকানায় সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিতে হয়| 
জাঁচর্যগণের মতাঙুলায়ে 


আরাধাকিদ্কয় গোসহ্ামী 
সম্পাদক প্জভাগব ত-ধর্শা মণ্ডল" 


প্রশ্ন । 


স্শ্রীগৌরাঙগ মহা গ্রতু সন্না।স গ্রহণার্থ যখন নবদ্বীপ ত্যাগ কিয়! কাটোয়। 
যাইতে দৃঢ় সহগল্প করিবেন তখন তাহার ভক্তরুন্দ তাহার বিরহে অত্যন্ত কাতর 
হইয়। পড়িলে মহাপ্রভু ভহাদিগক্ে প্রবোধ দিতে লাগিলেন__ 
লর্বকাল তোমর! সকল মোর সঙ্গ। 
এই জম্ম হেন দন! জ|নিব! জন্ম জন্ম | 
এই জন্মে যেন তুমি সব আমা সঙ্গে। 
নিরবধি আছ সন্কীর্তন সুখ রঙদে॥ 


২২০ ভক্তি [ ₹৩শ বর্থ ১ম সংখ]! 


(৩০০০ 








এই মত আছে আর দুই অবতাঁর। 
বীর্তন আননরূপ হইব আমায় ॥ 
চৈতন্ত ভাগবত--মধ্যথণ্ড- বড়বিংশ অধ্যায়। 
এছিকে শচীমাত| ত(হায় নয়নের মণ ব্ধংার একমা। স্থল জনের হঠি 
সোনার চাদ বাছার সঙ্গয।ল গ্রহথণের বার্ত। লোক পরস্পর] শ্রুত হুইয়। হাহাকার 
করিতে গ্লাগিলেন। মহাগ্রভ তাহার প্রবোধার্থ কতকগুলি গোপ্য কথ! 
বাঁললেন-- 
অরে! ছুই জন্মে এই সঙ্কীর্ভনারস্ত | 
হইব তোমার পূত্র আমি অবিলগ্থে। 
এক্ষণে জিজ্ঞান্ত মহ!গ্রভুর আরও ছুই অবতাযর়ের কথ|। অন্ত কোনও শান্ত 
্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয় কিনা? যদ্দ থাকে তবে উক্ত গ্রন্থার্দির নাম এবং কখন ও 
কোথায় তিনি পাপগারাক্রান্ত কলির জীবের হুর্দীশা দূর করিবার জন্ত অবতীণ 
হইয়াছেন ৰ| হইবেন । কোনও ভক্ত পাঠক যদি ইফ!র শীমাংস! এই শ্রীপত্রিকা 
গ্রকাশিষ্ত করেন তাহ! হইলে আমার অনন্য কৌতুহল পিপাসা চরিতার্থ হয় 
এবং তদ্থাঝ| আমার সয় অধম যদি কেহ থাকেন তাহারও উপকার হয়। 
শ্রীফদুপতি দাস। 


গান 


বাহার চৌতাল 
সারাটা বিশ্বে মধুর দৃশ্তে তোমারই মাধুরী ছে। 
এরাই আমার মনে করে দেয়, 
যখন, ভুলে যাই ভ্ঞামি তোমারই হে॥ 
ই+কে) বিষয়ে মগন রছি অচেতেন, তব নাম নাছি স্মরি হে। 
সুখের আশা হেখায় সেখায় বৃথা! সদ! ঘুয়ে মরি ছে॥ 
তখন তুমিই আনিয়া! হসিয় হানিয়া আময়ে করে ধরি হে। 
সফলই তুলাগু পাশে টেনে লও 
দাসী করে লও তোমারই হে ॥ 
জ্রমে তুলে আমি ওগে! ছুদিগ্বামি যেতে চাই তোমা ছাড়ি ছে। 
আমার, ঘুচায়ে আঁধার বুঝাও প্রাগাধার 
কেছ, তোমা বিনা আর নাহি হে। 
( “দেহলতা” ) 
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“্মআন্দ। আরগ একটু'পরিস্কার করিয়া না বলিলে হইবে ন!! 
নবন্বীপ। পাঁচ বশ্দেন্ত্রির--অর্থাৎ বাক, পাঁণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, পাঁচ 
জ্ঞানেন্ত্রিয-_ অর্থাৎ চক্ষু, বর্ণ, নাসিক, িহ্ব!, ত্বক ) পঞ্চ ভূত-_অর্থ।ৎ ক্ষিতি। 
অপ, তেজ, মরুত, বোম ? পণ তন্মাঅ--র্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব, ম্পর্শ। 
আনল ।--ই। এটি বেশ বুঝ! গেল। 
নবধীপ ।--তারপর মন, বুদ্ধি, অহন্কার ও মহৎ এই চারিটি। সন্বল্-বিকলপা- 
খ্মিক! বৃত্তি বিশেষের নাম মন। নিশ্চয়[ঝ্সিকাবৃত্তি বিশেষের নান বুদ্ধি। 
অহক্কার অর্থাৎ আঁমি আমার ইত্যাকার জ্ঞান। তার পর ম্হৎ। 
নন্দ ।-_মহত্ট! কি? 
নবদ্বীপ।--যাহা বল] ধার না বা! বুঝান ধায় না, কিন্তু বুঝ| যাঙ্। দেখান 
যার না, কিন্তু দেখা যায়। আস্বাদন করান যাগ না, কিন্তু করাবার। 
আন্না | টাইত গোলযোগের কথা। যাহার কোন প্রমাণ প্রয়োগ 
নাই এবং যেট| কাহাকেও দেখান যায় না, বুঝান যা না, বা বল! যায় না, 
সেটা বিশ্বাস করি কি করিয়া? 
নবদ্বীপ ।--সেট|ঠিক কথা। আচ্ছা, তুমি যখন অতোরে নিদ্রা যাও, লে 
সমছ্ধে তোমার কর্দেন্িয়, জ্ঞালেন্দ্রিয় $ মন বুদ্ধ এভৃতি কাছারই কার্য) থাকে 
ন1) কারণ তখন তোমাকে কেহ গালাগালি দিলে বা প্রশংসা করিলে তুমি 
বুঝ ন| বাহ্য ব্যাদাদি কোনই ক্রিয়াহুয়ন|। এমনকি দে সময় তোমাকে 
ব্যাজ ব1 সর্গ আক্রুমণ করিতে আদিলেও তোমার বুদ্ধি শক্তি দ্বারা তুমি আত্ম- 
রক্ষ! করিতে পান না$ অথচ তুমি থাক এবং তোমার জান থাকে। একোন্‌ 
জান বল দেখি? 
আনন্দ ।--তখন ঘে আমার কোনও রূপ জ্ঞান থাকে ইহার প্রমাণ কি? 
নবধধীপ ।- যদি তোমার জন না থাকে তবে নিদ্র। তলের পর নিদ্রা কর্ণীন 
সুখ ছুঃখের স্থতি হয় কিরূপে? অর্থ(ৎ তুমি নিদ্রা হইতে উিক্াই বলিলে-_ 
“তাই! আজ বড়ই লুখে নিদ্রা! গিয়াছিলাদ এবং কোনই খাহ স্বতি ছিল ন1।” 
ইত্যাকার জান ত থাকে? 
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আনন্দ ।__-এই জ্ঞানকেই [ক মহত বলে? 

দবছীপ।--না, ঠিক তাহ। নয়, এ জ্ঞানকে ঠৈতন্ত অর্থাৎ অবিনাশী নিতা 
পদার্থ বলে।-- মহত শব্দের আর্থ ভাষার ব্যক্ত করা যাঁর না। তাই শাস্ত্রে 
উহাকে অন্যক্ত তগিয়াছেন। উছা কেবল অনুভূতি গমা। আমি নিতান্ত মুখ, 
আমি এ বিষয়ের কি বলব? তাছাতে আবার তুমি একজন শিক্ষিত (লাক-- 
বাল্যকাল হইতে পাশ্চাত্য ভাষা অভ্যান করিয়। তাহাতে বিশেষ পারদর্শিত! 
লাভ কছিয়াছ। কেবল ভাষ| অভ্যাস নছে, সেই জাতীয় আচার ব্যবহার প্রভৃতি 
ভ্যান ও আচরণ করিতেছ তোমাকে বুঝাইয়! দেওয়া! আমার সধ্যাতীত। 
তবে আমার গুরুদেবের নিকট যাহা শুনিয়াছ বা শ্রুত বস্তু যতটুকু ধারণা 
করিয়াছি, তাহা বলিধো যদি তোমার তৃপ্তি হয় বলিতে পারি। 

আনন্দ ।-_-তাঁহাত বলিবে, আগে একটী কথ'র উত্রর দিতে হইবে। 
ইংরাঁদী ব কোনও অন্ত দেশীয় ভাঁষ বা আচার ব্যবহারের উপর তোমরা 
এত স্বণ। ভাব প্রকাশ কর কেন? 

নবদীপী_কে বলে আমর! দ্বণ। করি? আমার কথার ভাবে যদ্দ তোষার 
সেরূপ ধারণা হইয়। থাকে, তাহ। হইলে আমি বোধহয় আমার নিজের মনের 
ভাব ত।বায় ঠিক ব্যক্ত কাঁরতে পারি নাই। আমরা কোন ভাবা ঘ! ভ,াকে 
স্বণ! করিতে পারি না। কারণ আমার গুকুদেবের আদেশ বা শিক্ষা তাহ 
মহে।_-কারণ তিনি বেন একমাআ অআঅহঙ্কারে মোছিত নিজের নীচ 
প্রবৃত্ত ছাড়! এসংসারে- ঘ্বণ। কারবার আর কিছুই নাই। জগতে দৃশা অনৃষ্ঠ 
ধাবতী পদার্সই ভগবত গ্রকাশ। আমরা যণ্দ কাহাকেও দ্বুণ। বা তাচ্ছিল্ল 
করি তবে আমাদের অধন্ম হয়। 

গনন্দ।-_-তবে ভুমি আমাকে বা আমার জ্জাচীর ব্যাঞ্চারকে এত তত্ব! 
করকেন? 

নবদীপ 1--তোমাকে বা তোমার আচার ব্যবহায়কে যদি আমি দ্পাই 
কঠিব, তবে কি তোমার নিকট খেতে আদি? 

আনন ।- তুমি আমাকে দ্বণা কর না? 

নবনছীপ আমার তে। বিশ্বান তাই) অন্ততঃ স্বণা না! করিবার সাঁধা মত 
চেষ্টা কৰি। 

আনন্দ ।--তোধ।র কথায় অনেক যমন পাশ্চাত্য ভাষ। বা আচার বাবধারের 


গ্রৃতি এক্ট| কৃটাক্ষ আছে বলিয়। বোধ হ়। 
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র্বন্বীপ।--কখনই নষ্ষ। ভবে যে কথাট| কটাক্ষ বলিয়। তুমি ধৰিক্াছ, 
সেউ। কেবল শ্বধর্ম ত্যাগের প্রতি অর্থ।ৎ সর্বেশ্বর, সর্বাস্তর্য্য।মী মঙ্গলময় ভগবান 
যে স্থানে যে কালে যেই অবস্থ'র যাহাকে জম্ম দিছেন, তছ্‌চিস্ত আচ'রণ, ধর্ম 
বা কার্য কল্গাপ পরিত্যাগ কর! কখনই মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে না। আমর! 
নিজ নিদ্দ বিদ্তা! বুদ্ধির অহঙ্কারে মত্ত হইয়া নিজেদের মন গড়া একট! উদ্নতি 
কল্পন। করতঃ অপরের আচাক্ম'ব্যবহার ব| ধর্মের যে অনুকরণ করিতে যাই 
সেইটী ফি কখনও হিতকারী হইতে পারে? সেই কথাকে লক্ষ্য করিয়াই 
ভগবান গীতায় অজ্জুনকে বলিয়াছেন 

শশ্বধান্দ্ম নিধনং শ্রেয়; পর ধর্ম ভয়াবহঃ ॥ 

আনল ।--তুমি কি বলিতে চাও ইংরাজী শিক্ষ। ব| পশ্চাচ্য সভ্যতার মধ্যে 
সারবস্তা নাই? | 

নবদ্ধীপ।-কে এরূপ কথা বলিল? এমন কোন ধর্ম বা ব্যবহার হইতে 
পাবে না, যাহার সারবত্তা! নাই । তবে কিজান, দেশ কাল পাত্রামুদারে অবস্থ! 
বুঝয়। বাবস্থা কর] দরকার। বাতের রোগীকে কুইনাইন খাওয়াইলে চলিবে 
কেল1--ন্বধন্্ব ত্যাগ ব! ত্যাগের উপদেশ সম্পূর্ণ ভ্রমঙনক | 

আনন্দ।--ন্বধ্শে যদ কোনন্প ভ্রম থাকে, তবুন্ত সেই ভ্রম কি আচরণ 
করিতে হইবে? পিগা পিতামহাদি হয় ত সংস্কার খ| অন্গানতা বশতঃ কোনও 
কায আচরণ করিয়! গিয়।ছেন, আমি যর্দ সেইটা নাঁকরি তাহা হহগেই কি 
অ।মার শ্বধর্ম ত্যাগ হইল। 

নবদ্বীপ ।-_ প্রথম দেখিতে হইবে সেই ষে আঠরণ দেটা আধুনিক না প্রাচীন। 
যদি পূর্ববচ্যদিগের আদি পন্থা! হয় তবে নিশ্চয়ই সে পথ অভ্রান্ত; আমি 
গর মন্তিফে বা ক্ষুপ্র জ্ঞানে সেবন্ত ধারণ! করিতে পারিনা বলিয়াই জমার 
ভ্রম মনে হুয়। কারণ পূর্বব!চার্ধাগণ বিশেষ অনুধাবন পূর্বক নিজেরা আচরণ 
ক রয়! তাহার দোষ গুণ অনুভব করতঃ তবে বিধিবদ্ধ কারয়াছেন। আম 
সামন্ত জ]নে ঠাছ।দিগের আশয় কি বুঝিব? এই গুগবানকে নিবেদন করিয়! 
আহার করার খ্বিতীয় উদ্দেশ্য ববিবার পূর্বে আমাদের হার করার উদ্দেত্তাকে" 
হুঝ! দরকার । আচ্ছা তুমিই বল দেখি, আমর! আহার করি কেল? 

অন্ন ।--আহার করি দেহেরপুছি সাধনের জন্য। 

নবদ্বীপ ।--গুধু কি দেহেরই পুথি সাধন. লঙ্গে সঙ্গে মন বাঁ আধ্যাত্মিক 
শাজর নয় কি? 
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আনন ।--আছারের সঙ্গে মনের বিশেষ স্বন্ধ আছে কি না আমি বুঝিতে 
পাগি ন!। 

নবধীপ।- কেন ভাই , একটু চিন্ত! করিয়া! দেখ দেখি ! আহারের স্থিত 
মনের কত নিকট সম্বন্ধ!! একদিন যদ্দি তুমি ঠিক লময়ে আহার করিতে 
ন| পাও তে।মার মন কতদৃর চঞ্চল হয়; আবার আহার করিবামাত মন্টা 
কেমন শান্ত ভাব ধারণ করে? এই তৃপ্তি অম্ভর্কঙ্ষ করে? 

কানন্দ।--ঠিক কথা, -দেছের সহিত মনের বিশেষ ঘনিঃ সন্গন্ব আছে 
বটে) কারণ আমাদের দেছের কোনও রূপ বৈপরীত্য ঘটিলে মনের স্থির রাখ! 
কঠিন হইয়। পড়ে। 

নবদ্বীপ ।--তাহা€ইলে বুঝা! গেল, আছার ধার! যেমন দেহের পুঙি সাধন হুর 
তেমনি মনেরও হইয়। থাকে । 

আসন্দ।--ত| হইলই বা, তহাতে ভগবানকে নিবেদনের ফি হইল? 

নবদ্বীপ ।-_'মাচ্ছ, এই দেহ ও মনের পুষ্টি বলিলে আমর! কি বুঝিব 

আন্না ।--+দেছের পুটি বলিলে দেহ সবগ, সুস্থ ও শ্ীহোগ বুঝাপ্, জার 
মনের পুষ্টি বলিলে,--মনের শান্ত অবস্থাকে বুঝায় । 

নবদ্ীপ।- মনের শান্ত অংস্থ! কাঁছাকে বলে? 

আননা।--শাস্ত অবস্থা অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির তাড়ন! বিহীন 
নির্বিকার অবস্থ1। 

নবদ্বীপ -_অন্ত উদ্দেশ যাহ! আছে তাহ! তোমার ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিকে 
বুঝান আমার মত লোকের পক্ষে সহজ নহে। আর বুঝাইলেও তুমি বিশ্বাস 
করিবে কি? 

আনন্দ |--সগত কথ! হইলে কেন বিশ্বাদ করিব ন।শ 

নবদ্ীপ।--মানব জীবনে উদ্দেহ্ঠ কি বল দেখি? 

আনন্দ ।--খাওয়! দাওয়া, মৌ কর! অর্থ/ৎ আহার বিহারাটি | 

নবদ্বীপ।--আছার বিহার ছাড়া মানব জীবনের অন্ত ফোন উদ্দেত্ত 
ই কি? 

আনন 1--আর কি থাঁকিরে? 

,নবন্ধীপ।--ভাহা! হইলে মহুত্য জীবনে ও পণ্ুতে পার্থক্য কি? 

ক্রমশঃ 
শ্রীঅসৃল্যধন রাইট । 





ভক্তি 


*ভক্তির্গবতঃ সেব। ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিনী। 
ভদ্ডরাননীরূপ! চ ভক্তির্ভ্তস্ত জীবনম্‌ ॥ 


[ ২৩শ বর্ষ, আষাঢ় ১৩৩২, ১১শ সংখ্যা] 


প্রার্থনা 


বারণ মধুনধন! এক একবার মনে হয় সর্বাাই তে]মকে ভাবি, 
পর্বদাই তেঞ্জিকে ডাকি, বর্বদাই তোমার মধুষ ভাঁবে হিতো্জ থাকি কিন্ত 
জানি ল! অনস্ত-লীল।-বিলাসী ভোমার কি ইচ্ছা, যনোবাসন| পূর্ণ হয় ন!। হয়ে 
গুলক্ষিত ভাবে কতরকম বাধা বিশ্ব যে লুকাইয়া আছে তাস বলিস! শেষ 
করিতে পরি না। যেমন তোমাকে ভাবির মনে করিয়া! উপাসনার প্রবৃত্ত হই, 
অথনি তাহার! নিজ নিজ পূর্তি ধারণ করিয়া! আমার হৃদয়ে জাগি উঠে। 
নানাবিধ চিত্ত! আসিয়। যেমন অন্তরে অন্তরে বিক্ষেপ জন্মায় সঙ্গে সঙ্গে বাক 
ব্যাপার আমিঙ়াও কক্শেন্তি়গণকে অতিশর চঞ্চল করিয়! দেয়। অনেক ভাবিয়া 
চিস্তিয়। এখন আমার এই ধারণ! হইহাছে যে, তোমার কপাভির আমার নিজ 
শক্তিতে সাধন তন ব| তোষ্]র শ্বরণ মনন কিছুই হইবে না। তাই প্রার্থনা 
নদীয় বেগ যেমন নান।ধিধ বাধ, বিদ্ব অতিক্রম করিয়া সমুদ্র/ভিমুখে ধাবিত হয়, 
কাহারও নিন্দা! বা গ্মৃতির অপেক্ষা! রাখে না, হে দয়ামর | তুমি স্কপাশক্ি 
সঞ্চার করিয়া আম্মুর হদরের বেগ সর্বদ। লেইয়প তোমার প্রতি রাখ, যতই 
বাধাবিগ্ন জানুক না! কেন যেন সাধন ভজনের প্রবৃতি নিব না হয়। আৃি 
অভিশয় হূর্বল্, তোমার কৃপাশক্তি ম "পাইলে কিছুতেই ভোমাই গতি লক্ষা 
রাখিতে পারিব ন!। শত জা, আমি তোমার বলে বলীর়ান্‌ হইয়1 "সোমার 
ভাবের, তোষার মহিমার, তোমার প্অচিজ্ঞ গ্রতাবে বিষয় প্রত্যক্ষ করিস 
তোমাডক্ই'একঘাত্র 'আশ্র্ ঝুঁবয়া তোমার ভাব লীতে 'ধ্ত ই? দয়ামর 
দীবহীন বাঁজার্দুকে দ্ধ! কর। 

















অভাগ। 


এ জগতে কোলে নিতে কেহুণ্ড আমার লাই; 

সকলে চরণে দলে সবে করে দুর ছাই। 

মরে অলন্ত জাল! লয়ে বুক ওরা বথা” 

কার কাছেঘ।ব নাথ! কেহতো কহে না বথা। 

পৃথিবীর এক কোণে এ অভাগ! পড়ে আছে, 

সুধাবার কেছ নাই কেহতো আদ না কাছে। 

আকুল পরাণ লঃয়ে সকলের মুখ চা, 

কেছতে | আমার পানে ক্ির়েও চাছিতে লাই। 

লুটায়ে যাহার আমি গড়ি চরণের হলে, 

উপহাদি সেই পুন চলে যায় পায়ে দঝে। 

কেহতো! আসে না কাছে জালিতে আশার আলো, 

জজন্ম ছুংখী বঞ্চে কেহতো বামে না ভালো 

কেহতে। সান্বন। বু'ল বলে নাক্ষো। একবার, 

মুছতে আনে ন! গুভু । এ দীন্রে অ(খ্ধ বু। 

সকলে ত্াজেছে মোরে কেহতেো আমার নয়, 

তুমিও ভাগ! দেখে ত)জিবে কি দয় ময়? 

ছোট বড় তব কাছে পায়গো সমান স্নেছ। 

দিবে না কি কোল প্রত! জুড়াতে তাপিত দেহ ? 

লও যাঁদ লও নাথ! ত্বঃ ও প্রশান্ত কে।লে, 

জগৎ জুড়'বে ওগে। ! এ চির অভাগা মলে ॥ 
শ্রীশশিরকুমার বকৃলী। 


থ্বারাধসী ধামে শ্ীচৈতন্যদেবের- 
পদ্দান্ক অন্বেরণ 1” 


করেক *বৎসর পূর্বে * একদিন পণ্ডিত ভযুক্ক অমূলাচহণ বিশ্যাুষণ 
মহাশয়ের. সহিত তাহা মাণকত্লার বাসায় বদিয়! নান। বিষের আলাপ 


বাড ১৩০২]  শ্রীচৈতগ্তবেবের পদাঙ্ধ অন্বেষণ ণ্ 


পরশ 


করিতেছিলাম। তঙন তিনি প্গ্রীগৌয়াঙ্গ সেবক পত্রিকার সম্পাদক হইয়ান্ছেন। 
বৈষঃবর্্শ-সন্থধীয় কথ প্রসঙ্গে তিনি রর্ণিলেন যে, মহাপ্রভু বারাখনী ধামে 
প্রকাশানন্দ সরশ্থতীকে উদ্ধীর করিয়াছিলেন বলিদা, যাহা ভ্ীচৈতন্-চরিভীমূত 
গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে বণিত রহিয়াছে দেখিতে পাই, দেই গ্রকাশানদদ সম্বন্ধে 
কাঁশীতে আমরা কোন [নদর্শনই পাই নাই। মল্সাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে 
আম্বঘধ করিয়া ও, প্রকাশাগন্দের কোন তত্ব, এমন কি খীনাষে কোন সঙ্মাসী 
ফেচারিশত বত্দর পুর্বে ছিলেন, তাহা ও জানিতে পার! যাঁর নাই। কথাটা 
গুনিয়1 অবধি মনটা! কেমন কু হইয়া গেল। 

৯৯১১ থুষ্টার্বে একবার তীর্ঘ ্রমপেহ পথে কাঁশীতে গিয়াছিলীম। তখন 
মহাগ্রতূ সন্বন্ধীর কোন কথাই আমার জ্ঞাত ছিলনা। বৈষঃবধর্ম-সন্বন্ধী'র. 
কোন গ্রন্থই বোধহয় তন পাঠ করি নাই সুতরাং তথায় মহাপ্রভুর পরাক্ক 
'স্টেবণের স্পৃাও জাগে নাই। ভবিষ্যতে আর কখনও কাশীধামে গ্িক্। এ 
সন্বন্ধে ফোন অনুসন্ধ(ন করিতে পারিব কি না তাছাও জীগোৌর গগবানই জানেন। 

গত ১৩২৩ আশ্বিন নংখ্য। “মানসী ও মর্শবাণী” পত্রিকায় শ্রীযুক্ত পুলিন 
বিহারী ছত্ত উপযুক্ত গ্রবদ্ধটীর অব্তারণা করিয়া আমাদের ঈক্ষিত তথ্যে 
আলোচন! করিয়াছেন দেখিলাম, উক্ত প্রবন্ধের সারাংশ এই স্থানে সংগৃহীত 
হইল । 

আহ্মান ইংরালী ১৫১৫ বা ১৫১৬ থৃইান্দে ফান্তন ও চৈত্র মাপেগ টচতগ্তদেব 
কলীধামে আসিয়াছিলেন এবং সেই লমহই বৈদাস্তিক পঙ্িত প্রকঙ্িননদ 
সঃশ্থতীকে তর্কে পরাস্ত করিয়ছিলেন। এখানে চৈতগ্চদের কৈচ-জীতীর চত্- 
শেখর নামক কেন শাঙ্গালীর বাসাকস থাকিতেন এবং বধুনাথ ভট গোখকীর 
পিতা তপন মিশ্র নীমক একজন ত্রাঙ্গণের বাটাতে ভিক্ষা গ্রথণ অর্থাৎ োজন 
করিছেন। গ্রন্থ দেখিয়া এইকপ বুঝিতে পারিতেছি। সে গজ প্রান :৪*, 
বয়ের পুরাঙদ ঘটনা (১) মুতরাং ছুই এক দিনে হাঙ্গর করা ছঃসাধ্, 
ইহাদের ক্ি্ষানা বাহিক করিতেও কিছুদিন সমন্ধ লাগিষে। 

পপুরীধামে চৈতগ্ছদে বহু কাল ছিলেন, তাই জাগয়াধ দেবের মন্দির আাগণে 
ভাঙার চরণ চি জাছে। খেত গঙ্গার দক্ষিণে বাহদেব সার্ধভোমের বাটিতে 
বড়ভূঞ্জ নহাপ্রতূর চিত্রপট দেখিয়াছি, কাশীঘিশ্রের , বাজিতে খীর। 
অধ্যে কম্থা, করঙগ ও কার্ট -পাঞ্ক! রক্ষিত আছেন - টোটা-গোপীনাথের 
8) চরিভামৃত। আদি, লীলা শরিচ্ছেদ ও মধ্য গীলা শা পঙ্গিগেদ বেখুন। 





১১১ ভক্ি, [ ২৩শ বর্ষ, ১১শ লাখ 


জাঙদেশে চৈতন্তদেবের তিরোধানের চিহ্ন শ্বর্ধপ গ্বর্ণরেধা আরও বিভমান 
আছে। জগগাধ ব্পজ বাগানে, ঠাডুর হরিদাসের লিদ্ধ বকুল মঠেও ক্ষিছু কিছু 
চিন জাছে। সে সব দেখিয়া আসিগাছি। .শৈব ও শাক্ত প্রধান কাশীবামে, 
বৈধাঘদের কিছু পাইব কি? কাশীতেতে! কেবল শিবলিদেরই ছড়াছড়ি 
বিন্বু-মাধব ব্যতীত অপর কোন বৈষব বিগ্রহ এখানে তধনও দেখি নাই। 

শুনিলাম, সেতুয়। বাবার মঠে রাধার মুর্তি জাছেন। ভাবিলাম 
যাঁধাকষ। মূর্তি যেখানে যেখানে আছেন, সেই সবল স্থানগুলিতে গিয়া 
ঘনগুসন্ধান করিব, কোনও না কোন তথ্য মিলিতেও পাঞ। তাই পরান 
গ্রাতে বেড়াইতে গিয়া! সেতৃক়্! বাবার মঠে ও বিল্ু-মাধবের মন্দিয়ে সন্ধান 
জানিতে গেলাম, কিন্তু ব চুই পাইলাম ন|। 

বৈকালে গোপাললীর মনিরের নাম শুনিয়া সেখানে সন্ধান করিতে 
গেলাম। এ মন্দিরটা গুজরাট দেশীয় ধনী মহাজনদি গের ঠাকুর-বাটা। তথা 
গোপালজী, মুকুনদজী ও শ্ীনাথজী নামে তিনটা কৃষ্মুর্তি আছেন। আতি 
সমায়োছের সহিত পুজা্চনা হয়। সোণারুপার ছড়াছড়ি নান। কারুকাধ্যেরও 
অভাব নাই। আরতির সময়ে মর্শফের বড় ভীড় হয়। গুনিলাম, ঠাকুরদের 
প্রসাদ জকি বিক্রয় হুইক়া থাকে। এটি হিন্দুস্থানীদগের ঠাকুর বাটা। 
তাহার! চতঞ্জদেবের ফোন খবরই রাখেন না । ক্ষুমনে বাসায় কিরিলাম। 

“ পরদিন গোপাষ্টমী, কাশীর পিজরাপোল ব। গোশালা দেখিতে গেলাম। 
গঞ্ঠী ও বৎসগণকে সজ্দত ও রত করিয়া সেদিন উত্লব হইতেছিল। তথাক।র 
অধ্যঞ্গকে চৈতগদেবের নান! লাম--গৌয়াঙগ, নিমাই, গোয়াচাদ, নদের চাদ, 
& বিশ্ব গুভূতি গুনাইর! ফল পাইলাম না। পরিশেষে যখন "মহা প্রত বলিয়া 
জিজাস! করিলাষ, তখন তিনি বলিলেন। “খতন বট মহল্লায় মহাপ্রভুর গাদী ব1 
ধ$ জানে, সেখানে গেলে কুকমুর্তিও দেখিতে পাইবেন।” 

আমরা অনেক খুঁজি সুর একটি গালয় ভিতর মহাগ্রতুর ম$* গিয়া 
উপস্থিত হুইলাম। বাটাটি একতালা, জুস হইলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, 
দালানে দ্বাধাবিহীন কৃ মূর্তি রহিগাছেন, নাম অদনমোহন। পু্জারী ঠাকুর 
কিঞিৎ প্রণাধী পাইয়!। জামাদিগকে মহাগ্রত্য়, গাদী ও গম্ভীর! প্রভৃতি 
ধেখাইলেন গানীরিতে বেশ ধোপবত্ত শব! বিছান, তাকিয়ার উপর একছড়া 
মোট! হগ্সিলাদেয় ফাল] রক্ষিত। গস্ভীরাটি অভি ক্ষুদ্র গৃহ | শুনিলাম, সেখানে 
কসর মহাগ্রতু ব্যান কুরিতেন। আমি পুরু-যা্ধম ধামে কাশী হিশ্রের বাঁটীতে 
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তাহার আর একটি গম্ভীর! দেখিয়াছি । সেটিও এইরূপ গবাক্ষাদি বার্জত ক্ষুত্ 
গুহ। এখানেও গম্ভীরা দেখি, চৈতন্তদেবের নিদর্শন পাঁইলাম বলিম্া মনে মনে 
আহল।দিত হুইলাম। পুজারী ঠাকুর অবশেষে ছ্বারের উপর ঝুলান একখানি 
চিজ দেখাই বলিলেন, "এই দেখুন মহাপ্রভু ও তাহার পুত্রের রহিয়াছেন।» 

অমি তে চিত্র দেখিয়। অবাক! মহাপ্রভুর দাড়, গেপ, জট।, আবার 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে চারিটি পুত্র! সবিশ্মক্ে জিন্তাস| করিলাম, “এ কোন 
মহাগ্রহু ?” পুজারী বলিলেন প্বল্লভাচার্য)।” তখন আমার ভ্রম বুঝিতে 
"পারিলাম। কালী, চুণার প্রভৃতি স্থানের লোকের! বল্লভাচা্ব/কে ই 'মহা প্রত, 
বলিয়! থাকেন, সুতরাং নিরাশ হই পুনরার অনুসন্ধানে বাছির হইলাম। 

পথে ছুইটা বাঙ্গালী স্ত্রীলো্ষ পরস্পর বলাবলি করিয়! যাইতেছিল, "আজ 
গোপাষ্টমী রাধারমণের বাটাতে দক্ক্যার সময় হরিনাম সৃন্ধীর্তন হইবে, 
শুনিতে ধাঁইব। 

আমি জানিতাম রাধারমণ বুন্দাবনের ঠাকুয়। এখানে রাধারমণের নাম 
শুনিয়া জিজ্ঞাস করিয়া জানিল!ম, নিদ্ধ মাত মহলা রাধারমণের মন্থির 
আছে। সন্ধান করিয়া সেই ঠাকুর বাটাতে গেলাম ; সেখানকার পূজারী 
গ্রভৃতিকে গরিজ্ঞাদ1া করিলাম, প্চন্ত্রশেখর, তপন মিশ্র এবং প্রকাশানন্দের 
বাটা এখানে কোথায় ছিল, অথব! আজিও বিদ্যমান আছে কি না?” পুজারীর! 
একবাক্যে বলিলেন, তাহার! এ সকল নাম কখনও গুনেন নু!ই, বাটা জান! 
ত দুরের কথা। 

পুনরায় নিরাশ হুইয়। ফিরিতেছি, এমন সময় একজন গৈরিক বদন 
ধারী দীর্ঘংকার সৌদ্যমুর্তি গৌরকাস্তি পুরুষ সিড়ি দিয়া নামি আসিলেন, 
এবং আমাদিগকে ভাকির়। উপরকার গৃহে লইয়। গেলেন। সেখানে গ়! 
দেখিলাম, কক্গটি বেশ প্রশস্ত, বিস্তৃত শঙতরঞ্জের উপর বলয় ১০১৫ জন 
খুবা, বৃদ্ধলোক-_কেহ বেদান্ত, কেহ পাতুজল, কেহ পালিনি ব্যাকরণ অধ্যণ 
করিতেছেন। আমাদের আহ্ব'নের কর্তা জ্বটাুট মণ্ডিত অথচ গুক্ষ-শ্শ্ 
বিহীন সন্গানী ঠকুরটি মধে: কদ্বলাসনে বসিয়া উহাদিগতকে নিজ নিজ পাঠ 
শিক্ষা দিয়! থাকেন। গৃহের চতু্দিকেক্স প্রাচীরে ব্রাকেট দেওয়া! | তাছাতে 
বন সংখ্যক মুদ্রিত পুস্তক ও বন্ত্রাবৃত পুথি সাজান ঝহিগাছে। সক্গাসী 
ঠাকুরের সঙ্গে বন্দির! অনেবজণ আলাপ হইল, তিনি বেশ বাঙ্গাল কছিলেন। 
যে সকল কথাবার্তা হইল তাধার মর্দন এই-_ 











২৩০ ভক্তি [ ২৩শ বর্ধ, ১১শ সংখ) 
উতর 

“বুবয়াছি, আপনার। চৈহন্টদেবের তগ্য সংগ্রহ করিবার "জন্ত [নিয়ে 
অনুদস্ধান লইতেছিলেন। ছঃথর কথা বধিব কি, আমি ,বছুদিল ধরিয়। 
অনুসন্ধান করিয়াও এ বিষয়ের কিছুই ঠিকানা করিয়। উঠিতে পারি নাই। 
এখানে ণ্যতন বট” "বলিয়া একট! মহল্লা! আছে। পূর্বধালে সেখানে একটি 
সুবৃহৎ বটবৃক্ষ ছিল। চৈতন্য দেব বৃন্দাীবনে €যমন আস্লীতঙাক় রমা 
তক্জগণের সহিত আলাগ করিতেন, এখানেও সেইরূপ এ বটতলার বগি 
জন সাধারণের সহিত সাক্ষাৎ করিতিন। সেই জন্ত তাহার নামানুলারে ত 
বুক্ষটীর নাম চৈতন্য বট হইয়াঁছিল। হিন্দুস্থীনীর| ইহাকে পজৈঠনকড়* বলে? 
দ্যতন বট” শবটি তাঁহারই অপত্রংশ মাত্র । যবন বিপ্লবে যখন বিশ্বেগ্বর 
বিলুমাধব প্রভৃতি দেবতার সুরম্য.মন্দিরগুলি ভিম্নাকার হইয়! মসজিদে 
পরিণত হইয়াছে, তখন প্রকাশামন্দের মঠ ব1 তপন মিশ্রের বাটী এই চারিশত 
ব্থদরে কোথায় মিশিয়া গিয়াছে, তাহা! জানার সভ্ভাবনা কি? আর, 
বাঙ্গালী বৈদ্ধ চন্্রশেখর এখানে মুন্থরীগিরি চাকরী করিতেন; হয় তো তিনি 
কেন ভাড়াটিয়। বাসায় থাকিতেন, তাঁহার ঠিকান। পাইবেন কি করিয়া? 
আপনার] চরিতামৃত হইতে কেবল গ্রকাশানন্ন-ারস্বতীর বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা 
পর্ধযস্তই জানিয়াছেন। তাহার পর কি হইল তাহ! হয় ত জালেন না। 
কাশীতেই সনাতন গোশ্বামীর সহিত তাহার সখ্যত1! হইয়াছিল । বৈষঃব 
ধর্ম গ্রহণ করিলে তাছার লাম প্রবোধানন্দ সরস্বতী হয়। তিনি বৃন্দাবনে 
খাইয়া সনাতন গোস্বামীর সহিত একত্রে মদনমোহন জীর মন্দিরে থাকিতেন, এবং 
স্রগৌয়াঙ্গ বেবের মাহাত্মা বিষ্ক গ্রটৈতন্ত চক্্ামূত নামক একখানি সংস্কৃত 
গ্রন্থ রুচল। করিয়াছিলেন। শেষে পিদ্ধি লাভের (দেহতা গের) পয় জীমান্দকের 
পশ্চাতে সলাতন গোশ্বামীর সমাধির নিকটে তাহার সমাধি হইয়া ছিল। 
ফাধ্িতনগর ঘেমন শিবকাঞ্চিত ছিষুকঞ্চিত নামে ছুইটি পৃথক খণ্ডে বিতক্ত, 
ফাশীতেও সেইদপ অসীসঙ্গম হইতে বিদ্দুমাধবের মন্দির পর্যস্ত দক্দিণ 
ভাগট। শিব কাশী এবং বিশ্দুমাধবের মলির হইতে বরুপাসঙ্গম পধ্যন্ত উতর 
তাগট! বিষুং কাশী, পূর্বকালের লোকের! এইক্সপই মনে করিতেন। ঠৈতপ্ত 
দেব এই বিষুবাশী মধ্যে পতন বটের” নিকট কোনও স্থানে খাকিতেন, 
ইথাই আমার অনুমান। এখন যেখানে আওয়াংজেবের মস্ভিদ, পূর্বে 
সেখানে বিদ্দুমাধবের মন্দিক ছিল। আওর়াংজেব মন্দিযুটী তাজিয়া! মসজিদ 
গড়িয়া ছিলেন। তাহার পরে, মসজিদের নিকট নুভদ মলির নির্শাণ করিষ্কা 
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বিন্দুমধবকে পু স্থাপন কর! হুর। নিকটেই পঞ্চগ্জ। ঘাট । বোধ হয় 
যতন বটও ইহায় অনভি দূরেই ছিল। ঠৈতন্ত চরিতামৃতে আপনি দেখিতে 
পাইবেন, যতন বটের সন্নিহিত পঞ্চগঞ্গ। ঘাটে শ্ঠৈতন্জ দেব স্নান করিতেন। 
এতন্তিম্ন আমি আর কিছু বলিতে পারি ন1।” 

পরদিন প্রাতে যতন বটের সন্ধানে গির। দেখিলাম একটি ছোট বেধীর 
উপর দুইটি নিমগাছ আছে। স্থানীয় বুদ্ধ লোকের! আমাদিগকে বলিল যে, 
পর্বে সেই বেদীর উপর অতি পুঝতন একটি বটবৃক্ষ ছিল, তাহা ৬০৭, 
বর পুর্বে ঝড়ে বিনষ্ট হইয়াছে । এখন যে ছুইটি নিম গাছ আছে সে 
দুইটি ২০২৫ বৎসরের অধিক পুর!তন বলিয়া! বোধ হইল ন!। 

“ইছ!ই আঁঘার চৈভন্তদেবের পদাক্ক অঙ্গেমপের বিফল প্রধত্ব। তাছায় 
পর আর আমি কাশী যাই নাই। শুনিয়াছি জাঁজ কাল যতন বট মহল্লা 
নাকি চৈতন্তদেবের একটি মন্দির স্থাপিত হুইগাছে। সেটি আমি চক্ষে 
দোখ নাই।» 

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আমাদের বাঙালীর হয়ের ঠাকুর । তীহাক্স জম্মহান 
নবস্বীপ তাছার চিহ্ন একগ্রকার কিছুই নাই বলিলেই হম়। গোস্বামী গ্রভুর। 
বিষুঃপ্রিক়। ঠাকুরানির পিতৃবংশ পরিচর়টাও ঠিক মত দিতে পারেন না। এই 
থে প্রভু কাঁশী'ত এতদিন রহিলেন। সনাতনকে শিক্ষা দিলেন এবং গ্রকাশা- 
নন্দকে আত্মন্মমৎ করিলেন কিন্তু আঁ তথায় ত্াছার কোন চিহৃই খুঞিয়া 
পাংয়। যাইতেছে না? ভ্ীগৌরাদ-ভকগণের এ সম্বন্ধে চেষিত হুগুয়া উচিত 
নেকি? 

উপবোগী বোধে এ স্থানে অপর একটি বিষয়ের অবধতারণ! করিতেছি। 
হুগলী বেলায় বৈদ্ভবাটাতে গঙ্গার উপর “নিমাই তীর্থ" ঘাটটার উৎপত্তি 
বিবরণ কি!? শুনিয়াছি ভ্ীগেগাদদেব কোনও সময়ে তীর্থ ভ্রমণের পথে 
একবার এই স্থানে পদার্পণ করিয়া! একটা বুক্ষতলে উপবেশন করিয়াছিলেন। 
তদবধি এই স্থান তীর্ঘরূপে পরিগণিত। প্রভু কোন সময়ে কোথায়, গমন 
করিবার পথে এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন আশ! করি গ্পঞ্রিকার তাহ! 


অটিরে আলোঞ্িত হইতে দেখিব । আন এই পর্য্ন্ত। 
বৈষ্ব দাসাহ্দাস 
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ঘনশ্তাম-নরহরি কৃত ভক্তিরত্বাকর | 


গৌীয়-তৈষ্ণব-গ্রস্থ সমূহ যদ্দ ভরে স্তরে বিচক্ত করিতে হয়, তবে প্রীদগ্মহ!- 
প্রভুয কিঞিৎ পরবর্তী তদীয় ভক্ত বিরচিত গ্রন্থ সমূহকে আদি স্তরের এবং 
্রনিবাসাচার্যয প্রভৃতির অবাবছিত পরবর্তী গ্রন্থ সমূহকে দ্বিতীত্ব স্তরের এবং 
তৎ পরবর্তী অর্থাৎ ইংরেজ আমলে রচিত খ্রস্থকে তৃতীয় স্তরের বল! যাইতে 
পালে। 

প্রথম স্তরের বাঙ্গাল! গ্রন্থ মধ্যে বৈষব সাহিত্যে 2১তন্ত ভাগবত, হী চৈতন্ত- 
চন্নিভামূত, লোচন দাস ও অরানন্দ কৃত ছুই খাঁন চৈতন্ত মঙ্গল, অটৈৈত প্রাকাশ 
প্রস্ভৃতি প্রধান। 

দ্বিতীয় শুরের প্রথম ও প্রধান গ্রন্থ, প্রেমবিলাল; তত্বাতীত কর্ণাননা, 
অনুরাগবন্লী, জগপদীশচরিআ বিজয়, সুবল মঙ্গল, ভক্তিরত্বকর প্রভৃতি বছ গ্রন্থের 
নাম কর! যাইতে পাবে। 

বৈষ্ব সমাজে এ সকল গ্র্থই আদরপীয় ও গ্রমান্ত। কিন্তু প্রাধান্য হইলেও 
অল্প/ধিক রূপে প্রত্যেক গ্রস্থেই কোন না! কোন লীল! যে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন ভাবে 
চিত্রিত হয় নাই, তাঁহ। নছে ) লীলার বিতিন্নত। বা ঘটনার অভিনবত্ব প্রত্যেক 
গ্রদ্তেই কিছু না কিছু আছে; অস্তথায় একই গ্রন্থে যদ বর্ণাত সমস্ত লীলার 
সমাবেশ সভব হইত, তবে বিষয়াভাবে অনোর আর লেখনী ধারণের আবনু- 
কতাই থাকিত না। কিন্তু যখন একই লীল! ছই গ্রন্থকারের গ্রন্থে ঠিক বিপনীত 
ও বিক্ুদ্ধ ভাবাপ পরিলক্ষিতি হুইয়। থাকে, তখনি বিচার ও মীমাংদার গ্রয়োজন 
হইয়া! পড়ে এবং সে মীমাংসা, কি! সামগ্ধন্ত বিধানের জন্ত গ্রস্থাস্তরেরই সহারত! 
গ্রহগ করিতে হয়। 

খনস্টাম-_নামাস্তর নরহরি কৃত ভক্তি-রত্বাকরের নাম ও প্রচ্তাব বৈষ্ণব 
সমাজে খুব প্রবল। অনেকেই ইহ! প্রামানা গ্রন্থ মধ্যে গণ্য করেন। এমন কি 
্রবৃন্দাবনের ভঙ্জনপরারণ বৈষব-বৃন্দ মধ্যেও ভক্তি-ঃত্ব।কর গ্রন্থের পাঠ শ্রবণ 
হওয়ায় কথ! অবগত আছি। এই গ্রন্থখানি ভ্বিতীর স্তরের হইলেন, শ্রীচৈওন্ 
ভাগবত ও ্রচৈতন্তচকিতামূত ব্যতীত অন্ত যে কোন বৈধব গ্রন্থ হইতে অল্প 
মান্ত নছে। বৈষব লমাজে ইহার তাদৃশ গ্রঙাব প্রতিপত্তি জন্তই কুধা। বায় 
যে, গ্রন্থখানা বর্ণনার মাধুর্য, সঠিক লীলা! স্লিবেশ ও বচন! চাতুর্্যাদি গুণেই এই 


যা, ১৩৩২] ঘনশ্যাম-নরহরি কৃত ভক্িত্বতীকর ২৩৩ 











উচ্চ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইছে | কেবল বসের প্রাচীনতই সর্ব 
প্রধান্ত প্রা্ত হয় না, যে পরবতী গ্রন্থে অধকতর সতর্কত] সহকারে সঠিক 
বিবরণ লিপিবদ্ধ হইগাছে লক্ষিত হইব, তাহার সন্মান আপনা হইতেই হইয়া 
থাকে ।' বৈষণর সম'জে তক্তিরত্বাকরের এত মাঁম ও আদরের ইহাই কার 
ঝলিয়! বোধ হয়। যদি তাচাই সঙ্য হয়, তবে গ্রন্থের বয়দ অপেক্ষ| বর্গনীজ 
ঘটনার সতত ও সমীচীনতাই ধিক আদরশীয়হইা থাকে বগিতে হছইবে। 
তক্তিকদ্বাকর কার বৃন্দাবনে শ্ীগোবিন্দদেবের হুপকাত্ ছিলেন অনেকদিন। 
বুন্দাবনের বিভিয়্ লীলাস্থানের তিনি তম তন্ন করিয়া পরিচয় দিয়াছেন। জিন্নি 
নবন্ধীগ পরিভ্রমণ করিয] নবদ্বীপেরও প্র্তোক সকালের বর্ণনা! করয়'ছেন। এ 
সবল বর্ণন। পাঁ(ঠি যে কেবল বৈষ্ণব প'ঠকই মুগ্ধ চন এষন নহে? তাহার 
এঁতিহালিক মুল্য ও যথে্ট। 
বিগত পৌষ সংখ্য। “ভ'ক্তষ্তে "ভক্তরত্ব'ক ** গ্রন্থ দ্বদ্ধে 'একটি প্রবন্ধ 
গ্রকাশিত হইছে, শ্রদ্ধেয় ভক্তিসম্পাদক মহাশয় প্র বিষয়ে «ই অযোগাকে 
আলোচনার জন্য আছ্ষান করিম়াছিলেন। তাই আদার এই প্রচেষ্ট।, আলোচন! 
মাই প্রতিবাদ নছে? 
প্রাগুক্ত দ্বিতীয় স্ত'য়র নুপ্রচারিত গ্রন্থ প্রেমবিলত্রে রচল! কাল ১৫২২ 
শাক, কর্ণাননদ রচিত হয় ১৫২৯ শকাকে) গ্রন্থ ছুইখাঁনি হখাক্রমে ীমম্মহা- 
গ্রভৃর অপ্রকটের ১৬৭ ও ১৭৬ বৎসর পরবন্তী। ভক্তিত্বাকক্জ তাহারও কিছু 
পে চত হুইঘাছে। শেষোক গ্রন্থে ঝনার তারিখ নাই) [কিন্ত গ্রস্থকারের 
পিত! প্রপিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিত্য ছিণেন বলিয়। গ্রন্থে লিখিত আছে। 
বিশ্বনাথ চক্রবর্ভীর জগ্ম সম্ভবতঃ ১৫৮৬ শকাবে অন্মিত) তিনি প্রগাি 
পণ্ডিত ছিলেন) তাহার রচিত গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় ১৭ থাল1। শ্রীমপ্তগবতের 
টাকাই তাহার শেষ গ্র্ছ; ইহার অব্যবহিত পরেই তাহার তিরোভাব হয়। 
ইহা তিনি ১৬২৬ শকান্দে রচনা করেন। এ তারিখট! এ টাকার শেযেই 
থিথিত আছে। 
বিগত পৌষ সংখা "তক্তি”্তে প্রকাশিত আলোচ্য প্রবন্ধের এক স্থানে কথিত 
হইয়াছে-ণ্ধদ নরহজির (পতা বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিব্য হই থাকেন, তাহ! 
হইলে মেইনসমকই যে নরহরি অস্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা কখনই সম্ভব পর 
নছেো।” লেখক মহাশয়ের এ কথাটিতে মতদ্বৈধ খাকিতে পারে, তাঁছার কারণ 
দম নিরূপণে বংশাবলী-ক্রমের ভান শিশ্য-প্রণালী-ক্রম গ্রাহ লছে। বংশাবলী 
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ক্রমে সচরাচর তিন পুরুষে শতাব্দী ধর! হয়, শিশ্ প্রপলী অনুলারে কিন্তু তা! 
হয়ন।। একই গুক্র কাছে পিত1ও পুত্র দীক্ষিত, এমন উদাহরণ বসল তু 
হব, পৌত্রও একই গুরুর শিল্য হইতে পারিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত ও আছে। একাপ 
স্থানে শিত্য-প্রণালী ক্রম সময় নির্ধীরণের উপযোগী বলি গণা হজ লা ( একটি 
উদাহরণ কল্লিত হউক £-শ্তাম রামের অল্প বদস্ক কৌলিক গুর-পুত্র। রান 
দেশে ছিল ন| বলিয় দীর্ঘকাল অদীক্ষিত ছিল, দেখে আ সয় বৃদ্ধকাঁলেও সে অলপ 
বয় গুরুপুত্রের কাছে দীক্ষিত হইতে পারে, এবং তাহার পুত্র বা পৌহও এ 
একই গুরুর শিষ্য হইতে পারে । কাছেই সময় নিরুপণে শিষ্য-প্রণালী-ক্রমের 
মূল্য নাই-বংশাবলী আমের মত। শিথ্য-গ্রপ্লালী ক্রমের ছারা সমজ্ের 
মোটামোটি কতকট! সারিধ্যত! বুঝ! যাঁয় বটে। 
বিশ্বনাঁগ চক্রবর্তী হইতে ভক্তি-রত্বাকর রচহিভার পিত! মন্তরগ্রহণ ফরেন, 
ঈছীরই *২০)২২ বংপরখ পরে যে শ্রীষ্কায়ের জদ্। হইয়াছিল, এই অনুমান 
[দর্ভর যোগা নছে। যখন নরহরির পিত| দীরক্ষেত হন, তখন ব! তাহার 
অব্যবহিত পরেই নয়ছপির জম্ম প্সস্ভব পর” এ কথ| কেহ বলিঙে তাহা! খণ্ডন 
করিবার কি প্রবল যুক্তি প্রযোজ্য হইতে পারে? নরহরির পিতা যে ত্য 
বরসেই দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এমন কথ! অন্থমান কগ্বার কোন হেতু নাই। 
কাজেই প্তক্তিযতত্বাকর গ্রন্থের জন্মকাল* নির্ধারণে আলোচ্য প্রবন্ধ র যুক্তি গুল 
তাদৃশ দৃঢ় নছে। 
তক্তিরপ্াকরের আধুৰিকত্ব প্রতিপাদক এ প্রবন্ধের একটী প্রবল যুক্তি 
এই--পঞজধিক কথা কি? ্রদেবকীনন্দন দাস কৃত শ্রীবৈষ্ব বন্দনার কথ। 
যখন এ গ্রন্থের ছাদ তরঙ্গে বর্ণন| করিসাছেন, তখন তক্জিরদ্বাঞছ প্রণেত! 
নরছরি দাস যে অধিক দিনের লোক নহেন, ভাহ। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। 
কিক্ধপে 1--খাগে যুদ্ধিটির সারবত্ত1! কতদূর, দেখ! বাঁক| 
দেবকী নন্দন বৈষ্ণব বন্দনায় নিন গুরুর বিষয়ে পিখিয়াছেন £-" 
"ইইদেব বন্দে! উপুক্ষোত্তম নাম। 
কে কহিতে পারে তার গুণ অঞ্পাম ॥ 
সর্ব গুপহীন যে তাহারে জয়! করে। 
আপনার লুজ করণ! শকি বলে! 
সপ্তম বৎসরে যার কৃষের উন্মাদ । 
তুবন মোছন নৃত্য শকতি অগাধ । 


আব, ১৩৩২] খনশ্যাম-নরহরি কৃত ভক্তিরদ্বাকর ২৩৫ 


গৌরীদান কীর্ভনীয়ার কেশেতে ধরিয়া । 
নিত্যানন্দ স্তব কয়াইল। শক্তি দিয়? 
গঞ্গাধর দাগ আর শ্রুগোবিনন ঘোষ" 
বাহার প্রকাশ দেখি প্রভুর সস্তোষ।॥ 
ধার অষ্টোত্তর শত ঘট গঙ্গাঙজলে। 
অভিষেক সর্ধজ্ঞাতা ধার শিশুকালে। 
করবীর মঞ্জনী আছিল ধার কানে। 
পদ্ম গন্ধ ছেন তাছ' সব| বিস্তমানে ॥ 
বায় নামে নিগ্ধ হয় বৈষধষ সকল। 
মূর্তিমন্ত প্রেমময় ধার ফলেবর ॥* 
ইনি যে সদাশিব কবিরালের পুত্র প্রণিজ্ধ পুরুযোত্তম, তাহা সর্ধজম বিদিত। 
দেবকী নন্দন বলিঙ্েছেন-_ 
“সগ্ুম বৎসরে যার ক্চের উন্মাদ ।* 
জ্ীচৈতন্ত চরিতমূত ইঞ্থীর সম্বন্ধে বলেন £-- 
শ্আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে। 
নিরস্তব বাল্য লীল! করে কৃষ্ণ সনে ॥* 
দেবকী নন্দনের গুরু এই পার্ধদ ভক্ত পুরুষে।ত্বমের সত আরঙ তিনজন 
প্রধান পার্ধদেয় সংশ্রব দৃ্ট হইতেছে। ইহাদের নাম গৌরীদাল কীর্তনীয়া, 
গদাধয দাস ও গোবিন্দ ঘোষ । এই তিন প্রধান ও গ্রাসন্ধ পার্ধদেয কথ! ন! 
বলিলেও চলে; শ্রীচরিতামৃত, শ্ীটৈতন্ত-তাগবতাদিতে ইহাদের নাম গুণ কীর্তিত 
আছে। কাজেই এই পার্যদত্রন সংন্ষ্ঠ ও স্বয়ং পার্ধদ পুরুযোত্তষম জ্মস্মহা প্রভু 
ওঞ্নিত্যানন্দেয় সমকালবর্তী অর্থ।ৎ সেই সমগ়্ে বি্ভমান ছিলেন। দেবকী 
চজন ইহীয়ই শিষ্য যখন, তখন তাহাকে কিরূপে “অধিক দিনের লোক নঙেন” 
বলিব? দেবকী নন্বমের গ্রঙ্থে গ্রীমহাপ্রতু নিত্যানদ ও অধৈত-শাখা-তৃক্ত 
পার্ধদ ত্জনর্গের বলনাই দৃ্ট হর। কিছিৎ পরবর্তী গ)লিবাসাঠাধ্য, নয়োতম 
ঠাকুর মছাশর ও শ্ঠামানন্দ এুভূতির বনন| নাই, গ্রন্থকার পরবর্তী হইলে 
ইাদেরও বন্দনা নিশ্চিত থাকিত; বৈষবগণ এই তিন জনকে তিন প্রতৃর 
অবতার ধলিঙগাই মাত করেন। আঁবার বৃন্দাবন দাসের ববনায় তৎকত গ্রন্থের 
“চৈগন ভাগবত" এই নান লিখিত হয় নাই--চৈতন্ত মগল “গীত” বলিজাই 
লিখিত হওয়ায়, “বৈষ্ণব বদনা গ্রন্থের প্রাচীনত্ব প্রমাণিস্ত হয়) টৈতন্ত- 











২৩৬ ভূক্তি [ ২৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্য| 





ররর ররর 


ভাগবতের পূর্ববনাম 5তষ্ মঙ্গল। প্রেমবিলাস গ্রন্থ পাঠে জানা ছয় যে, 
বদ্ধাধনে এই গ্রন্থের নাম পারিবর্ডিত হই! "ঠৈতন্ভ ভাগবত" নাম হন) এ 
গ্রন্থে, চ্িতাযুতে “ঠৈততন্তমুঙগ ৪” নামই অছে। ইহাতে তত্ততঃ এ কথা জোর 
করিয়া বঃ1 যাইবে যে ১৫২২ শকের পূর্বে বৈষ্ণব বনান! রুচিত। কাজেই 
ভক্তি-রত্বাকরে বৈষঃব বন্দনার নম থাকায়, তাহার আধধুনিক্ষত্ব প্রদাণিত হয় না। 
অঙ্গর/গবজী নামক গ্রন্থ মনোহর দস কর্তৃক ১৬১৮ কে এণীত হর, এ 
গ্রন্থে লিখিত আছে £-- 
শজীনিতাাননা প্রিয় পুকুংষাত্তম মহাশয় 
দেবকীন্নান ঠ।ফুর তার শিখ্য হয়। 
তিহ্ে।ষে করিপ বড় বৈষ্ণব বন্দন॥* 
এই বাঁকে] সাঁছদ করিস থে কেচ বলিতে পারে মে পবৈষ্ণব-বন্দন।» গ্রন্থ 
প্র/টীন_-সাধুনিক লহে। এবং উ€1 শ্রীমন্মহা প্রভুর পর্ধদের শ্ব্যি দেবকী নন্দন 
কৃত মান্ঠ গ্রন্থ ।' ভক্তিরত্বাকরে এই গ্রন্থের নাম থাকার ভক্তিরত্বকর থে 
আধিক দিনের নহে তাহা! বুঝ। যায় ন1। 
তকতি-রঙাকর গ্স্থও ঘ নিতান্ত আধুনিক নহে প্রবন্ধ লেখকের নিরূপিত 
১৫৯ বদরের উপবে ধে ইহার বয়স তাহ! ্গন্ত প্রকারেও প্রমাণ কর! হাইতে 
পায়ে। 
গ্রীনিবাদাচাধ্যের পৌন্র শ্রারাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন গে।কুলানন্ 
মেন। ইনিই পদকল্পতরু গ্রন্থের সঙ্চছিতা বৈষব দাল। নবাব জাফর খার 
মোহ্ঝক্িত একখন। প্রাচীন দলিলের * লিখিত বিবর্ণ পঠ জাত হওয়া হ।য় 
যে, ১৬৪* শকাবে স্বকীয়। ও পরকীয়! বদ লইয়া ষে প্রলিঘ্ধ বিচার হয়, তাহাতে 
আল যাধামোহন ঠাকুর ও গোকুলানন্দ সেন প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন তখন 
তিনি একজন (বিশি্ই সগ্মানিত বাক্ত না হইলে, উক্ত বিচার সভায় উপস্থিতির 
সন্ত।বন! ছিল না । বর্তমারে ১৮৪৭ শকাবৰ চলিতেছে, ইহ! হইতে ১৬৪, 
শকাঝ বাদ দিলে ২৯৭ বৎসর প্রাপ্ত হই, উ শকেই পূর্বোক্ত পরহ্গীয়া ও 
শ্বকীরার বিচার হয়! তখন তৈষ্ব্দান সম্ভ্রান্ত গ্রাজ্ক বৈষব। প্র সময় 
“পঙ্গকলপাতর' সঙ্কলিত হইল! তাহার গৌরব প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়া] 
খকবে। পদকল্পতকুতে' খনস্তাম ও নরহরি এই উভয় ভপিতা যুক্ত পদ 
আঁছে। তাক্ত রত্বাকছ্ছেও এই উভয় নামের বহু পদ রহয়াছে। গ্রীথণ্ডের 


৮” এ সির ০+্+এর০৮৫০, 
রাররজারসাাজর 


₹» ১৩৭৪ পালের তর্থ পংখ্য(পাহিতা পরিষদ পঞ্জে উহ! প্রকাশিত হ়। 


আধাড়। ১৩৩২] ঘনশ্যাম-নরহরি কৃত ভক্তিরত্ীকর ২৩৭ 








সরকার ঠাকুরের কৃত পদ হইতে ই্ার বিশি্ই লক্ষণান্বত পদগুলি সঙ্জেই 
বছিয়! বাহির কর! যয়। | 

অতএব ২৯৭ বৎসরের পূর্ব্বকার বৈষবদাস হইতেও পূর্ববর্তী ঘনশ্।ম 
নরহরি কৃত "্তক্তিরদ্বরকর” এস্থ আধুনিক নহে,_ইচার বম অন্ততঃ ২৯৭ 
বর্ষের কম বল! সঙ্গত হয় ন1। 

শ্রীযুজ গোপেন্ত্র নারায়ণ মৈত্রের শ্বগী পিতা শ্ভ্রীনরহরি আীবনী* 
গিখয়াছেন তিনি পণ্ডতত লোক এবং পণ্ডিতের চরিত্র লিখিয়াছেন। পরঙ্িতে 
পপ্ডিতে দৌ্বস্ক থাক। সম্ভব! এ সব অবাস্তর বিষয়ে কিছু ন! বলাই তাগ। 

ভ্রীঠাকুর নবো তম শ্রীমন্মহা প্রভৃর অপ্রকটের "শত বৎসর” পরের হেন এবং 
তাহার দেশে আসার ও খেতুরীর গুমিদ্ধ বিগ্রহ-স্থাপনোৎসবের সম্ধও নিতান্ত 
আধুনিক নহে) এ উৎসবে শ্রীপতি, শ্ানিধি এবং আরও বন সংখ্যক 
গ্রগৌরাঙ্গ পার্ধদ, ভ্ীনিতাই.ও অবৈত পার্ধদের উপস্থিতি হইতেই তাহা বুঝিতে 
পারা যায়) উ উৎসব ১৫০৫ শকাবের ঘটনা, ইহা! প্রমাণিত। (অঙ্কের 
হিসাব দিয় প্রবন্ধ কলেবর বৃদ্ধ ও পাঠকের ধৈর্ধয নষ্ট করা অনাবহীক |) 
তক্কিরত্ব। জর, প্রেমবিলান, কর্ণানন্দ প্রভৃতি গ্রন্থে এ সময়েরই বৈষ্ণব সমাজের» 
অবস্থ। বর্ণত, গ্রন্থ গুলি আধুনিক সুতরাং আগ্রাহ মনে করিয়া যদি কোন 
শক্তিমান মহাপুরুষ এ গ্রন্থগুলিকে চিরতরে গঙ্গার বিসর্জন দিবার বাবস্থা 
করেন, তবে কি হইবে? মধা যুগের ঠবঙঞ্চব সমাদের অবস্থাজ!ন বিষয়ে 
বৈষ্ণব সমাজ অন্ধ হইয়া বসিয়। থাকিবে মাজ। 

হমন্মহাগ্রুর অব্যবহিত পরে গৌড়ীয়-বৈষব লমাঞ্জে কি প্রকাণ্ড কাণ্ড 
ঘটিয়াছিল, অত জার জান] জাঁনর আবশহকত| অন্বীকৃত হইলে বরং & 
গুল পাঠের বাবস্থা না করাই ভাঁল। তথ।পি মহাজন-বল্প মহাত্বাদের বিরতিতত 
গ্রস্থর উপর জবণ| দোষ|য়োপ কর। উচিত নয়। 


শ্রীঅচুযতচনণ চৌধুরী তত্বনিধি। 


বাল্য-নৃতায ! 


লনোণপর গৌর নাচে আমার শচীর আঙগিনাদ। 
(তার) সোপার নুপুর কষণু খু? বাজে রাগ পার ॥ 


আকাশ হতে চাদ নেমেছে 
রূপের ছটায় হদর নাচে 


যঠই নাচে ততই আরও হরি নাম গায়, 
পাড়া পড়সী হাতে তালি দিয়ে ধেয়ে যায়। 
সোণ।র গৌর নাচে আমার শচীর আঙিনায় । 
শটীমায়ের নন তার! 
বুক ভা ধন ছুখ পার 
কোলে নিয়ে স্নেহ ভরে শত চুমে! খায়, 
ক্ষীর সর ননী দিয়ে মুখের পানে চাঁর। 
সোণ।র গৌর নাচে আমার শচীর আঙ্গিনার । 
চাচর ফেশে বেশর রাজে 
কটীতে কিন্কিনী সাজে 
দিগণ্ধর নিমাই আমার যখন নেচে যায়, 
রূধিয় ধার! যেন ক্ষরে কোমল রাজ। পায়। 
সোপার গৌর নাটে আমার শচীর আঙিনায় ॥ 
নাচে আবার তৃমে পড়ে 
মায়ের কোলে কখন চড়ে 
মে'পার অঙ্গ ধূলাক় মলন অশবেয়ে যার, 
হেমগিরিতে নিঝর কণ! যেন শে।তা পায়। 
সোণার গৌক্ নাচে আমার শচীর আঙিনার ॥ 
ভুবনভূল1 নাচেয় ঘট। 
মদন জিনি রূপের ছট! 
বালক তাবে গোয়! আমার স্কীর্ভন করার, 
যখন কাঁদে নারীয়। সব হর হরি গার । 
সোপান গৌর নাচে আমায় শচীর আঙগিজায় ॥ 


জীন-_-উষুপতি দাস । 


করযোড়ে নিবেদন। 


*বষ্ব-দগ দর্শন" প্রকাশিত হইলেন। এই গ্রন্থে সংক্ষি্ত ও ধারাবাহিক 
ভাবে টব জগতের গত সহজ বৎসরের ইতিছাস লিখিত হইয়াছে । এই 
সন্ভলন ও মুদ্রণকালে নানাস্থান হইতে এতু অধিক পরিমাণ কপ পত্র আলিরাছে 
বে, সকলগুলির স্বতন্ত্র উত্তর দেওয়! সাধ্যায়ত ন| হওয়ায় ওপাত্রকাগুলির 
জাশ্রর গ্রংণ কঃতে বাধা হইলাম। কৃপাম্ বৈষবগণ আমার অপরাধ মার্জন। 
করিবেন ইহাই প্রার্থলা। 

চারি বৎসরের পরিশ্রম ও গবেষণার ফলে গ্রহথখানি প্রকাশিত হইলেন 
খট, কিন্তু ইহাতেও আমি তৃপ্তিলাত করিতে পারিলাম ন1। গ্রন্থখান্িকে 
সর্ধ প্রকারে পরিপুর্ণ করিবার জন্য কে যেন আমাকে সর্বদাই ইঞ্জতে আদেশ 
করিতেছেন। প্রতু আমার এবিডম্বন! কেন করিলেন জানি না; সরকারী 
কারের গুরুভারে ম!থ| ভুলিবার অবসর নাই, আনৎসঙ্গে চিত্ত সর্বদাই হলিন-- 
ইছায় মধ্যদিয় কে যেন সর্বদাই কেশাকর্ষণ করিতেছেন। এই মহাসগ্কটে 
&বৈষবের পাই আমার একমাত্র ভয়স। | বৈষ্ণব মণডলেয় বিশেষতঃ জীতী- 
মহাগুভুর পর্যন, পরিকর ও সিদ্ধ ভক্ত বংশধরগণ্র শী রধগ্রান্তে আমার কাতর 
প্রার্থনা, এই সময় লকলে আমায় কৃপা করুন; আপনাদের প্পূর্র্বপুরুব'দগের 
জীবনী ব| বৈধৰ এতিহা-সংক্রাম্ত যেকোন উল্লেখ যোগ্য বিষ আপনারা সংগ্র 
করতে পায়েন, কপ! করিক়। আমর নিকট পাঠাইতে থাকুন । লকল সময় আমার 
নিকট হইতে উত্তর ব1 প্রাপ্তি শ্বীকায়ের আশ! করিবেন না। আপন আপন ধাম, 
পাঁট ব1 বাসস্থানের ঠিকানা, স্থান-নরর, নিকটবর্তী গ্েশন হইতে দিক ও হুর 
প্রতৃতি দ্বিতে ভুপিবেন ন1, কারণ এই গ্রস্থ-স্কলনের সঙ্গে দলে হ্টগৌর- 
মগডকের একখানি তুগোপ গ্রন্থ সংকলিত হইতেছে। ইহাতে প্রত্যেক 
জের মানচিন্বে প্রীগৌড়মগ্ুলের প্রত্যেক ধান, পাট, তীর্থ ও উল্লেখযোগ্য 
স্থানগুলি প্রদশিত হুইবে। পঞ্চাশ বৎসরের উর্ধতন প্রাচীন ্রীবিগ্রহদিগের 
ইতিবৃত, গুরুকুলের শ্রপাট সকল নু্ঠারুরূপে সজ্জিত হইবে এক কথায় এই 
গ্রন্থখানি ভীগৌতষ গুলোর দর্পণ স্বরূপ করিবার সংকল্প কর হইযাছে। ইহ! 
একমান। বৈষ্ণব ক্ৃপাসাপেক্ষ। 

**বৈফব-ছিগউর্শনী” গ্রন্থখানি অধিক পরিমাণে বিতরণ কারবার সংকল্প 
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করিয়া্ছিলাম। কিন্তু কি জানি ফেন গ্রতুয় সেরূপ ইচ্ছা হইল ন1। ভ্বামার 
মষ্ঠামূর্ধত1 ও একটা ছুর্ঘটন! বশতঃ গ্রন্থখানির মুদ্রণে এত অধিক ব্যয় হই! 
এগিয়াছে যে, সামান্ত তিক্ষা ধার্ধ্য করিয়া! ভিক্ষ! লন্ধ অর্থের অপেক্ষা! করিতে 
ছইল। কৃপাঁষয় বৈষ্ণবগণ যেরুপেই হউক গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিয়! একবার 
আত্বাদন করিয়। দেখুম আপনাদের বা আপনাদের পূর্বপুরুষদিগের ইতিবৃত্ত 
ইহাতে কি পরিমাণে প্রকাশিত হইয়াছে এবং কি পরিমাণে প্রকাশিত হয়- 
নাই। যাহ! ন! হইয়াছে তাহ! ছ্িতীয়প্সংস্করণের জন্য পাঠাইয়া দেন। আবষ্তক 
ইইলে আমার ভ্রম সংশোধন করুন, আমাকে আমার কার্যে সাছম ও উৎসাহ 
দেন--এই আমার প্রর্থন।। 

আমার গ্র্থের কথা আম জ্সারকি বলিব, আপনারাই বিচার করিবেন । 
বৈষব-সমাজে সুপরিচিত শুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সাছিত্যিক ও এতিহাসিক ভ্রীল- 
আমুল্যধন কাঁয়ভট সাহিত্য রত্ব, বিদ্তানিধি মহাশয় “বৈষ্ণব দিগ দর্শন” সম্বন্ধে 
পিখিয়াছেন--পইছার সংগ্রচ, সঙ্থলন, বিশ্যেতঃ কাল-_-নিরূপন ব্যাপারটি 
ঘেকিনুন্বর প্রণাশীতে ও বিশুদ্ধ ভাবে সম্পাদিত হইগ্লাছে, তাহ! ধিনিই 
ধীর ভাবে আলোচন! করিবেন, তিনিই গ্রস্থকারকে প্রশংস! ন। করিয়। থাকিতে 
পারিবেন ন|। গ্রস্থখানি বর্তমান যুগের অঠাব আনুপারেই লিখিত * ** এতদিন 
পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের, বিশেষতঃ সাহি(ত্যিকগণের একটী বিশেষ অভাব 
পুরপ হইল। গ্রু!চীন ভক্তগণেয় আবির্ভাব, তিরোভাব ও বৈষ্ঞবের স্মণীরয় 
প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলির কাল নির্ণয় জন্ত আর তাহাদের হতাশ হইতে হইবে না। 
একমাত্র £ই “দিগদর্শনীই” সে পথ দেখাইগ়। দিবে । * * * এরস্থক'র মহাশয় 
গভীর গবেষণা দ্বারা বৈষ্ব-এতিহ্ের যে সমুদয় কাল নির্ণক করিয়াছেন,ঘআমাদের 
মনে হর, তাহাই চুড়ান্ত সিষ্ধাস্ত এবং ইহম্পষ্ট ভাবে বুঝ| যাইতেছে যে, অতঃপর 
*বৈঞব-দিগ শনীপ্র মতই সর্বত্র বৈধ প্রমাণ (90৮00115 ) বূপে গৃহীত 
হইুব। ক * যে ভ্রমগুলি এতাবৎকাঁল চালয়! আসিতেছে, জথচ কাহারও 
লক্ষ) হয় নাই, গ্রন্থকার মহাশয়ের সতর্ক ও সুতীক্ষু দৃটিতে সেগুণি কোন মতেই 
উপেক্ষিত হইতে পারে নাই। * * * শেষ কথা গ্রন্থথানি যে কেবল ভক্তগণেরই : 
আদরমীয় হইল তাহা! নহে; ইতিহাস পাঠে বাহার) আন? বোধ করেন, 
তাঁহাদের নিফটও গ্রন্থখানি গৃহ্পন্জিকার সায় ক্ষত ছইবে।” শ্রীধাম নবন্ধীপ 
বাদী “হী বিধুঃপ্রিযাগৌরাগের “কবোগ্য সম্পাদক শ্রীলহরিদাল গোস্বামী 
প্রতু মহাশয় এই গ্রন্থের তূমিক লিখিয়াছেন, তিনি বলেন-__“গ্রকৃত বৈষ্ণব 
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ইতিছালের অভাবে, আধুনিক বৈষব-চরিত ও ভক্তজীবনীগুায় "যধো যে 
সকল ধতিছাসিক ভ্রম-প্রমাদ দোষ, ঘটিয়াছে, তাহ এই গ্রন্থ প্রকাশে সংঘলীহিত 
হইবে, এনধূপ আশা কয়! বায়” । 
গ্রন্থের ভিক্ষ। একটাক ঢাি আন হাত ধার্যা করা হইয়াছে; আহা 
নিট নিয় ঠিকানার পাওয়া যার়। আনন্মের সংবাদ বে, ইতি হধ্যেই গ্রন্থের 
দ্বিতীয় সংস্করণের সন্বলন আরম হইয়াছে। 
ব্িশ্পেঅ প্রার্থজন৭1--সকল ভীপত্রিকাগু।'লত্তে পৃথকভাবে এই রিবন 
পাঠাইবার আমার অবগর নাই। সকলে বদি কপ! করিরা *্তক্ি» হইতে 
এই নিবেদন আপন আপন শ্ীপত্রিকার উদ্ধৃত করির! প্রকাশিত করের, ভবে 
বৈধধ সমাজের বিশেষ উপকার সাথি5 হইডে পারে এইক্প আখ কা ধানস। 
আমার মনে হয় ইহাই প্রক্কৃত বৈষ্ণব-সেবা। * 
প্রবৈষব কৃপ।-প্রার্থী__ 
জীমুয়ারিলাল অধিকান়ী। 
১২ এফ, সুসলমানপাড়। লেন, কলিফা 
* বৈঝঃব-দিগর্শদী একখানি আমরাও সমালোচনার জট পাইয়াছি, প্রস্থ 
থানির প্রত্যেকটি লাইনই জ্তি মুল্যবন। একপ গ্রন্থ আগ পরাস্ত আমাহিগেক 
চোখে পদ্ধে নাই। এরূপ গ্রন্থের সমালোচন। ২১ পৃষ্ঠার হয় না; অতি স্বন্য় 
হইয়াছে, সকলেয়ই এক এক গড সংগ্রহ কর। উচিত। এ গ্রস্থ সম্বন্ধে জামাদিগের 
ব'ছ! বক্তব্য তাহ! তক্তির প্রধান সমালোচক ভ্রীধুক্ক অমুম্যধন রার তষ্ট মহাশয় 
বলিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত মুরারি বাবুও তাহা উপরের গ্রংন্ধ মধ্যে লিখিয়ান্েন, 
এতদতিরিক্ত আমাদের বলিধার (কিছু নাই। আময়া তক্কির পাঠকগপছ্ষে 
অবিলথ একথণ্ড সংগ্রহ করিতে অনুংরাঁধ করি। (*£ সং) 


প্রাপ্ত পত্র-সন্বন্ধে বক্তব্য 


বিগত ২র| জুন ১৯২৫ একখানি নামধাম তিহীন প্র ভক্তি আফিদে জার্সি. 
রাছে,পহলেখক তক্তি-সম্পাদক যহাশদকে উপদেশ দিয়া জনেক খা! বজিযাছন। 
চ 


২৪২ ভক্কি [২৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্য 








প্রলেখক ধিনিই হটন তাহার উপদেশ আমাদের শিরোধার্ধ্য। তবে লেখক 
মহাশয় কয়েকটি এম্ব করিয়াছেন কর্তব্য বোধে তাহার উত্তর দেওয়া নিতান্ত 
অনঙ্গত নয় মনে করিয়] সংক্ষেপে দু'একটা কথ! বলিব । সাহণী পঞ্জলেখক যদি 
নিজ নামধাম লিখিয়। দিতেন তাহ। হইলে এ সংল অ:প্রয় কথা ভাক্তির বলেবরে 
মুত্রিত করিয়া ভক্তির অঙ্গ কলুষিত করিত!ম ন|। তাহাকে পৃথকভাবে পন্ধ 
লিখিয়াই জানাইঙাষ। যা! হউ ক-_ প্রথমেই তিনি লিৎ্য়াছেন-_পপ্রেম গ্রবন্ধের 
লেখক গমুক্ত শিশির কুমার বন্ধীর সঠিত আমার পরিচয় বা আত্মীঙত! নাই ।” 
লেখকের এ উক্তির সত্যাসত্য নির্ধারণে আমরা জক্ষম, যেহেতু তিনি ষেকে 
তাঁহার কোন পরিচয়ই পত্রে দেন নাই সুতরাং পরিচ্ আছে কিনা ঝাতিনি 
শিশির বাবুর সহিত কোনরূপ আত্মীমতাশত্রে মাবদ কি না! তাহা আধর 
কি করিয়া! জানিব? 

ছিতীর কথ! গেম প্রবন্ধ সম্থদ্ধে থে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ হইছ্থাছে 
তাঁঞাতে নাকি প্রবন্ধ লেখক শিশির বাবুয় মানের লাখব হুইয়াছে। এ সম্বন্ধে 
আমাদের কথ1--ঘিনি গ্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার সহিত যখন পত্র লেখকের 
- ক্ষোন্প পরিচয় বা! আত্মীয় ত। নাই তখন তীহায় সহিত সম্পাদক মহাশয়ের 
কি সাবের কথা বার্তা হইঞা কি উদ্দেশে প্রবন্ধ প্রারত্তে €রূপ মন্তব্য দেওয়া 
হইয়াছে এবং ওদ্প প্রবন্ধের এভাবে মন্তব্য দেওয়া! সঙ্গত কি না লে বিষয় 
বিজ মস্তি হইতে একটা দিষ্ধাস্ত করিয়া ন| লইয়া প্রথমে সম্পাদক মহাশঃকে 
জিজ্ঞ।ল। কর। উচিত ছিল। পত্র লেখক নির্ভয়ে নিজ নম ধাম প্রকাশ করিয়! 
সক্তিম্প।দূফের নিকট এ [বধয় জানিতে চাছিলে সম্পাদক মহাশঘ খুব আননের 
সহিতই তাঁহাকে জান।ইতেন, তিনি যে কেন ওরুপ ভয়ে ভয়ে নাম ধাম গোপন 
করিস! পত্র দিলেন ত1৮1 ক্দানর1 বুঝিতে পারিল।ম ন!। 

তৃতীয় কথ1--পত্রলেখক জানিতে চাহিয়াছেন সম্পাদক মহাশরের কোনরূপ 
পড়াগ্ুন। আছে কি ন!। এর উত্তর আমর! কি দং। তবে সম্পাদক মহাশসকে 
জিজ্ঞাম করিয়াছিল/ম তিনি বলিলেন যে,--*প1$শালায় পাঠ শেষ করিবার 
ক্ষমূতাঁ9 ভাগ্যক্রমে আমার হয় নাই, কোম রকমে এই ভাবে ছেড়া পুথি 
হাটিয়। আজ ২৩ বংসয়ের় ভক্তি কাগবখানির ১৪1১৫ বৎসয় যাবৎ সম্পাদকের 
কার্ষ/ করিয়া আলিতেছি। পহ্লেখক যদ দঃ! করঘ়া আর কিছুদিন পূর্ে 
এইভাবে কিছু প্রপ্গ করিতেন বা উপদেশ দিতেন ভাহ। হইলে [ক'ঞং পড়া" 
না চেষ্ট। কষ যাইত ।০ 


আধ, ১৩৩২ ] ভক্তি ২৪৩" 


মা এ 








চতুর্থ কথা-_শ্রীধুক্ত অমূল্যধন রায় ত্র লিখিত গ্ীনববীপচন্্র দাস প্রসঙ্গ যাহ। 
ছাপা হইতেছে তাহা নাকি বীরভূষি পত্রিকাগ্ন কৰে বাহির হুইয়ছিল এবং নিত্যা- 
নন্দ দাস মহাশয় নাঁকি তাহার গেখক। এ নধ্বন্ধে পত্রলেখক সম্পাদক মহাশযর়কে 
ন! লিখিত! অমূল্য বাঁখু.ক লিখিলেই ঠিক হইত। অসুধ্য বাবুর ঠিকান! 
তক্তিতেই ছিল। য1ছা হউক ধখন তিনি লিখিয়াছেন তখন কর্তব্য হিলাবে 
পত্র লেখ।কে জানান য/ইতেছে যে, নবদ্বীপচন্ত্র দাস প্রবন্ধ লেখক অমুল্যবাবু 
এ প্রবন্ধের প্রথমে স্বীকার করিয়াই লইয়াছেন যে, তিল ভি লেখকের লিখিত 
বিষয় এই জীবনীর হিতীগ থণ্ে উত্ততহুইবে। তারপর পঞ্জলেখক লিখিদাছেন 
বীরভূমিতে প্রকাশ হইয়াছে তাহার ভ্ঞাতকারণ জানান বাইতেছে যে, শুধু 
বীয়ভূমি, নয় প্রীরাধারমণ চরণ দাস বাবাজী মহাশয়ের জীবনী বাহ! "চরিত হধ। 
নাম দিয়া বাছির হইপাছে সেই পুস্তকেও উহ! বাহির ভইরাছ, একখ। 
প্রবন্ধ লেখক অমূল্য বাবু অস্বীকার করেন নাই বা গ্রস্থকারের বিন! অন্জঘতিতে 
ছাপান নাই। সুতরাং পত্রলেখক মছ!শয়ের কোন্‌ চিন্তার কারণ নাই-_-অমূল) 
বাবু জাল লেখক নহে। 
আশ। কর পজলেধক মহাশ্ন এই কয়টা উত্তয় পাঠেই নিজ ভ্রম বুবিতে 
পারুয়। নিজ নামধান মহিত পত্র লিখিয়। যদ কিছু আনিবার থাকে জানিবেন। 
ওন্দপ নামধাম বিহীন পত্র লিখিয়া বালক-দ্বভাবের অভিনয় করিবেন ন1। 
শ্শীতলচন্ত্র তট্টাচার্ধয 
- ভক্তি কা্য)।ধাক্ষ। 


ভক্তি 


'ভদ্তি' সম্পাদক পুজ্াপাদ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় তাহার সম্পাদিত 
শ্রীপত্রিকায় মাদৃশ দীন হীন ব্যক্তিকে কোন প্রবন্ধ পাঠাইবার নিমিত্ত অস্থর়োধ 
করিয়াছেল। তাহার শ্রপত্রিকার নাম প্তক্তি"। এমন হৃৎ-কর্ণ-রলায়ন 
সুমধুর নাম আর ভাষায় মিলে না। শ্রীঘৈতুকুল.গৌয়ব শান্তিপুরবালী 
ধার্শিকা গ্রগণ্য শ্ব্গীয় মহাত্মা! বিজয়কঞ্চ গোঁখীমী প্রতূপাদ তত্প্রনীত একখ নি ক্ষত 
পুস্তকে লিখিয়াছেন যে,তিনি যখন ত্রাঙ্মসমাজের আ[শ্রত ছিপেন তৎকালে ধার 
নবহীপবাসী দ্বর্গীয় মাত সিদ্ধ চ৬ভদাস .বাঝানী মধাঁশয়কে দর্শন কারে? 





২৪৪ গুঙ্কি [ ২৩শ বর্ষ ১৬শ নংখঃর 





গিাহিলেদ। কতক্ষণ বাকরালাপের পন ভিনি বাধাজীমহাশয়কে ভক্তি 
সন্ধে কিছু রণিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। বাবাজী মহাশয় প্তক্তি” এই 
শন শ্রবণ যাত্র এবপ সাত্বিক ভাবাপয় হই! পড়িলেন যে, তৎক্ষণাৎ তাহার 
শিখা উচ্চ ুইয়। উঠিল এবং তাছার নন বুগল হইতে অভঅধারে প্রেমাশ্র 
বিঙধিত হইন্ে লাখিল। গোস্বামী-দহাখয় সেই দৃশ্ত দেখিয়াই কৃভার্থ হই 
গেবেম ? 'তক্তি' সম্বন্ধে আর তাহার বড় কিছু শুনিবার আকন! রহিল ন11 
বন্তঞ 'তক্ি'হ আর দেবছলভ ্গীয় সুকুমার ভারকে বাকো গ্রকাশ করিতে 
যাই! মকঞকেই (বিফল মনো রখ হইতে হয়| এই জন্যই ভক্তি তত্ব সুপত্তিত 
ফোন রধিক মহাঞ্চৰ বলিয়াছেন 
কষ্ণতক্তি রসভ।বিতা মতিঃ 
ক্রীয়তাং যদি কুতোহপি লত্যতে 
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকঙ্গং 
জঙ্মকোটি হুকতৈ নর লভ্যতে ॥ 
গগবগ্তুকি রসে অন্গভাবিত বুদ্ধি যদি কুত্রাপি মিলে, তবে প্রাণপণ চেষ্টায় 
সাকু। জয় কর। সেছু্মত রস নহে মিলিঝ।র নহে । একমান্ড প্রবল পোই 
ভাথার মৃধ্য । কেটি জন্মের প্ুণা ফলেও তাহ! লাভ করা বায় না। 
বস্তঠ; তক্ষিধন লাত করি] [বনি কৃতার্থ হইয়াছেন, এ নশ্বর জগতে 
ভাহারই জন্ম ও জীবন সার্থক । 
রন্ত]ন্ত ভক্তি ভগবত্যবিঞ্চস]। 
সর্বৈগড পৈ স্তর সম।সতে, হুরাঃ। 
হয়াবভক্ন্য কুতো মহ্দ্গুণে! 
মনোরথে নাদতি ধাবতে| বছঃ ॥ 
যে মহাখ্বার চিত্তক্ষেঅে অকিঞ্চন! ছাঁরিভক্তির উদয় হয়; সমস্ত দেবা 
নিথিধ খুণরাশি লহ তাহাতে বাস বরেন। অতক্ত ব্যডির .মহদগুণের 
সম্ভাবন। কোথা? আভক্তেয় চিত্ত সর্কদ। বংধিধয়ে ধ।ধিভ হয়। তঞ শান্ত্ে 
আরও দেখিতে পাই,_- 
কুলং পধজং জননী কতাথ! 
বনুদ্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্ত]। 
নৃত্যন্তি হ্বর্গে পিতযোহপি তেব 
যেষাং কুলে বৈধঃব নাম ধেয়ম্‌। 





ধা, ১৩৩২ ] দিল দা 








যে কুলে ভগবস্তক্ত জন্মগ্রহণ করেন সে কুল পবিজ, তাহার জননী 
কৃতার্থা, তাহার আবির্ভাবে বন্ুদ্ধর! ও তাহার বস্তি ধস্ক| এবং স্বর্গে ভাহার 
পিতৃগণ আনন্দে নৃত্য করেন। নারদ ভক্তন্া ত্র দেখি-_ 
মোদস্তি পিতরে!| নৃত্যান্তি দেঘতাঃ 
সনাথ| চেয়ং ভূর্ভবতি। 
ভক্তের আবিঙাবে তাহার পিতৃগণ ঘআননা করেন, ক্বেভাগণ নৃত্য করিতে 
থাকেন, ধরিত্রীদেধী মনে করেন,_-"খামি এতকাল কআনাথ! ছিলাম, আজ 
ভক্ত সস্তানকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আদি লনাথ। হইলাম”। 
এই অমৃ ভনাম-ধেয় ভক্তিরসের উদ্দেস্ত, আধার ও আপ্রয় স্ব়ং উ্ভগবান।, 
তাঁই উপনিষদ্‌ বলিক়াছেন__ 
রসোটবসঃ। রসঠহাবায়ং লন্ধাননদী ভবতি ॥ 
সেই রসম্ববূপ ভগবানই এই দিবারসের প্রতরবন। সেই আননঘন 
প্রেমশ্বরুপের অ।নন্দকণ| লাভ করিয়াই জীবনিবচ আননররসে নিমগ্ন হয়| কিন্ত, 
ভুক্তি মুক্তি ম্পৃ€! যাবৎ পিশাচী হদিবর্ডতে। 
তাবৎ ভক্তি সুখম্যান্র কথমভু'গয্জ!! ভবে ॥ 
যতক!ল জীবের ভোগবাঁসন1 ও যুক্তি বাসনানূপ পিশাচী হৃদয়ে বর্তমান 
থকে, ততক1ল কিরূপে হৃদয়ে তক্তি-রসের অভ দয় হইবে? 
বস্ততঃ কৃষকুপ। ব্যতীত জীবের উদ্ধাক্ষের আর কোন উপায়ই নাই। 
এ সম্বন্ধে মত্প্রণীত “কৃষ্চকথা* ২য় ভাগ হইতে প্কালীগ-দষন-লীল1”র অংশ 
বিশেষ উদ্ধত করিবার অনুমতি লইতেছি £-_ 
সংসার-বিষষ বিষ করিবারে ক্ষয়। 
কষ পদাদু্জ মাত্র লীবের আশ ॥ 
ভীম ভবার্ণর এই হুটবারে পার। 
জীবের ভরস। মাত্র গুরু কর্ণধার ॥ 
অহং বুদ্ধ মহাবিষ কর্তহাভিমান। 
না ত)লিলে নাহি মিলে কৃ ভগবান॥ 
ইত্যাদি বিদিধ তত্ব বুষারার হেতু । 
কাল নিগ্রহ করে কষ ধর্ম সেতু ॥ 
শস্তিছলে কৃপাময় করুণ! বিহরে। 
স্লষের শানন মাত মঙ্গলের ভরে ॥ 


২৪৬ ভক্তি ,[ ২৩শ বর্ষ ১১শ গংখা। 











তেবে দ্বেখ ভাই সব করি প্রবিধান! 
কালীয়-ভূঙ্ঙ্গ মোর! নর আভমান । 
অহংকার বিষে সদ! আছি জর্জরত। 
বিস্তরি সুত্র ফণ! গর্জন সহিত & 
নাশিবারে বহি মোক। যারে ভাবি অরি। 
স্বার্থ ক্ষ! হেতু সদ! সর্প-লীলা করি ॥ 
এই বিষধর সর্পে কে উদ্ধারে বল। 
কৃষ্ণ কৃপ। মাত্র কল, ভ্ীপদ সম্বল | 
কৃষ্ণ যদি করি কৃপা দেয় শিরে পদ। 
তবেই ভরস। ভাই জন্তথা বিপদ 
০ দ রি মী 
দীন হয়ে প্রেম পথ করহু আশুস়্। 
অহঙ্কার মুক্ত ক্রমে হইবে হাদয়॥ 
স্বার্থের থাকিতে গন্ধ সিদ্ধি নাহি হ'বে। 
অহংবিষ অহনিশি দ্ধ করে সবে। 
জীবের ছুর্গতি হেঝি' বিপদ বারগ। 
পদাশ্রপ্ন দিয়ে কতু ফরেন তারণ ॥ 
তখন জীবের হয় চৈতন্য উদয়। 
রুষ্জ ক্কপা হেতু তার ঘুচে লঙ্জ! ভয় ॥ 
কষ্ণসেবা বুঝে তবে জীবনের সার । 
সর্ধ্ঘভূতে হেরি' কৃষ্ধে হয় সে উদ্ধার ॥ 
ক্কঞ্চসেব। জীব সেব। তুল্য বুঝি মনে। 
আপন] ভুলিয়! তবে সেবে জীবগণে। 
হ্বর্থের কালিম! তার নাহি থাকে চিতে। 
এ ভব বারিধি তঞকে হাসিতে হাসিতে ॥ 
তবেই বুঝ। গেল কৃষ্খ-কুপ মাত্রই জীবগণের উদ্ধ।য়ের হেতু । এই কৃপ। 
জাতের জন্ত ধর্ম্চার্ঘগণ বিবিধ প্রণালীও নির্দেশ করিয়াছেন। এইরূপে 
ভক্তিশান্ত্রে দেখা বাল্প যে, “ভক্তি” বৈধী ও দাগালগগ। ভেদে ছ্িবিধ। উধধি 
ভক্তি সাধন করিতে হইফে অসংখ্য বিধি নিষেধ মানিক চলিতে হুয়। কিন্ত 
যাগান্থগ। ভক্তির সাধনে এক মা বিশুদ্ধ প্রেমের প্রয়োগন। ব্রজঙুন্দরীগণ এই 


অ'ষ 0, ১১৩২] ভক্তি ২৪৭ 


বিশুদ্ধ প্রেমের আদর্শ স্থানীয়) বজগোপীগণের পন্নয়েণু ব্যতীত রাঁগানুগ! ভক্তি 
লাভের উপারাস্তর নাই। তাই বুঝি কলিধুগ-পাবন অবতার পরী হীমন্মহা প্রভূও 
জীব শিক্ষার অন্ত মধ্যে মধ্যে *গে'পী* *গোগী, জপ করিতেন । বস্ততঃই-_ 
*গোপীদের প্রেম ভক্তি, বুঝিতে কাহার শক্ত, 
গৌঁপী প্রেম অমুল্য রতন ।* 
এ সম্বন্ধে মতপ্রণীত প্রত থ!” ১ম ভাগের “রাদলীল।” প্রবন্ধ হইতে কির- 
দংশ উদ্ধত করবার লোভ নংবরপ করিতে পারিলাম ন|-_ 
*নুযোধ লাধক যত, হ,য়ে গেগী পদানত, 
করিবেন কৃষ্ণ-উপাসন|। 
গোপী-পথঅনুসরি, সব-ন্থখ পরিহরি 
কৃষ্ণে মাত্র করিবে বাসন! ॥ 
কিব। নর কিব! নারী, এ ভজনে অধিকারী 
অকপটে প্রেম মাত্র সার। 
বিষম বিষ়াললে, পুড়ে শাস্তি পেতে হ'লে, 
ছেন পথ আছে কোথ। আর। 
ইন্ছি্ ব'সনা হত, কতু নাহি হয় হত, 
না! ধরিলে গোপীয় সাধন|। 
গোপীভ!বে কে যেবা, অহেতুক প্রেষে €সবা 
কয়ে, তার পুরয়ে কামন। | 
সংসার বিষম-বিষ, দহে সবে অহনিশ, 
গোপী প্রেম তাহে শাস্তিজল। 
যে চাছে ভুড়াতে জালা, ভদ্ভুক সে জন কাল।, 
ধরি, গ্রোপী-চরণ কমল ॥ 
সত্য কহি ভক্তগণ, জ'মুক জগত-জন 
গোগী-প্রেম সাধনার সার | 
শ্ীকঞ্চে করিতে বশ, এক মাত্র প্রেম রস, 
বিন! তবে নাহি কিছু আর ॥ 
১৪ ৪ 
আর এক কছি তত্ব, এ তত্ব বড়ই সত্য 
গোগীদের প্রিক্ন বয়াঙগন1। 














২৪৮ ভক্তি [ ২৩শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা 














“যার নাম জীরাধিক', তিনি কৃষ্জ প্রণাধিক, 

প্রেমতত্বে তিনি অতৃলনা ॥ 

বিন! কৃষ্ণ আরাধন!, মানে না অন্ত সাধন! 
মহু।ভাবময়ী সেই রাধা । 

যে জন রাধারে চায়, সেই সত্য কষে পায়, 
রাধা ঠেসে সদ। কৃ বাধা ॥ 

রাধ। 'রাধ।” সদা জপ, বৃথ। পুজ। বৃধ! তপ, 
রাধানামে হবে প্রেমোদয়। 

রাধার পনের ধর, শুধিবারে সাধ্য কার, 


ভীতাধিক1 কৃষেেের হাদয় |» - 
তাই খলি,--*জ্ঞানমার্গে কর্ধমার্গে কৃষ্ধে ধরি চিতে। 
প্রেমের শীভঙ্গ শাস্তি স। পাতে ভুপ্তিভে ॥ 
মাতৃভাবে যশোঁমতী পন্থী ভাষে রাঁধ!। 
প্রকটিল যেই প্রেম কৃষ্ণ তাহে বধ! ॥ 
বাধিতে ভ্রীরুঞ্চধনে যন্দ হে বান । 
গোপী-পাদ পঞ্মু পুজি, কর উপাসন! ॥* কৃঙ্জকথা ২য় ভাগ। 
বস্ততঃ ভক্তি বা প্রেম কি বন্ত ভাঁধ] ধারণ করিতে হইলে এবং 
জীষ্ীয়াধা কের তত্ব বঝিতে হইলে প্রতিনিয়ত গ্রেমাবতাঁর ভীগৌরাজদেবের 
জীবন ও চরুঞ্র আলোচন। করিতে ছইবে। শ্রীহীমশ্মহা প্রভু চরিত্র ও 
আদর্শ হইতে যে জীবন্ত শিক্ষালাভ হয়, শত শত গ্র্থ পাঠেও হাছ' হইবার 
নহে। সত্য সত্যই-_ 
“্জাধান্তাম এক অঙ্গে দেখিবারে চাও। 
গৌর চরণে তবে ভক্তিতে লু্টাও ॥ 
গৌঝ্বাঙ্গে হেবিলে হয় যুখল দর্শন । 
গোরা পণ দেবে হয় শ্ীকৃফ ক্ষরণ ॥* কৃষ্ণকথা ২য় তাগ। 


জীবিশ্রেশ্বর 'ধাস। 


ভক্তি 


“ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তি; প্রেম-স্বরূপিঈী। 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তিরক্তস্য জীবনম্‌ ॥ 








পা পনি 


[ ২৩শ বর্ষ, শ্রাবণ ১৩৩২, ১২শ সংখ্যা ] 


০১১২০ 





প্রার্থন! 


অভন্ন পদে নিলাম স্মরণ ওহে অনাথশরণ! 
অপরাধী বলে দীনে ₹ওনা হে বিন্মযণ | 
হে সর্মহূঃখহারি গ্রাহরি! আমি তয়ঙ্করী সংসার ভাবনাঘার! কসতিশক 
পৃৎক্ষিপ্ত হইতেছি, কিছুতেই চিত্ত স্থির করিতে পরিতেছি না। তোমার সাধনা 
করিব বলিয়া বাহিরে নানাবিধ সাঁজ-সজ্জ|! করিয়া, পবিত্র গৃে, পবিভ্র বসনে 
ভূষিত হইয়া, পবিক্র দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া, আত্মীয় শ্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া 
একাঁকী বদিলাম, ঝাহয়ের শব বা কোনরূপ বাজে কথ যাহাতে শ্রবণ- 
গেচর ন1 হয় সেরূপ বন্দোবস্তেরও ক্রটী হইল না) কিন্ত আসার ভাগ্য-দোষে 
সাধন-ভজ!নর বিগ্রকাজিণী মহাশক্র-শ্বরূপিণী বিষন্ন ভাবন! আলক্ষিত ভাবে কোথ! 
হইতে আলিম যে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়। নানাবিধ তিস্তায় মনকে চঞ্চল করিয়া 
আনার সকণ উদ্যোগ, সকল যত, সকল পবিত্রতা নষ্ট করিয়া! দের তাহ! 
স্থির করিতে পারি না। আনেক রকম চিস্ত/ করিয়া, অনেক চেষ্টা! করিয়া 
এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, এই অন্বঃশক্র দমন আমা ছার! কোন 
মতেই হুইবে না, যদি তুমি দয়া করিয়া ইহার কোন এতিবিধাৰ ন! কর, 
তাহ| হইলে বুঝিলাম আমার অ্োগতি সুনিশ্চিত । 
যুগে যুগে ধর্ম রক্ষা, ছষ্ট দমন ও শরণাগত পালন কাধ্য তোমাঘারাই 
হই! আলিতেছে। শাঞ্তাদি পাঠে জানিতে পাই যখনই বেখানে দানবাদির 


২৫৬ ভি [২৩৭ বর্ষ, ১২শ সংখা! 











অত্যাচারে খ'বদের জপ-তপের বিগ্ন ঘটিয়াছে তখনই সেইখানে তুমি অনুর 
গণকে দমন করিয়াছ। আমি আজ দেই ভরদসাতেই তোমাক স্মরণ লইলাষ 
তুমি দয়! করিয়। আমার ব্যথ। বুঝিয়া হঃখ দুর করিয়া দাও। 

বলিতে কি গ্রভু;ঃ তোমার বড় সাধেয় শীলা-নিকেতন এই মানব-হদয় 
ংসার তাবনারূপ পিশাচী অধিকার করিয়া, অসংভাঁব, অজ্ঞান ও মোহ 
গ্রভৃতি ছুর্দন্ত পুরুষগণের সছিত বিষয় মন্দিরা পানে মত্ত হইয়া আমাকে ৪ 
আত্মন্মাৎ করিতে বনিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনোমত অনৎ ভাবন। 
ভাবাইয়া ভাবাইয়। আমকে একেবারে অকর্মধ্য করিয়া ফেলিয়াছে, এখন 
মধ্যে মধ্যে সাধুগুকূর অপরিসীম দয়াবলে কোন সৎ বাসন! প্রাণে জাগিলেও 
তাহ! পূর্ণ হইবার উপায় নাই) ইহাদের দমন করিবার কোন ক্ষমতাই 
আমার নাই। 'হেদানবারি! তোমার উপরই এখন আমার সম্পূর্ণ নির্ভর। 
হয ভূমি তোমার কপারূপ অন্তত্থারা ইছ!দিগকে দমন কর নাহয় আমাকে 
বিষেক-বৈরাগ্য প্রভৃতি অমোঘ অন্ত্র-শগ্রে সজ্জত করিয়। উহাদিগকে দমন 
করিব মত শক্তি দা9ও। তোমার কৃপা-কটাক্ষে্ শক্তি পাইলে আমি 
আনায়াসে বিক্ষেপ সকল দূর করিয়া নিরাপদ নিত্যনন্দমন্ন তোমার ভ্গন 
করিক! ভাবধনে ধনী হইতে পারিব। শত্রু সকল দমন হইলে সত্য সত্যই 
আমার হদয় আবার তোমার লীলা-নিকেতন হুইবে। তখন নিত্য নূতন ভাবের* 
লীল-খেল। অনুভব করিদা। ধন্ত হইব। দয়াময়! দয়। কর, হদয়ের লাহ্ুরিক 
ভাব সকল দূর করিয়া! তোমার ভাবে মাতা ইয়। রাখ । আমি একেবারে মন: প্রাণ 
তোমার শ্রীচর়ণে সমর্পণ করিয়। ধন্ত হই। 


দীন__ 


ব্রজ কামনা 


ওহে বংশীধারি গোলক বিহন্নী 
ধর ধর প্রতু ধর ছে। 

কেশব মুরানী হেরাস বিহানী 
লহ তুলে নাথ লহ ছে। 


শ্রাবণ, ১৩৩২০. পবুর্ণভ্রিম ও ভ্রীগৌরাঙগ ২৫১ 











শেরে হ'ল বেল। ৰ মির্টে গেছে খেল! 
চয়ুগ ছাড়া! ক'রে! না ছে। 
জীবনের শেষে কাঙ্গালের বেশে 
কাঙাল আজি কাদিছে ছে॥ 
তুলে নাও হরি তুমি হে মুরারী 
অনাথ জনের সখ! হে। 
নিয়ে এসে। বাশী ডাকে। কাছে আসি 


এ জীবন ধন্য কর হে॥ 
শ্রীজিতেন্্র প্রসাদ বনু 


বর্ণ শ্রম ও শ্রীগৌরাঙগ 
( প্রভূপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোসম্বামী ) 


আজ কাল অনেকের ধারণা, ছত্রিশ জাতিকে একাকায় করিতে না পারিলে 
দেশ উদ্ধার হইবে না। ইহার সমর্থনের জন্ত তাহারা বলিয়া থাকেন,-_ 
জরীকষ্টৈতন্ত-মহা প্রহু বর্ণাশ্রম ধর্দ মানিতেন না। এ ধারণা বারপরমাই 
ভ্রান্ত ধারণ।। তাহার লোক পালনী লীল। আলোচন! করিলে বরং দেখিতে 
পাঁওয়| যায় যে, তিনি কি গাহ্‌ছ্য ক সঙ্গ্যাস উভয় আশ্রমেই অন্ুুগনচাবে 
বর্ণাশ্রম ধর্মের মর্যযদ। রক্ষ। করিয়াছেন। 
জ্ীমছা প্রভু প্রতিদিন নিয়মিত ভাঁবে সন্ধ-বন্দনাদি নিত্য কর্দের অনুষ্ঠান 
করিতেন। প্রমাণ যথ।-- 
*উ্/কখলে সন্ধ।| করি ধিদ্‌শের নাথ ॥ 
পড়িতে চেন সর্ব শিষ্যগণ সাথ ।* 
[ শ্ীচৈতন্তত(গবত, আদি, ৭ম অধ্যায়] 


"উঠে প্রভূ যথে(চিত নিত্য কর্ম করি। * 
ভোজনে বসিল! গিয়া গৌয়াঙগ ভীহরি ॥* 


০ রী রী 


২৫২ ভক্তি, [ ২৩শ ব্য ১২৬ সংখ্য। 











প্ধর্ম সনাতন প্রত স্থাপে সর্ব ধন্ধ। 
লোক রক্ষ! লাগি গ্রভু না লজ্ঘেন ধর্ম 1, 
[ শ্চৈতন্তভাগবত +*ম জধ্যায় ] 
সন্ন্যাস গ্রহণের পর ৬পুরীধামে প্রেম-বিলান অবস্থাতেও তিনি বথোচিত 
সন্ধা অসুষ্ঠান করিভেদ ) ভ্রীচেভন্য চক্দিভামৃভ প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার প্রচুর 
গ্রমাণ বিদ্তমান আছে। নিম ছইটি মাত্র উদ্ধত করিলাম। যথা 
প্মধ্যাঙ্ধ করিয়া! কৈগ ভিক্ষানির্বাহন। 
কষ্ধরামূত মদ। আস্তরে স্মরণ 
রক রা 
সন্ধ্যাকৃত্য করি পুনঃ নিজগণ সঙ্গে ॥ 
নিভৃতে বদিল। নান! কৃষ্ণকথ! রঙ্গে” 
[ শ্রীচৈতন্তচরিতামূত, অন্ত) ১৬শ ] 
বথাবিধ ভবিষু পুর্গাদি ন! করিয়! তিনি কোনদিনই যে ভোদ্ন করিতেন 
ন| তাহারও প্রমাণ পাই। যখ_ 
প্বথ/বিধি করি গ্রতু গ্রীবিষু-পূর্ণন। 
তুললীরে জল দিয়! করেন ভোজন ॥” 
পুশ "বিষণ পূর্ন! করি তৃলসীরে জল দিয়া। 
ভোজন করিতে প্রতু বলিলেন গিয়া! ॥* 
[ শ্রচৈতন্তভাগবত, জাদি ৭ম অধ্যায় ] 
*গৃছহে আলি করে প্রতু শ্রীবিষু-পুর্ধন। 
রা রর রী 
তুলদীরে ওল দিয়া প্রদক্ষিণ করি। 
তোজনে বগেন গিয়া বলে হরি হরি।* 
ভোজনও ভিনি যথাবিধি সম্পন্ন করিতেন। গ্ীহরিভক্তিবিলাদ ৮ম বিলান ৮৪.৮৭ 
গ্কেকে--শ্বশ্থকৃসেনায় দাতব্য নৈবেত্তং ভচ্ছভংশকম্‌* প্রভৃতি অংশে 
দেখা ধায় যে, বিষুনিবেদিত অল্প উক্ত প্রকার বিশ্বকৃংদনকে অর্পণ করিয়! ভোঘন 
করিতে হস্স। প্ীচৈতগ্তভাগবতেয় মধ্যের গ্রথমে খাবার তাহার প্রকৃ্ প্রম!ণ 
পাইতেছি। যা 
ধা ০ ১ 


"তুলমীরে জল দিয়! করিল! সেবন॥ 


রাবণ, ১৩৩২] বর্ণাপ্রম_ও শ্রীগৌরাজ ২৫৩ 


বথাবিধি করি"গ্রভু গোবিনা পৃ্জন। 

স্মঠসরা কগিল গৃহে করিতে ভোজন ॥ 

তুলদীর মধুরীর.সহিত দিব্য অন্ন। 

মায়ে সানি সুখে করল উপ্দয় ॥ 

বিশ্বকৃসেনেরে প্রভু করি নিবেদন। 

অনস্তত্রন্ধাও্ুদ্দেব করেন ভোজন ॥” 

অতিথিসেব! গৃহস্থের একটি নিত্যকন্ম । শ্রীগৌরাগদেব গঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত 
এই নৃযজ্ঞের প্রতিও বিশেষ শ্রন্ধ!সম্পন্ন ছিলেন। যধা-- 
শগৃহস্থেরে মহা প্রভূ শিখায়েন ধর্ম । 
অতিথির সেব। গৃহস্থের মূল কর্ম" 











[ শ্রীচৈতন্তভাগবত, আদি ১০ম ] 
যথাশান্ত্র শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানেও তাহার নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যার। যথা 
“শংস্্রবিধি মতে শ্রান্ধ কন্দার্দি করিয়া । 
ষাত্র। করি চলিল। অনেক শিষ্য লইয়! ॥ 


০ ০ ০ 


এই মত সর্ধবস্থানে শ্রান্ধাদি করিয়া। 
বাগার় চলিল! বিপ্রগণ সমতা বর ॥* 
[ শ্রীচৈতন্তভ।গবত, আদ ১২শ] 
শীগোৌরালদেব ৬গযাধামে ধাইবার পুর্বে বাড়ীতে শদ্ধক্রিয়! সম্পদ 
করিয়া তথায় গিক্াও ধথাবিধি শ্রাদ্ধ-ক্রিয়। সমাধান করেন। তারপর জাপনি 
পক করিয়া ভে!জন করেন। যথ|-_ 
“তবে মহাগ্রতু কতক্ষণে হন্থ হইয়া। 
রন্ধন করিতে প্রভু বশিলেন গিয়া ॥* [এ এ] 
তোজনের বিষয়েঞ্জ যে তাহার খুবই বিচার ছিল, তাহা! নিয়লথিত পদ্যাংশ 
হইতেই যেন বুঝিতে পারা যাঁর়। অন্ত জাতি তো দুরের কথা, যে সে ত্রাঙ্মণের 
অন্লও তিনি অঙ্গীকার করিতেন না । যথ!-- 
“ভোজ্যার বিপ্র ধদ করেন নিমন্ত্রণ। 
প্রমাদ মূণ দৈতে লাগে কৌড়ি হুই পণ। 


২৫৪ ভ্তি হৎশ, ব্য ১২শ সংখ) 





তোজ্যা় বিগ্র বদি নিমন্ত্রণ খে 
কিছু গ্রদাদ আইসে কিছু পাঁক করে ঘরে ॥* 
[ শ্রচৈতন্তচরিতামূত ৮ম] 
“মধ্যে মধ্যে আঁচাধ্যা করে নিমন্ত্রণ । 
ধরে ভাত ান্ধে আর বিবিধ বাঞ্জন ॥ 
০ ঙ র 
শ্ীবাদ জাদি যত ভক্ত বিপ্রসব। 
এই মন নিমন্ত্রণ করে বত্ব করি। 
বানুদেব গদাধর গুগু*মুরারি ॥ 
কুলীনগ্রামী খণ্ডবাসী আর কত জন। 
জগন্নাথের প্রদাদ আনি করে নিমন্ত্রণ ॥*.[ এ অন্ত, ১*ম] 
ফি অভোত্যান্ন ব্রাহ্মণ, কি বৈচ্য, কার়স্থ গুভূতি, তাহারা শ্ীজগন।থের মহা- 
প্রসাদই শ্মহাপ্রভৃুকে দেব! করাইতে পাণ্রিতেন না, ইহ। উলিখিত অংশ 
হইতে স্পইই বুঝিতে পারা যাঁয়। 
প্ীগৌরাজদেবের উপদিষ্ট এবং আচরিত ধর্ম প্রতপাঁপন করা বড় সহজ 
নহে । তাই গরজেয় দায়ে অনেকে বলেন যে, প্তিনি এ মানিতেন না ও 
মানিতেন নাঃ_-এবং তাই বলিয়। তাঁহারা এই সহজ পথই অবলম্বন কিয়] 
থাকেন। শ্রীমহাপ্রতু তাহাদিগকে মতি দান করুন। 


ব্রজের পথে 


ঝড়িখও পথে মোর গোর চ'লে ঘায়। 
গোর চলে যার প্রেমের ঠাকুর চলে ধায় 
ব্লভদ্র ভূতা লহ পাছু পা ধায়। 

বন শোত। মনোলোভা দেখিবারে পান ॥ 
কবিত কাঞ্চন গোর! মুখে হরি বলে, 
ছ'লয়নে ধায় বহে হেরে পাষাণ গলে। 

মগ ব্যাঞ্জ পথ ছাড়ি হিংস। ভূলি হায়, 

কৃষ্ণ ₹ঞ্চ বলি তারা নাচে উভকাক়্ ॥ 


শ্রারণ ১৩৩২] প্রতাপরুদ্র-মিলন ২৫৫ 


প্রেমে মাতোয়ারা! গোর! নদী দেখে বলেবে। 

কালিন্দী আইনু অমি কপালের জোরে রে! 

পর্বত দেখিয়া! গোর। গোবর্ধন মনে য়ে। 
(বলে) কোথা মোর গ্রাণনাথ গোকুলের শশী রে॥ 

স্থাবর জম বত কৃষ্ণ নাম শুনিয়ে। 

প্রতিধ্বনি করে নাম ধঞ্ভ মোর! বলি রে। 

শাখে বসি পিককুল পঞ্চম গায় রে। 

ম্যুর মযুগী হেরি নৃত্য করিধানরে॥ 

শারী শুক পুনঃ রাধা রষ্জ গু৭ গায় রে। 

এক (ছে রাধারঞ্ গোরা দেহ হ্রির়ে॥ 


দীন-_শ্রীষদূপতি দাস 








প্রতাপকুদ্র-মিলন 


সম্যস-ধর্দ গ্রহণ করিয়া মহ।প্রঙ্‌ নীলাঁচলে আপিয়াছেন। অদ্বিতীয় 
মায়াবাদী পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাপ্রভুর কৃপা শুক জঞান-মার্গ পরিহার 
| পূর্বক একান্ত ভাবে মহাপ্রহুর শ্ুচঃণ আশ্রয় করিয়াছেন। নীলাচলের 
সর্বত্রই এ সংবাদ রাষ্ট্র হইল এবং নীল[চলবাসী তক্তবৃন্দ চৈতত্র-চরণে মিলিত 
হইবার জন্ত সার্বভৌমের শরণাপন্ন হইলেন। উতৎ্কলের অধিপতি জগন্নাথ 
সেবক পরমভক্ত গঞ্জপতি প্রতাপকুদ্রও পরম্পর গুনিলেন যে, সচল জগক্লাধ 
নীলাচলে অবতীর্ণ হইয়ছেন। এ সংবাদ শুনিয়া মহাপ্রভুর নছিত মিলনের প্রবল 
আকাজ্ষ। ধার হৃদয়ে জাগিতে লাগিল । কিছুদিন পরে মহাপ্রতু দক্ষিণ দেশ 
শমন করিলে রাঁণা প্রতাপরুদ্্র একদিন সর্বতেইম ভট্ট [চার্যংকে কটকে আহ্বান 
করিয়া! তাহাকে শ্রীরুঞ্চচৈতন্ত প্রভুর দছিত মিঝনের সহায়তা করিবার জঙ্ 
জনুরোধ করিলেন, বখ।-_ ' 
পশুনিল তোমার ঘরে এক মহাশয় । 
গৌড় হৈতে আইল! তেছে! মহা কপাময় ॥ 
তোমারে বহু কপ! কৈলা কহে সর্বঞ্জন। 
কূপ! করি করাছ ঘোরে তাহার দর্শন ৪” (62 চ:) 





২৫৬ ভক্তি [ ২৬শ ব্য ১২শ দংখ্য। 


আজ 


* ভট্টাচার্য্য তহুত্তরে বঙিদেন “আপনি যাহা শ্রবণ করিয়াছেন তাহা যথার্থই, 
তিনি পরম কপাবান এবং ভগবানের অবতাঁর। তবে তিনি সংগারত্যাগী সুতরাং 
রাঁজদর্শন ভাহার পক্ষে নিধিদ্ধ। যাছাঁছউক তিনি উপস্থিত থাকিলে আমি 
সাধ্যমত চেষ্ট। করিতাঁম কিন্ত তিনি সম্প্রতি দক্ষিণ দেশ গমন করিয়াছেন, সত্বরই 
প্রত্যাবর্তন করিবেন | তখন অ।পনার হৃদয়ের আকাজ্ষ! তাহার শ্রীচরণে 
নিবেদন করিম।* মহা প্রভূ দক্ষিণ দণ হইতে প্রত্যাবর্তন কৰিয়। কাশীমিশ্রের 
নির্জান গৃহে অবস্থান করিবেন এইক্শ ব্যবস্থ। করিয়া! দিদ! রাগ! সেদিনের মত 
ভট্টাচার্ধাকে বিদায় দিলেন। কিছুকাল পরে মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে 
নীলাচলে ফিরিগগেন এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য নীলাচলবানী ভক্তবুন্দের সহিত 
মিলন কর!ইলেন। একদিন কথ প্রসঙ্গে ভট্টাচার্য্য, মহা প্রভৃর নিকট অভয় 
প্রীর্থন। করিয়া সামুনছে কিছু নিবেদনের অনুমতি চা।হিলেন। মহা প্রভূ তাহাকে 
অভয় দিয়। বলিলেন-_প্তুমি অনায়াসে তোমার বক্তব্য বলিতে পার, তবে 
যোগ্যাযেগ! বিচার করিয়! যখাবিছিত করা হইবে।” সার্বভৌম তখন রাজ 
গ্রতাঁপরুদ্রের আন্তরিক কমন জানাইলেন এবং ইহাও উল্লেখ করিলেন যে, 
তিনি একজন পরম ভক্ত এখং আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিবার ভন অতাস্ত 
উতৎকণাদ্ন কালযাপন করিতেছেন। মহাগ্রভু এই সকল শুনিয়। কর্ণে হস্ত দিয়! 
নারারণ ম্মরণ কিয়] খলিলেন-_- 
ক ষ্ খ্ 
 প্দার্বভৌম কহ কেন অযোগ্য বচন 
সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাঁজ দরশন। 
স্ত্রী দরশন সম বিষের ভক্ষণ ॥* (চৈ 5) 





মহাপ্রভু ইহাও বলিলেন যে, "তোমর! একপ অদজত বাক্য মুখে আনিলে 
আমি নীলচল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইব ।* ইহাতে সার্কভৌম নীরব হইলেন। 
কিছুদিন পরে পরম রণিক ভক্ত“রামাননন বায় পুরুযোত্তমে কসিয়া রাড] 
প্রতাপরুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়। তাহার অনুমতি লইন়! মহাপ্রভুর চর:ণ 
মিলিত হইলেন । মহ।প্রভু বামানন্বরায়কে পাইয়া বড়ই আননলত 
করিলেন এবং উগ্র প্রেমাবেশে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কথায় কথার 
তিনি কাজ! প্রত্তাপরুদ্রের কথা তুল্য়। বলিলেন, “তিনিই আপনার নাম শুনিয! 
আমাকে বর্তন সহ রাজকাধ্য হইতে অবসর দিয়! আপনার ভ5য়ণ সৈব! করিবার 


শ্রাবণ, ১৩৩২ ] প্রতাপরুদ্র-মিলন ২৫৭ 


অনুমতি দিয়ছেন। আপনার উপর তাহার প্রগাড় তক্তি, আপনার কপাকণ। 
লাভে বঞ্চিন্ধ জনে তিনি নিজের অনৃইকে সর্ব ধিক্কার দেন।” 
“যে তার প্রেম আত দেখিল তোষাতে। 
তাঁর এক লেশ গ্রীতি নাহিক আমাতে ॥* (চৈ চঃ) 
মহা প্রভু ইহ। শুনিয়। বলিলেন__ 
*গ্রতু কহেন তুমি কৃষ্ণভকত প্রধান। 
তোমাতে যে প্রীতি করে সে-ই ভাগ্যবান ॥ 
তোমাতে এতেক গ্রীতি হইল রাজার। 
এই গুণে কুষখ তারে করিব অদ)কার ॥* 
( চৈঃ ৯২) 
ভক্তবৎদল তগবান ভকের ম্ধ্যাদাও বাড়াইলেন আবার প্রকারাস্তয়ে 
মিলনের ইচ্ছার সামান্ত অভ।ষও দিলেন। এদিকে রাজ! প্রত।পরুদ্রের হদন্ধে 
চৈতন্ত-মিলনের উৎকঠ| দিন দিন ঝড়িতে জাগিল এবং পুনরায় দার্বতৌমকে 
অ|হ্বান করিয়া তিনি তাহার অতিগ্রা্দ মহাপ্রভুর নিকট বাক্ত করিয়াছেন 
কিনা জিজ্ঞাস। করিলেন। সার্বভৌম ছুঃবিতাস্তরে জানাইলেন যে, তিনি 
যথাসাধ্য যত্ব করিয়াও কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। রাজধর্শন করিবার 
জনুয়োধ করিলে তিনি নীলাচল ত্যাগ করিয়| যাইবেন এন্ধপ জানাইগাছেন। 
রাজ! এ সংবাদ প1ইয়। অন্তরে বড়ই আহত হুইলেন এবং বিলাপ করিয়া কছিতে 
ল।গিলেন-__- 











“প(গী নীচ উদ্ধারিতে তার অবতার। 

গুনি জগাই মাধাই তিছে। করিল। উদ্ধার, 

গ্রতাপকত্র ছাড়ি করিবেন জগত উদ্ধার | 

এই প্রতিজ্ঞ। করি জানি করিক্ন(ছেৰ অবতার ॥ 

তার প্রাতিজ্ঞ। ন। করিব যা দরশন। 

মোর প্রতিজ্ঞ। তহ। বিন। ছাড়িব জীবন |” ( চৈঃ চঃ) 

এন্ধপ প্রতিজ্ঞা ভক্তেঃই শেভ! পার়। ভক্তের প্রতিজ্ঞ! রক্ষা! করিবার 
নিহিত ভগবান নিজের প্রতিজ্ঞ! ভঙ্গ করিয়াছেন এরূপ দৃষটান্তও বিরল নকে। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞ! করিয়।ছিলেন যে, তিনি উক্ত যুদ্ধে অন্ত্রধারণ 
কন্িবেন না, ভক্ত প্রবর় ভীন্ব প্রতিজ্ঞ করিলেন কয, তিন ীকৃ্ষকে অন্ত 
খু 





২৫৮ ভক্তি [ ২৩শ বর্ষ ১২৭ সংখ) 





ধরাইবেন। ইহার পরিণাম--তক্কের জয়, তগখান গ্রীক অজ্্রধারখে বাধ 
হইলেন এ ক্ষেত্রে তাহাই হইল, প্রতীপরুত্রের গ্রতিজ্ঞাই রক্ষা হবইন্াছিল। 
প্রভূ! যে প্রতিজ্ঞ! রক্ষা! করিতে পার নাঃ ভক্তের কাছে চ্রেপ প্রতিজ। কর 
ফেন? মহাপ্রতু প্রতাপরদ্রের মত পরম ভক্তকে কৃপা করিবেন ইহা অন্তরে জানেন, 
তবে জীব শিক্ষার জন্য এবং সন্ন্যাসী সমাজে রাগদর্শন বর্জনীয় ই€ জানাইবার 
জন্থই বাহক রোষাভাষ ও প্রতিক্ঞ।। ধন্তঠ ভক্তবতমল প্রভূ! আর ধন্ত 
তোর ভক্ত ! সার্বভৌম, রাজার এরূপ গড় অনুরাগ দর্শনে বেশ্মিত হইলেন 
এবং স্তাহাকে জানাইলেন যে, মহাপ্রতূর কৃপা আপনার উপর নিশ্চয়ই বর্ধিত 
হইবে, রামানন্দ রাঁদও কথ! গ্রদজে আপনার গাঁড় প্রেমের কথ! উত্খপন 
করিয়াছিলেন তাহাতে ত্বাহার মন কিছু ফিরিয়াছে এরূপই অনুমান হুয়। এক্ষণে 
একটী উপায় দেখিতেছি, য'্দ আপনার অভিপ্রেত হয় মহাপ্রতূর দর্শন লাভ 
ঘটতে পারে। আগামী রখোৎসবে মণাপ্রভু ভক্তবুনা সহ প্রেমাবিষ্ট হইয়া 
নৃত্য করিবেন এবং বখন পুপ্পে।গ্ানে প্রবেশ কপিবেন তখন আপনি রাঞ্বেশ 
পরিত্যাগপুর্ধক রাদ পঞ্চাধায়ের শ্লোক আবুত্ত করিতে করিতে তাহার শ্রীচরণ 
উপন্থিত হইবেন। তিন কঞ্চনাম শবণে বাহাজ্ঞন রহিত হুইয়। টবঙ্ব জনে 
আপনাকে আলিঙন দিবেন। 

রাজার গাঢ় অন্রাগ দিন দিন শশিকলার ন্তাঁন বর্ধিত হইতে লাগিল। 
চৈতন্ত-চরণ বিন। তাহার রাজা, ধন, সম্পদ সমস্তই বৃথা জ্ঞান হইতে লাগিল, 
খন সার্বভৌমকে পুনরায় একখান পত্র দ্বিলেন, তাহাতে তাহাকে জনুয়োধ 
করিলেন তিনি যেন মহাপ্রতৃর ভক্তবৃন্দের নিকট তাহার অভিপ্রা় জ্ঞাপন 
করেন, তাহারা পক্সম দয়ালু হুতরাং তাঁহাদের কৃপায় মহাপ্রভুর কৃপাকণ| লান্ে 
বঞ্চিত ছইব ন|। মহাপ্রভুর কপার অধিকারী যদি ন হই তাহ হইলে রাজ্য 
ত্যাগ করির। অনাহারে প্র।ণত্যাগ করিব। ভট্টাচার্ধয এই পত্রিকা প্রাপ্ত হই! 
তাহ! ভক্তগণের় নিকট গিয়া পাঠ করিলেন,তীাহারা রাজার গ্রভৃপদ্দে অসীম ভক্তি 
দেখিয়া বিশ্মিত হইলেন এবং নিত্যানন্দ প্রমুখ সফলে ছা প্রভৃর নিকট গ্রিক! 
রাজার সহিত্ত জিলনের কথ! উত্থাপন করিংলন। মহাপ্রভু অন্তয়ে আনন্দিত 
হইলেন সত্য, কিন্তু বাহিক রোধ দেখাইয়! বলিলেন “দেখিতেছি, তোমর। আমার 
যাহাতে নিন্ম হয় তাহাই কামন। কর। অপরের কথা দূরে খাকুক দামোদরই 
আমাকে ভত্দন/ করিবে ॥* দামোদর তাছাঁতে বলিলেন পকর্তব্যাকর্তবা 
সমন্তই আপনার গোচর, আঙার সকার শুত্র জীবের আপনাকে বিধি দিবার 


আবধ, ১৩৩২ ] প্রতাপরুদ্র-মিলন ২৫৯ 


সামর্থ) নাই।* নিত্যালন্দ প্রভৃও বলিলেন যে, অনুরাগী ব্যক্তি মভিষ্ট বস্ত ন। 
পাইণে প্রাথ ত্যাগ করিতে গারে,একপ দৃষটান্তও বিরল নহে। যাঁছাইউক আমার 
মুক্তমত এক কাজ করুন। আপনি আপনার একখানি বহর্বাপ দিয়া আপাততঃ 
রাজার প্রাণরক্ষ! করুন। মহাপ্রভুও আরদ্ধিরুক্তিনা করিয়! গোবিন্দ দ্বার! 
একথও বহির্ধান রাজাকে দিবার জন্ত পার্বভোৌমকে দিলেন! বথ! সদরে 
বহির্র্বাস রাঁজার হস্তগত হইল এবং তিনি মহাপ্রভুর গ্রস'দী বহির্বাস পাইয় 
আনন্দিত মনে তাহারই পৃ করিতে লাগিলেন। অপর একদিন অণ্তরজগ তক্ত 
রামানন্দ রায় কতৃক জনুরুন্ধ হইয়াও কিছুতেই রাজদর্শনে মন্মত হইলেন লা, 
তবে তিনি বলিলেন__ণআত্মা! বৈ জাগতে পুত্র |” -রাঁজার একটা পুত্রের সহিত' 
মিলনে.আমার কোনও আপত্তি নাই, তাহাতেই স্বাজার মনস্বামন! পূর্ণ হইবে।* 
তদনুসারে রাজার একটা পুত্র আসি! মহাপ্রভুর শ্ীচরণে মিলিত হইলেন এবং 
তিনি একজন ভক্ত-মধ্যে পরিগণিত হইলেন । বাঁ মহা প্রত কৃপাকণ। লাতে 
সৌভাগ্যবান পুত্রকে আলিঙগগন করিয়া মনে করিলেন, তিনি যেন মহা প্রতৃয় স্পর্শ 
সুখ অনুভব করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা আসিল, 
মহাপ্রতু শ্বগণসহ জগন্নাথের বিজয় দর্শনে গমন করিয়াছেন। রাজ! গ্রতাপকুত্র 
সবর্ণমার্জনী লইয়। জগরাথের গমন নিমিত্ত রথ পরিষ্কৃত করিতেছেন এবং তাহাতে 
চন্দন জল লিঞ্চন করিতেছেন। উৎকলাধিপতির এরূপ তুচ্ছ সেবা দেখিয়! 
মহাপ্রভু মনে মনে বড়ই প্রীত হছইলেন। লোকনাথ গোথামী গ্রতুগ্ত রাজপৃত্র 
নরোত্তম ঠাকুরের তুচ্ছ সেবা দর্শনে নিজের প্রতিজ্ঞ! সল' করিয়৷ তাহাকে 
দীক্ষামগ্ত্র দিয়াছিলেন। ক্ষধকাল পরে মহাপ্রভু তকবৃন্দ সহ রথাগ্রে কীর্তনাননে 
মস্ত হইলেন। মহাপ্রভুর অন্ভুতনৃত) ও প্রেম বিকার দেখিয়া রাজ! অতভ্ত 
আন্চর্য/'স্বত ও জানত হইলেন। 
“কৃতু নে নানাঞজল মুখে পড়ে ফেন। 
অমৃতের ধার] চক্র বিশ্ব বছে যেন" ( চৈ চ:) 

চৈতন্ত ভগবতে উক্ত হইয়াছে যে,রাজ! মহা প্রতূর অন্ভুত কার্তদানদ দেখিনা 
আনন্দিত মনে গৃছে প্রতাগদন্‌ করিলেন। তিনি কৃষক বিকারের ভাব বুবিতে 
অক্ষম তচ্জন্ত মহা প্রতুর শ্রীমুখে লাগ! ও নালাঁজলে সর্বাঙগ লিগ দেবি তাহার 
মনে কিছু সংশর হইয়াছিল, এ কথ! কাহারও নিকট প্রকাশন! করিগা শব্যায় 
শয়ন করিলে শ্বপ্পযোগে দেখিলেন, তিনি যেন জগন্নাথ দেবেন সন্গুখে গিয়া! দেখিতে 
ছেন, প্রতুর সর্বাল ধূলি লিণ্ু-__নালায় ও চক্ষে অবিরত ধার বছিতেছে -. 
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শ্ীমুখের লালায় কলের সিক্ত । কাজা ভাবিতেছেন প্রভুর এ কিরূপ লীন! 
যাছাছউক তিনি তাহার চরণ স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইলেন তখন জগগ্নাথ 
তীঁছাকে নিষেধ করিলেন এবং ক্লেষ বাক্যে বলিখেন-_ 
"আমার শরীর দেখ ধুক। লালাময়। 
আম] পরশিতে কি তোমার যোগ্য হয় ॥* (চৈঃ ভাঃ) 

প্রক্ষণেই দেখেন সেই দিংহাসনে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত মছা প্রভূ বসিয়া আছেন, 
প্রতাপক্ষত্ত্রের তখন আত্মগ্ন।নি হইল এবং হৃদয়ে সংশয় পোষণ করিয়! তিনি 
ঘে গুরুতর অপরাধী হইয়াছেন তাহার জন্ক বড়ই অনুতগ হুইলেন। 
পরঙজ্ণেই স্বপ্রভঙ্গে তিনি জাগিয়! উঠিলেন। মহাগ্রভূর শ্বরূপত্তব হদঙগম 
করিয়া তাহার শ্রাচরণে মিলিত হইবার আক.জ্ষ। . অধিকতর বৃদ্ধি 
পাইল, চৈতন্ত চরিতামৃন্ গ্রন্থে এ বিষণয়র উল্লেখ নাই। যাহাই হউক 
ন। কেন ভক্ত চরিত সমস্তই মধুর। এক্ষণে চিতামৃতে যেরূপ আছে 
তাহাই বর্ণনা! করিতেছি। মহাপ্রভু নৃত্য কৰিয় ভ্রমণ করিতে করিতে কষ্িতে 
গ্রতাপরুদ্র যেহানে দণ্ডায়মান ছিলেন তাহার নিকটে বাতাহত কদশীত্রুবৎ 
জাছাড় খাইন! পড়িতে লাগিলেন। প্রতাঁপরুদ্র ও কালবিন্ম্ব ন। করিম বাছবেষ্টনী 
দ্বারা তাহাকে ধরিলেন। প্রভুর তাহাতে বাহজ্ঞান হইল এবং সপ্মুখে 
রাছাকে দেখিঘ্া-"ছি! ছি! বিষন্বীস্পর্শ হুইল" বলিয়া নির্জেকে ধিকার 
দিতে লাগিগেন। আছাগ্রভূর বাঁকো রাজার অত্যন্ত ভয় হইল। তাহাতে 
সার্বভৌম তাহাকে -বলিলেন যে, মহাশ্রভু আপনার উপর প্রসন্ন হইক্গাছেন, 
কেবলমাত্র নিজজনকে শিক্ষ। দিবার নিমিত্ই ওরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। 
আপনি হঃখিত ব ভীত হইবেন ন।। ক্রমে ক্রমে রথ বলগণ্তীস্থানে উপনীত হইলে 
জগম্াথদেব রথ হইতে অবতরণ করিয়া _তক্তবুন্দের প্রদত্ত ভোগ আস্বাদন 
গ্রবৃত্ত হইলেন। মহা প্রতৃও সেইস্থানে পুম্পোন্ঠানে বসির ভক্তবৃন্গের সহিত কীর্ডন 
জনিত র্লাস্তিটুর করিতে লাগলেন] এদিকে রাজ! শ্রতাপক্ষপ্র লার্বভৌমের 
উপয্বেশ অন্ধুসায়ে রান্ববেশ ত্যাগ করিছ। একাকী বৈষ্ণববেশে উপবনে 
প্রবেশ করিলেন এবং স্বভাগুলিপুটে তক্তবৃন্দের - অনুমতি লই! মহা প্রভুর 
পাদ সম্থাহনে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাপ্রভু তখন চক্ষু মুগ্রিত করিয়া! প্রেমে 
ভূমিতে শয়ন করিয়। আছেন। রাজ! রাসপঞ্চধ্যায়ের লোক আবৃত্তি করির। 
মহাপ্রভুর স্ব করিতে প্রবৃত্ত হইলে মহাপ্রভু অপার সন্তোবলাত বঙগিজেন, 
এবং গাতোখান ক্ষরিয। রাজাকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন। উনয়ের আজে কম্প 
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ও নেত্রে জলধার| পরিতে লাগিল,।. ম্ছাভাগ্যবান রাঙ্গা প্রতাপক্কত্র ও প্রতাপ" 
রুত্্-সন্ত্রাতা মহা প্রতুকে লেইস্থানে দেই অবস্থ।য় রাঁখিয়। আমর অস্ত পঠক- 
গণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি । বদি মহাপ্রভুর ইচ্ছ। হয় তিনিই 
আঁবার আমাদের মাথায় লাখি মারিয়া লেখনী ধারণ করাইবেন। 


দীন-_-শ্রীঘরূপতি দাস। 


শ্যাম-বিন! 


(প্রভু ) তুমি বদি না] আন গে! ফিরে পুনঃ জে 

অন্ধ হ'তে রইবে না! কেউ বাকি, 
পাগল হুবে ব্রশ্নবাসী তোমার হার! হঃয়ে 

(তাদের ) স্পলিবেন! হৃদয় থ|কি থাকি । 
নাচবে না আর ম্যুর কভু ম্যুরীর সনে 

গাইবে ন| আর গছে গাছে পাখী, 
ধর্বে না আর অলি কতু গুন্গুণয়ে তান 

শিশির-তেজ। ফুলেয় রেণু মাথি। 
গোপের ঘরের ননী ছান! রইবে পড়ে সব 

তুমি বদি না খাও দরাল প্রভু, 
গোঠেয যে তোমায় বিনে উচ্ে পুস্ছ তুলি 

ধইবে ন আর আননেতে কতু। 
হোলির দিনে দোছল দোলায় চর্বেন।ক* কেউ 

ললে লালে তঃবেনা আর ধেছ। 
বেণু তানে ব্রপ্গবাসীর কাপবেন। আক হিয়া 

গুন্বেন! আর উদাস হয়ে কেহ 
বইবে না আস ওই বমুনা কুলে কুলে তরি 

ত'নযে ন! আয় পারে যাবার তরী, 
ছথেষ্ হাটের গোপীকার! ভাকৃবে ল! আর কভু 

'পার ক'রে আজ দাও গে। ত্থয়! হরি | 


২৬২ ভি [ ২৩শ বর্ষ, ১২শ সংখ্য। 











সাধের ব্রজ নীরব হবে তোমার তরে প্রতু 
বন্ধ ছঘে সকল হানি খেল!, 
তাঁই বলি গে! ব্রজেব খুব এস ফিরে বুজে 
উঠু? ফুঠে সনন্দেরি মেল|। 
শ্রাপ্রভাপচন্দ্র গামাণিক। 


নিবেদন 


নানাবিধ বাঁধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া শ্রাভক্িপত্রিক! আদ তেইশ বর্ষ পূর্ণ 
হইল। আগামী ভাদ্র মান হইতে ২৪শ বর্ষ ম্সায়ভ হইবে। বৎসরের প্রারভে 
যোবের সংশ্বক্প করিয়! এবার পত্রিক1 প্রকাশ আস্ত করিয়! ছিগাম, শেষ 
পর্য্যন্ত সে সম্কল্প অটুট, রাখিতে পারি নাই, তাহার কতকগুণপ কারণ আছে। 
প্রথম কারণ--বিগত ভাদ্রমাসে আমি সঞ্ঘটাপন্ন পীড়ার গ্রায় তিনমাস 
শধাঁগত থাকি তারপর যদিও প্রভুর ইচ্ছায় রোগমুক্ত হইলাম কিন্ত দেহ 
পূর্বের মত কর্মঠ হইল না, কাজেই শ্বাস্থ্যোঙ্গতির আশায় লানাস্থানে আমাকে 
ঘুরিতে হুইল প্রবাসে থাকাকালে কাজ কার্দেন ভার ধাহাদের উপর 
থাকে তাহার! কোনমতে কাজ চালাইয়! লন মাত্র । তাল মন্দ কিছুই দেখেন 
না। বৎদয়ের প্রথমেই এইরূপ থাকায় সার! বৎসরের কাঁজেই বিশ্খপতা 
ঘটিয়া! গেল। মোট কথ, এবৎসর নিতান্ত প্রচ দয়। করিয়া কাগজথানি রুক্ষ! 
করিয়াছেন মাত্র। বল! বাঁছলা ভক্তির পুরাহন গ্রাহকগণ এবার নূতন গ্রাছক 
সংগ্রহে বিশেষ ক্কপণত। প্রকাশ করিয়াছেন, এ কাজ যে আমার একার নয় 
এবং লকলের ননিলিত 6৬ দ্বার] ন! হইলে থে, সর্ব্বধ উন্নতি অসম্ভব, আমর 
দুর্ভাগ্য বশতঃ সগ্ধদয় গ্রাহকগণ এবার তাহ! ভূলিয়। পিয়াছিলেন, ফলে মনের 
অংশ। মনেই রহিয়। গিয়াছে । এমন কিপৃথক পত্রাঙ্কে যেগ্রন্থ প্রকাশ আরস্ত 
হইয়াছিল, তাহার একখনি বৈশাখ মাসে শেষ হওয়ার গ্যোষ্ঠ মাস হইতে 
নৃতন গ্রন্থ আরম্তও করিতে পারি নাই। ঘে লোককে গ্রন্থথানি নকল 
করিতে দেওয়া হইল তিনিকি জানি কেন উহা লইয়া একেবাবে উধাও 
চইলেন বছ জনুমন্ধানে তাহার [নকট হইতে গ্রন্থখানি উদ্ধার হ্ইয়াছে কিন্ত 


শ্রাবণ, ১৩৩২ ] নিবেদন হ৬ঠ 








নকল হয় নাই কাজেই এই করমাস আর উহা! প্রকাশের সুিধ। হইল না৷ 
আমাদিগের আশ। আছে, ভাদ্রমান হইতে পৃথক ভাবে উহা প্রকাশ 
করিতে পারিব। 
* অনেকে আপত্তি ধরিয়াছেন যে, ভক্তির অক্ষর বড়ই পুরাতন হইয়াছে সময় 
সময় সকল কথা বুঝিতে ও পারা যায় না। তাই আমরা আগামী ভাদ্রমাস হইতে 
নূতন অক্ষরে পরিষফার করিয়! ভক্তি ছাপার বন্দোবস্ত করিলাম। পাঠক- 
গণ সহজেই বুঝিতে পারেন এই সব বন্দোবস্ত করিতে আমাদিগকে কিরূপ র্থ 
বায় করিতে হইতেছে, 'এ সময় ভক্তির প্রত্যেক গ্রাহককেই আমাদের 
প্রতি কপ! দৃষ্টি করিতে অনুরোধ করি। বেশী নয় গ্রত্যক গ্রাক আমাদিগকে 
হইটি করিয়া নৃতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া! দিন তাহা হইলেই যথেই উপকার 
কর। হইবে। পক্ষান্তরে ধর্মভাব পূর্ণ সংকথা গ্রচারছারা জীবের মঙ্গল লাধনে 
সহারতা! করির! অশেষ পৃণা সঞচয়েও ধা হইবেন । 

অনেকে আমাদিগকে লিজ্ঞাস। করিয়! পত্র লিখিয়াছেন যে, গ্রাহক 
সংগ্রহ করিয়া. দিলে কোননূপ কমিশন দেওয়া .হয় কিনা, প্রত্যেককে 
পৃথকভাবে উত্তর দেওয়ার সুবিধা ন| হওয়ায় এই প্রবন্ধতারা তাঁঞাদিগকে 
জাঁনান যাইতেছে যে, ধিনি একজে পাচ জন নূতন গ্রাতকফের টাক! মনি- 
অর্ডায় করিয়। আমাদিগকে পাঁঠাইবেন, তিনি বিনা মুলে ও বিন! ডাঁক 
মাশুলে এক বৎসর ভক্তি পত্রিক! পাষ্বেন। ভক্তিব পুয়াতন ও নূতন 
সকল গ্রাকেয় মিকটই আমাদিগের আর একটা অনুয়োধ। তক্রিয় 
বাধিক মূল্য ১1৭ দেড় টকা তাহারা মণিঅর্ভার ধেগে পাঠাইবেন, কারণ 
ভিঃ পিঃ করিলে তাঙাদিগের অনর্থক অর্থদও হয়। যদিও আম? 31০/* 
আনা ধার্ধ্য করিয়া তিঃ পিঃ করি কিন্তু গ্রাহছকগণকে উহা ১%/, আন! 
দিয। গ্রহণ করিতে হর। আমরা কিন্ত ১5৭ আনাই পাই, মধা হইতে 
তাহাদের '%* আন! বেশী লাগে, আর যদি মণি অর্ডার করেন তবে মাত্র 
৮%* আনা.খকচেই হইতে পাঁরে। তারপর তিঃ পির টাক। আমাঃদের হস্তগত 
হইডডেও বিলম্ব হয় এবং সেই অনুসারে পত্রিক| পাঠাইতেও কিছু বিলগ্ব ঘ্টে। 
মনিঅর্ডারে টাঁক| পাঠাইলে এ সকল হাঙ্গায! কিছুই হয় ন1। আমাদের 
মনে হয় এইটাই সহজ পন্থা! । | 

আর একটী নুসংবাদ--আগামী ২৪শ বর্ষের নৃতন গ্রাছকগণ ভক্তির 
বাধিক মুল্য ১ ও উপছার জন্ত |* চার আনা ষোট ১%* আন! পাঠাইলে 


২৬৪ ভক্তি [২৩শ বর্ষ, ১২শ সংখ] 


২৪শ বর্ষের গ্রাছকগণের জন্ত উপহার পুস্তক পপঞ্চ"্গীত।” ১খাদি বিনা ভাক 
মাণুলে পাঠান হইবে। উক্ত পঞ্চগীভ1, গ্রাহক ব্যতীত অন্তের পক্ষে ৬৭ 
আন! ও ডক মাশুল. /* এক আনা লাগে। 
ভ'ক্ততে মাসে মাসে পবশ্বন্ধপের সঙ্গীত” প্রকাশ হইত। আজ কয়েক মান 
তাহ! হইতেছে না বলিয্ন! অনেকে আমাদিগকে লানাগ্রশ্ন করিতেছেন । আম" 
দিগের বক্তব্য এই যে, বিশ্বব্ূপের সঙ্গীত এবং অন্তীন্ত বন সঙ্গীত একত্রে সংগ্রছ 
করিয়' ভক্তি-কার্য্যালয় হইতে “কীর্তন-গীতি-সংগ্রহ* নামক সঙ্গীত গ্রন্থ প্রকাশ 
হইয়াছে, উক্ত পুশুকে বিশ্বরূপের বহু সঙ্গীত আছে সেই জন্য মার পৃথক ভাবে 
মাসে মাসে দেওয়! হইতেছে না । তারপর তাহার নৃতন সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়। 
"্াছাতে শীষ্বই আবার ভক্তিতে প্রকাশ করিতে পার তাইারও চেষ্ট। হইতেছে 
কীর্তন-গীতি সংগ্রহের বিশেধ বিবরণ বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় দেখুন। 
বিশ্ষে মানন্দের সংবাদ এই যে, আগামী ভাদ্রমাস হইতে স্ুপ্রসিদ্ধ ধর্মধক্! 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুঃদ। প্রসাদ ভাগবতরত্ব ও পরত শ্রীধুকত গোপেম্ছু ভূষণ 
সাংখ্যতীর্থ প্রমুখ পঞ্জিতগণের বুহ প্রবন্ধ নিয়মিত ভাবে গ্রকাশ.হইবে। 
যে করুণ|ময় গ্রহৃর কৃপায় ও €ষ সকল গ্রাহকগণের সহ।মুভুতিতে জামর! 
ভক্তির বর্ষ পুর্ণ করিয়! নৃতন বৎসরের ভস্ত আয়োজন করিতে সমর্থ হইতেছি 
সেই প্রভুর ও গ্রাহকগণের জয় দিয়া আমার নিব্দেন “এইথানেই শেষ 
করহিলাদ। আলমিতি। 





বিশীত 
“ভক্তি-সম্পাদক ৮ 


ব্রজাঙ্গনার শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি 


আমএ1 আজ যাহ! আলোঁচন! করিয়া! ধন্ত হইব মনে করিগাছি তাহ! হুর্য্যের 
মত বৃহৎ এবং সমুদ্রের মত গভীর । এতাদৃশ বৃহৎ বস্ত আপো6/৮1 করা মানৃশ 
সামান্ ব্যক্তিয় সাধ্যাতীত। আমর। কেবল মাত্র সংক্ষেপে গুটী কতক কথ। 
বলিতে চেষ্ট। করিব। আঙ্গ কাল দেখা যইতেছে যে, এই গোপীপ্রেম আলোচ6ন! 
প্রনঙ্গে *ত শত লেখক সংবাদ-পত্র-স্তস্তে তাহাদের চিন্তা ভার নামাইক। 


শব, ১৩৩২ ] ব্রজাঙ্গনার শ্রীকৃষ্ণগ্রীতি ২৬৫ 














দিতেছেন। পূর্ববস্তী লেখকগণের যধো বপ্ধিম চত্্রই অবশ এবিষয়ে অগ্রদী 
ছিলেন। 

বর গোপীগণ তাহাদের আদরের ননননানক্ে কিরূপ তন্ময় হইয়! ভাল 
বাদিতেন তাহার সাদৃশ গ্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য একবার স্বর্গী কবিনবীন তক 
সেনের জীবনে খটয়াছিল। আমরা সর্বপ্রপমে সেই ঘটনাটি আমার প্রি 
পাঠকগণকে উপহার দিব। কবিব॥ খন পুরীর ভেপুটী খ্যাজষ্রেট। পুরীর 
রাজা, একটা সাঁধু বাবাীর হত্যায় ববীপান্তর বাঁসেন দণ্ড'ন্ত' প্রাণ হওয়ার তিনি 
বে বরের পুরীর রথযাত্রার বনাবস্ত করিবার তার পার্য়াছেন। তিস্জি 
শীমন্দিতরে এ সময়ে উপস্থিত থাকি! ঘে দৃশ্তটী দেখিঃাছলেন তাছ। তাহার ভাষাঙ্জ 
তাহার “আমার জীবন” হইতে শ্রবণ করুন,প্চক্ষের সন্ুখ দিয়! দর্শন-মন্টিয 
হইতে মানব আত বছিয়া যাইতেছে। তাদের কতভাবা, কত পরিচ্ছদ, কত্ত 
বিচিত্র রূপ, ছিমাদ্রি হইতে কুমারিক। বাপ এবং চউগ্রাম হুইচে গান্ধার বাসী 
সমস্ত ভারতবর্ষের হিন্দুজাতি এক আাতে বহিয়! বাইতে-ছ। পূর্বে বলিয়াঞ্ি, 
ক্রমান্য ঘন চাক্িটী মন্দির সিংহছার দিঃ| প্রবেশ করিয়! প্রথম তোগ মন্থির, 
তাহার সংলগ নাট মন্দর, তাহার সংলগর দর্শন মন্দির, তাছার সংলগ হীমলগিয়। 
যাত্রীগুণ নাট মন্দিরের পার্থ হর শিয়। প্রবেশ করিদ| দশন মনিকে উপস্থিত 
হট? লেখাঁনে একটা বৃহৎ চন্দন কাঠ ছুট লোচ।র স্তনের উপর স্থাপিত আছে। 
যাঙ্গণ এ চন্দন অর্গলের সঙ্গুধে ড়াইর। হদ্দির স্থিত তরিমৃত্তি দর্শন করে। 
শীীদন্দির দ্বিপ্রহর সময়ও নিবিড় তিমিয়চ্ছন্ন। আলোর মধ্যে তেলের 
মশাল। তাহাতে আলো অপেক্ষ। ধুর! বেশী হইয়। থাকে । হাত্রীগণকে চনান 
অর্শ'লয় সম্মুখে ঈড়াইর। জগন্নাথ দর্শন করতে হঃ। তাহাও মুহূর্তেকের বেঙী 
সেখানে দাড়াইয়। থাকিবার সামা নাই। পশ্চাতে বাত্রীস্রোত ঠেলিতেছে। ছুই 
পার্খ হইতে কনষবল ও মন্দিরের পরিহারির| (প্রতিহ।রির1) চোট. পাট, 
করিতেছে,। পরিহারিদের হাতে বেত থাকে এবং সেবেতের দ্বার প্রাচীরের 
গায়ে এমন কৌশলে তাছ!র। আত করে বে, ঠিক বন্দুকের মত শব হয়, অত্ত- 
এৰ শ্ীক্ষে তে গিহ! কেহ লাউ দেখগ, কে€ কুম$1 দেখিল বলির বে গল্প গুন! 
যার, তাহ অলীক নহে। বাতীরা সুই যাত্র দাড়াইর। সেই ধোজ অন্ধকার 
মন্দর়ের মধ্যে আর বাহ! কিছু দেখুক, জগরথের প্রা কিছুই দেখিতে পায় না, 
অথচ গুক্তির এমন মাহাত্মা যে, ভাঙার! উদ্যানে উন্মত্ত হইর। করভালি দিয়! 
হবাছ তুলি! নাচিতে ন'চিতে এবং গণদশ্র নয়নে ভক্তি গদগ্ কঠে প্জর 

তু 
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মা এ 
জগন্গাথ” বলিয়! বাহ্‌ জ্ঞান হীন অবস্থায় যেরূপে বাহির হইর' আসে, ভাহ। 


দেখিলে বোধ হয় যে, তাঁহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাম ঘে তাহারা শ্বয়ং শ্রভগবানের 
দর্শন লা করিয়! আসিয়াছে। এদৃষ্ঠ দেখিলে পধাণও দ্রব হয়। আমি নিদ্গে 
সত্তিত ও আত্মহার। হইয়। গলবস্রু নয়নে এদৃণ্ত দেখিভেছি, এমন ময় একটা 
যোড়ণ বীর! অনিন্ধ্য সুন্দরী বিধব। যুবতী পাগলের মত ছুটির! আসিয়। পবন 
ছিন্ন পুষ্প বঙ্গবীর মত জমার গলায় পড়িল। তাহার মুখে কেবল একমাত্র 
কথ|-- “(মি বড় অভাগিনী, আম অনেক দূর হইতে আঁপিফ়াছি, আমার ভাগ্যে 
জগম্স।থ দর্শন হইল ন!। বাবা! তুমি আমাকে জগয়াথ দর্শন করা 91” ভাঁহার 
আলুলাস্রিত কেশ রাশি আমার অঙ্গে ছড়াইয়!. পড়িয়াছে। তাহার দেবীতুজ্য 
মুখখানি আমার চক্ষের উপর পড়িয়া রহিয়াছে, এবং তাঁকার নয়ন জলে আমার 
বসন ভিজিয়া যাইতেছে। তাহার অঙ্গের বসন পর্য্যন্ত খ্পিত হুইয়। গিয়াছে। 
তাছ।র কারায় আমি কাদিয়। বলিলাম--*তুমি আমার গলপ! ছাড় দাও। আমি 
তোণাকে সঙ্গে করিয়া লইয়। জগয়।থ দর্শন করাইতেছি।” কিন্তু তাহার বাহা 
জান নাই। কেবল মুখে সেই কথ|_“মামি বড় অভাগিনী।* একজন কন্ষ্ে- 
বলকে বলিলে সে আমায় শ্রীবার পশ্চাৎ হইতে তাহার করের মুঠি খুলিয়া! দিল। 
আমি তখন তাঁহাকে লইয়। উঠিয়া! ধঁড়াইলাম, এবং উত্তর দিকে মন্দরে 
যাত্রীর প্রবেশ নিষেধ করিয়! দিয়! পথ পরিকর হইলে, মি তাহাকে জড়াইর 
ধরিয়া জর্ঘ চেতল অবস্থ।য় শ্রীমন্দিরে লইন্স। গেলাম। তখন মশালর আলো 
ভাল কর়য়! হালাইয়! দিয়। তাঁঞাকে বলিলাম--”তোমার সম্মথে জগগ্পাথ, তুমি 
প্রাণ ভরিয়। দর্শন কর।” সে তখন নিদ্রোখিতার ৯য় দড়াইয়! স্থির নিমেষ 
বিস্তৃত নন্ননে জগন্নথের দিকে চাহিয়া রছিল। চাছিয়! চাহিয়। ক্রমে তাহার 
বাহ্জাদ হইণ, এবং তখন দমন্রমে অবগুঠম দিয়া বপিল-_প্ঝামি কোথা) 
আলিগাছি? ওম]! আমার কি হইবে?” আমি বলিলাম_-ণ্তোমার কোনও 
তন্ন নাই। আজ লক্ষ যাত্রীর মধ্যে তোমার মত জগন্নাথ দেবের তক্ত কেহ 
আসে নাই। তুদি য্গি ইচ্ছ। কর রত্বুবদী প্রদক্ষিণ করিতে পার” একজন 
্রাঙ্গণের সঙ্গে সে শতবার বেদী প্রদক্ষিণ করিল, এবং পুনর্বার কিছুক্ষণ অনিমেষ 
নয়নে জগরাথ দর্শন কম়িল। আমি সে তক্তির গ্রতমৃত্তি এ্সীবনে কধন৪ 
ভুলিব ন। তখন তাহার পরিচয় দিজ্ঞসা করিলে যে বধিল-যে, তাহার! ১১ 
জন আত্মীয় আত্মীয়াসহ মন্িয়ের হতায় প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার পর তাহার 
আর কিছুই মনে নাই। আঁমি তাহাকে সঙ্গে করিয! আমার পূর্ব স্থানে 
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ফিরলাম এবং ভাহাকে আমার পার্থে বসাইঃ়1 রাখিয়া। তাহার আত্মীযগণের 
আন্বষণার্ধ পুলিস নিয়োজিত করিলাম । কিছুক্ষণ পরে তাহার! আমিল। 
ধুধতী তাহাদিগকে দেখিয়। এবং তাহারা যুবতীকে দেখিয়া! হাহাকার করিয়| 
কাদির! উঠিল, এবং লুটাইর! লুট।ইয়! তাহাদের জাতি রক্ষা করিয়াছি বলিয়! 
আমার পাকে পড়িতে লাগিল। সে আর এক পবিজ্র দৃশ্য । 

"তাহার! চলিয়া! গেল। আমি ভাবিতে লাঁগিলাম, এ ব্যাপারটা কি? একটা 
অন্তাত কুলশীলা এরূপ ভাবে আপি! [মার গলায় পড়িল। তাহার ভয় নাই, 
লঙ্জ। নাই, বাহৃজ্ঞান নাই। রমণী কেবল জগন্নাথ মুস্তি দর্শনের জন্ত যদি একপ 
তক্তিতে অধীর! ও আত্মার] হইতে পারে, তবে ব্র্থ গে'পীর। শ্বঃং শ্ীভগবানকে 
বিশোক রালক রূপে সুখে পাইয়া! রাদের শেষে যে তাহাকে আলিঙ্গন করিবে, 
তাহার জীমুখ চুন্ধন করিবে, এবং তীছার দর্শনের জন্ত পতি পুজ ত্যাগ করি! 
আসিবে তাহ] আর বিচি কি? আমার হৃদয়ে একটা নুতন ন্র্ম খুলি গেল, 
এবং সেখানেই রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাল অঞ্কুরিত হুইল। মেলা শে 
হইলে দ্বিগ্রহরু সময়ে আমিও আত্মহায়। অবস্থার আবাসে ফিরিলাম।” 

উজ্জল নীগমণি গ্রাছে গোপীগণফে দুই ভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছে, বধ!-- 
নিত্য সিদ্ধ! ও স।ধন লিছা। 

নিত্যসিদ্ধ।-_-ভীয়াধা গ্রভৃতি। ইহার! নিত্য শ্রক্কষণ দঙ্গিনী, গোলক বিহারিণী 
এবং আনন্দ ও চিন্মগ্ন রম পরিপূর্ণ] । সাধন দিদ্ধ! গোনগণ সম্বন্ধে গল্পাপুর!ণে 
এইরূপ বার্ণত অছে। 

পূর্বে ভ্রিতাধুগে ভগবান রামচন্দ্র যখন সীভাদেবীর সহিত দণ্ডকারণ্যে বাস 
করেন, তখন গোপালোপালক তত্রপ্থ ধধিগণ জানকী-লেবিত রামচস্ত্রকে দর্শন 
করি জানকীর নায় তাহার সেব| করিতে বাদল] করেন, সাধন বলে পরবর্থী 
যুগে ইধারাই গোকুণে গোপী হুইয়| জন্ম গ্রহণ করেন। ইহারাই সাধন দিদ্ধা 
গোপী। 

ব্রজ বাল1গণ আশৈশব শ্রীক্ষষ্চের বহুবিধ অম|নুষিক কার্ধাাবলী দর্শন ও 
শ্রবণ এবং তাকার মদনমোহন কমশীর় মুর্তি নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে ভগবান 
বলিয়। জানিতে পারিয়াছিলেন। যদিও শক তখন কিশোর বরস্ক বালক 
মাজ তথাপি তাহা পুর্ব নুক্কাতিবলে বুঝিলেন তাহার বাল্য, যৌবন, বার্থ- 
ক্যাদি নাই। আবার তিনি চিক বালক, চির যুব', ও চির পুরাতনও বটেন। 
তাহার উপর প্রতিনিয়ত তাহার অতুলনীয় ক্পরশি, ক্রীড়া, ছাগ্-পরিহাস 
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ও প্রাণৃহ|রিণী বংখীধবনি শ্রধণ করিয়! তাহাকে পতিরূপে পাবার জন্ত 
ব্যা্ুল হইলেন। সেই অইমবর্যা॥ শিপ তুবন ভুলান শূর্তিতে নিয়ত তাহাদের 
সমক্ষে বিরাজিত। বিশেষতঃ তাহার! যখন তাহাকে ইচ্ছাময় তচু ভগবান 
বলিয়। জানিয়াছেন তখন তাহাকে কামিনীজনোচিত চরমাননোপভোগ 
কামনায় পত্তিক্ষপে পাইতে ইচ্ছা ক অদৌ। আশ্চর্য জনক হুয় নাই। 
সঁছারা শচনে স্বপনে, প্রতি কার্যে, গ্রতিক্ষণে, নন্দন্দন শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা, 
তাহার গুণাবলী শ্রবণ ও কীর্তন করিচ। ইহাতে অনুরাগ প্রদর্শন করিতে 
লাগলেন, কিন্তু সেই আধর টাদ, ধিনি নিজে দয়া করিজ। ধর! ন! দিলে 
সাহাকে কেহ ধন্িিতে পারে না, মুনি খধধিগণ, কত শত সহম্র বদর 
তপস্তা। করিম! যাহার প্োতিরাভাস মাত্র লাভ কারয়। আনন্িত হয়েন, সেই 
জীতগবাদের পাতিভাবে পাইবার জন্ঠ তাহার আশ্রিত দেবী মহামায়াকে 
সর্ধপ্রথমে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা বরিলেন। অতঃপর ব্রক্গ কুমারীগণ অগ্রহাযপ 
মাসের প্রথম দিন হইতে যথারীতি একাহার ও সংযম অবলম্বন পূর্বক দেবী 
কাত্যায়নীক আরাধনা করিতে লাগিলেন । 








“কাতাগনি মহামায়ে মহাযোগিন্তধীঙ্থরি | 
নম্মগোপ তং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ ॥” 


ইহাই বলিয়া গোপিকাগণ কাত্যায়নী দেবীর অর্চনা করিয়া আপনাদের 
গ্রার্থণ। জানাইতে লাগিলেন। 

অতঃপর তাহাদের ব্রত পুর্ণ হইলে সর্ব শুভদাতা ভগবান শীর্ণ তাহাদের 
বন্ধগ্চলি আক্রণ করিয়া কদন্ব বৃক্ষ আরোহণ করিয়া তাহাদিগকে বন্তর গ্রহণ 
করিবার জন্ত আহ্বান করিতে লাগিলেন। ভাগবতকার বলিতেছেন, পাছে 
প্রিয়তমের ক্রোধ হয় এই ভরে তাহার তাহার বাক্য অংহেল! না করি 
লীত কম্পিত কলেবরে "পাশিভ]াং যোনিমাচ্ছাত্য*_-পর্বক ধীরে ধীরে জল 
হইতে উঠিয়। কদম্বমূলে উপস্থিত হইলেন। 

ভীরু তখন সেই শুদ্ধাচারিণীদিগকে দর্শন করিয়া প্রীত হইয়| বপিলেম, 
ছে কুদারিগণ! তোমা] যদ্দিচ পবিতঞ চিত্তা, তঞ্জাচ বিবস্ত্র হই] সললে 
জবগাহছন করায় বর"দেষের প্রতি অবজ্ঞ| প্রকাশ করা হ্ইয়াছে, সেই 
পাপক্ষালনের জগ্ভ তোমন| মন্তকোপরি অঞ্জলিবন্ধ হুইন্া তাহাকে প্রণাষ 
কন্ধিগ। আপন আপন বস্ত্র গ্রহণ কর। 


শরীর, ১৩৩৯ ] ব্রজঙ্গনার শর কৃষ্ণপ্রীতি ২৬৯ 





কুমারিগণ ব্রহ নিন্ম ভঙ্গের আশঙ্কা ক:রয়! বন্ধাঞ্জলি হইয়া সর্ব বর্ন 
মনে মনে শুষে অর্পণ করিয়া তাহাকেই গ্রণাঁম করিলেন। 

অতঃপর তাঁহার সৌভাগ্যের চরম সীমা লাভরূপ রাস রজনীতে শ্রী 
সহ বিহার করিতে সমর্থ হুয়াছিলেন। কারণ ভাহবা আমাদের বলিতে 
যাহা কিছুআছে সমস্তই যে তাঁগ করিয়া আিয়! ছিলেন। 

এই বাঁদলীল। সম্বন্ধে বছ আলোচন1! চিরদিন হইতেছে । আমর এই 
পবিজ্ধ লীল। বুঝিবার সম্পূর্ণ অক্ষম ও অনধিকারী। তবে অতি সংক্ষেপে 
কয়েকটা কথ বলিতে চেষ্টা কররব। 

শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের বিনয়গর্ভ বচন ও স্তব দ্বারা তুষ্ট হইয়! "কখন ঝাছ 
প্রলারণ, কখন আলিঙ্গন, কখন করম্পর্শ, কখন অলক স্পর্শ, কখন উরু 
স্পর্শ, নীবী বন্ধন মোচন, ও স্তনের আলভন, কথন মিষ্টালাপ, প্রেম ৃষ্টি- 
পাত ও হান ছার! গোপীদিগের কামোদ্বীপন করিয়। তাধাদদিগকে কিন 
করাইলেন।” 

শ্রীকৃষ্ণ মায়! বিস্তায় পূর্বক গে।পীদিগের সম সংখ্যক হুইয়। পরস্পরের 
অলক্ষ্যে তাহ।দিগকে রমণ।নন। দান করিলেন। 

তাহার শ্রীমুখের বাণী--*তষ বথ। মাং প্রপন্তস্তে তাং স্তখৈব তজাম্যহম।* 
তিনি তাহার এই বাক্যের সফলতা সম্পাদন জন্ত ধুবারস্তায় আকৃতি ধারণ 
করিয়াই যুধতিগণকে চরম আনন দান করিয়াছ্িলেন। এই কাম ক্রীড়া 
জাত্মায় আত্মার বা মনে মনে হয় নাই। স্থুল ভাবেই হইয়াছিল। বর 
ইহার পরই গোগীকাগণ গর্থিত! হইয়া রাস-রজনীতে শ্কুষকে হারাইয়! 
ছিলেন। আরও ভাগবতকার বলিতেছেন, শ্রীরুষ্ণচ গোপীগণকে চরম আনন্দ 
দান করিয়াছিলেন কিন্ত নিজে অবরুদ্ধ সৌরত ছিলেন। 

এই রাসলীলাগ কামগন্ধ নাই। এইযে গোপীর প্রেম ইহা জগঞ্ডের অপর 
কুজাপি পরিলক্ষিত হুইবে না। লাধারপ জীবে এই প্রেম উপলব্ধি করিতে 
পারে না। এই মের সাক্ষী দিয়া গিয়াছেন আমাদের মহাপ্রভু। তিনি 
যাহ) দেখইয়। গিক্সাছেন সেই পরম পাবত্র গন্ভীরা-লীলা ধারণার শক্তিই 
বা কাহার আছে? ভিন যে একাধারে রাধাকষ্জ। 

জার একটী কথ! জাময়া ভ'বিতে চেষ্টা করিব। প্ভগবান জগৎপতি। 
তিনি স্ত্রীলোক মাত্রেরই ত পতি বটেনই। অধিকস্ধ শ্ীণোফের পতিরও 
পতি। ভিনি ভিন্ন জগতে ত জ্থার [ঘ্বতীয় পুরুষ নাই। জীবের চরম 


২৭, ভক্তি [২৩শ বর্ধ ১২শ সংখা 





7 ললল্ত 


কামনা! গেপী হওয়া], তাহাকে পতি ভাবে পাওয়া, তাহার সহিত রমণ সুপ 

আন্বাদন করা। কত কোটি বৎসর তপন্যার ফলে জীব ব্রজজের গেপী 

হইতে পারে। আর দীব তখনই একমাত্র পূর্ণকাম হয়। ক্রমশঃ 
শ্রীভোলানাথ ঘোষ বন্ব। 


ব্যাকুলতা ও আক্ষেপ 


পবিত্র প্রেমের তরী হতনে পাইয়ে। 

বিহারিতে তছুপরি বাইন ধাইয়ে ॥ 

অসার সংস্|র রূপ তটিনীর জলে। 

আরভ করমু খেল! অতি কুতৃহলে ॥ 

না.ছ'তে খেলার শেষ ন। মিটিতে সাঁধ। 

কি জানি কি-পাপে আজি ঘটল গ্রম!দ ॥. 

উঠিল যে কাল ঝড় আক্রাম গগন। 

মাঝখানে তরিখানি হইল মগন ॥ 

হাবুডুবু থেয়ে মরি কুল নাহি ঠিক ॥ 

ধিক মোর ছার প্রাণে ধিক শতধিক্‌॥ 

গছে সংসার পথশ্রাস্ত পথিক! কোন্‌ উর্দেগ্ত সাধনের জন্ত হতাশ প্রাণে 
উদ্দাস মনে এই সংসারের অনির্দিষ্ট পথে চলিতেছ, তাহ! কি বলিতে পার? 
তোমার এই জীবন ব্)।পী চলনের শেষ কোথায়, কখন, কি প্রকারে হইবে তাহ 
ফি জানিতে পারিছাছ? কোন মহৎ কাধ্য সাধনের অন্য শব ইচ্ছায় যাইতে, 
না কোন শক্তিশালী বিরাট পুরুষে॥ হস্ত নিষ্ষিগ্ত গোলার ন্যায় উদ্গেশ্ত বিহীন 
হইয়া সবেগে ধাবিত হইতেছ? আজ আমিও তোমার সকার এই সংসার পথের 
পথিক! আমিও শ্রান্ত ও র্লাত্ত হই এ অনির্দিষ্ট পথে চলিতেছি। কিন্তু আর 
চলিবার গমত! নাই। এই অন্গানা পথে হাঁটিতে হ₹।টিতে পাদ্বর ক্ষত বিক্ষত 
হইয়াছে। এই সীমাহীন পথে চজ্িতে চলি'ত পথ হারাই আরও আধকতর 
ক্লান্ত হইয়। পড়িয়াছি। আর চলিবার তিল মাত্র সামর্থ্য নাই। ভাই! সেইজন্ 
ভোমাক্জ কাতদ্গ গ্রাণে জিজ্ঞাস কৰিতেছি যে, অনুগ্রহ পূর্বক এই পৎতত্রাস্ত শা 
পরথিককে কর্ম্রীবনের হুগম পথটি দেখাইণ দিবেকি? তাই! বলিম! দিতে 
পার কোন্‌ পথ ধরিয়া চলিলে শাস্তি গাইব! 
আধার গগন আধার জীবন 
ধার সনে বজণী খেলে। 
ভ্রমিষ্কে বেড়াই শান্ত নাছি পাই 
ভানি শুধু নয়নের জলে । 
আর কতকাল এমন করিয়ে পাগলের মত বেড়াব জমিয়ে 
শান্তি! শাস্তি! শান্তি শুধু চাই 
অন্ত বাসনা নাহিক আমার। 


আবগ। ১৩৩২ ] ব্যাকুলত। ও আক্ষেপ ২৭) 
০০১ 
তাই, আমি ধর্ম জানি না, কর্ম জানি না, সাধনা জানি না, গন 
পুঙ্ন জপ তপ কিছুই জানি না। শান্তির পিপাস! দৃৰ্ব ককিবার 
আশায় মীচিক! দর্শনে চারিদকে ঘুরিয়। বেড়াইতেছি। কিন্ত কই 
জ(শ| মিটিল ন1, পিপাস! দূর হইল না। কেবল মাত্র ম্বপ্র পথের পথিক 
হইয়াই চলিতেছি। জানি না আমার এ চলনের কোথায়--কখন-_কি প্রকারে 
শেষ হইবে? ভাই, তুমি কি বলিতে পার তীর স্বজনের মায়া মমতার বাধন 
আমার উপর আছে কি? আমার জনতা এক'দনের হরেও কাহারে প্রাণ 
কাদিয়াছেকি? বহদিকাদযা থাকে তবেকেন আলপিগ। ছুই দিন বাদে চাঁলয়া 
বায়! কই অপেক্ষা করিতে বাললেও ত অপেক্ষা করেনা । কই সুখের 
কথা তদুরের কথা; মুখ পাঁনে একবার চাহিয়া ওত দেখে ন! | ছুই দিনের জ্ভ 
আলিয়া, গ্রাণ ভরিয়! দেখিতে না দেখিতে, ভাল করিয় ছুট! কথা বণ্লতে ন! 
বলিতে হৃদছের অমিয় ধারার সলাত হইতে না হইতে আধ ঘুম ভাল "চাখে এক 
বার গাকাইল আর চলিক! গেল। আমার আশা শুন্ঠ হইল। আমি ধে এক সেই 
এক। উত্তাল তরঙ্গ কাশি ভৈরব গর্জন করিয়। তবার্বের একটানা! স্রেঞ্জে 
যেমন ভালিদা যায়, যেমন তরঙ্গ7াশি হিলে পে ভাঙ্গিয়া স্থানাজবরে ছন্ধার প্রবাে 
চলিন! যায় তেমনি আম সুখ ছঃখ মিশ্রিত অনির্দিষ্ট জীবন লইয়া বাঁল-আতে 
ভাঁদ্য়! চলেছি। পিতা মাতা, ভ্রাতা, ভগ্রি, পুত্র, কন্ত। প্রভৃতির মায়ার বাঁধনে 
আজ বাধ! পড়িয়!, অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া! সংসারে কতই না কুকার্ধ্য করিতেছি । 
কিন্ত হাররে জবোধ মণ! দিনাস্তে একটিবারও নবদ্বীপ চস্ত্র পতিতপাবন 
গোরা দেবের পদচন্ত। কারবার তোমার সদ হইতেছে না। সেই 


পরমারাধ্য দেবেন পদচিন্ত। ভূিয], তৃণের হার লংদারের একটান। ন্বেতে 
তাপিয়া চলেছি । এ পথের শেষ কোথায়? কতদূর ধাইলে হইবে তাছাও জানিতে 
পারতেছি ন!। মারাজালে বন্ধ হয়! আর কতকাল এরূপ ভাবে ঘুরির়! 
বেড়ীইব তাহা ও ভানি পা। স'সার সাগরের পর পারে আর কোন শাস্তপুর্ণ 
দেশ আছে কিনা তাহ! জালি না । আমার মত হতভাগা বোধ ছয় জগতে আর 
কেহই লাই। হায় প্রভু গৌরাঙ্গ দেব! আমার জীবনের সমস্ত অবসাদ দূর 


করিয়। শান্ত বারি প্রদানে হৃদয়ের মলিনত। দূর করিষ্ছ। দিতে পারিবে লা কি? 
জানি না মনের এ.অবদাঙ্দ কবে দুর হইবে! কবে এমাগাআাল ছিন্ন করিয়] 
ভ্রগৌগাঞ্জ দেবর পদপন্ম ধ্যানে সমর্থ হইব। জনমে জনমে এইরূপ ভাবেই 
কি চপিতে হইবে! শান্তি স্থখ কি আমার ভাগোনাই? 

ওহে ভ্রব্ত পথিক! বুবিগা।ছ তৃমিও আমার মত অতৃপ্ত আকাজ্। 
লইয়। জাল বদ্ধ মীনের ভ্থায় চারিদিকে বৃখ। ছুটি» বেড়াইতেছ! 
বালে জনক জননী প্রভৃতি প্রন জনেয় দেহ তোমার আজতধারে 
আপ্লাবিত করিয়াছে, তুমি আকঠ লে পীযুব প্রতিম স্সেছুরস পান 
করিয়া9 তৃপ্টিলা করিতে পার নাই)কারণ যখনই সুখ শৈশবের 
ঈীভল ছা! তোমার মন্তক হইতে আপন্যত হইছে তখনই তুষি নব 











চে 


২২ ভক্তি [২৩শ বর্ষ ১২খ সং 
টিটি নি 
তৃষা তৃবিত হইয়। সুখ সম্পদ্দের মদিরা আকঠ পাঁন করিয়াছ। রদপীর ব্ধপ 
সাগুরে ঝাপাই়া পড়িয়:কত হাবুডুবু খাইগ়াছ। গ্রণরিনীর পপ্রম দুধাপামে 
(িপাসানল নির্বাসিত করিবার কত প্রন পাইয়া, কিন্ত তাহ! পাঁরিযাছ কি! 
বোধ হয় পার নাই, বরং সে পিপাঁপাঁ নিবুত্তি ন হইয়া উত্তরোব্বন্ধ শশীকলার 
স্ঠায় বুদ্ধি হইয়। তোমার জীবনকে আরও অধিক জালানয় করিয়। তূপিয়াছে। 
ওছে পথিক! ছূমি আমি কতদূর ভ্রান্ত তাং। একবার মনে মনে বুঝিষা দেখ। 
এ সংগাবে বন্ধ করিয়। যে ঘরই বাধ না কেন নিয়তি সময়ের অপেক্ষ। না করিয়া, 
বিষ'দ ঝটিক। তুূলাইয়া সাধে বাদ সাধিয়। সেই খেলার ঘর ভাঙ্গিয়। চূর্ণ বিচুর্ণ 
কবিয়। নিজের কৃতিত্ব অক্ষুন্ন রাখিবেরই রাখিবে। আমরা তখন হাহ! করিয়া 
কাণিয়! বেড়াইব। ইহাভিনম্ন আমাদের আর কি ক্ষমতা আছে। এ ক্রনান 
কি প্রীগৌরাজ দেবের পঞ্ ঢস্তা ক্রন্দনে পরিণত তঃতে পাবে না? একাক্ষণী 
সুধীর কি অবসান নাই? এই সংসারের জলামযর আনর্ছিই পথে ঘুবিয 
বেড়াইভে বেড়াইতে কি জীবনে কোঁন সার্থকতা পাওয়া যাইবে না? হে 
পথিক ! তাই তোমাকে জিজ্ঞাস! করিতেছি কোন্‌ পথটি স্থগম। কোন্‌ পথে 
যাইলে প্রাণে শান্তি পাইব! আমার সারানীবন সঞ্চিত পাপের পসর! মাথা 
করিয়! আর যে চলিতে পারিতেছি না। হে দয়াময় হরি! দয়! করিয়া আমার 
মাখার বোঝা নামাইয়। দেও! সংসারের সুগম পথটি] দেখাইয়া দেও । মনের 
মলিনছ1| দূর করিয়! হাদজে বল দেও! 

হে ্ীনবন্ীপ চত্ত্র! শোক তাপ পাপ ভারে আর যেন ক্লান্ 
কইয়া না পড়ি। হে প্রভু গৌরাঙ্গ দেব] সংসারের পন্কলগর্ত 
হইতে আমান টানিয়া তুঁপিয়। লও । লোক মুখে শুন্য়াছি দয়াল নিতাই 
রুূপ| পরবশ হুইপ পাপী জনকে সুগম পথের সন্ধান বলিয়া দেন, শুনেন্ধি 
নবন্ীপ চন্ত্র শ্গৌরাঙ্গের নাম ধ্যান করিলে সংদারের ছুর্গঘ পথ নুগম হ্য়। 
এস ভাই প্রাণ ভয়ে কাতর গ্রণে কায়মন বাক্যে গৌর ন্তাইকে ডাঁকি। 
তছাদের চরণে আশ্রয় লই, ভাঁচ! হইলে আমরা তি সহজে পথ চণ্ষ্চে 
পারিব। পখচলসার্ক হইবে। সত্বর নির্দিষ্ট পথে উপস্থিত হইতে পারিষ। 
এস ভাই গৌর নিতাইএর নাম করি! প্রাণ ভরিয়া! কাদি। আমাদের জন 
দ্বেখিলে তিনি কিছুতেই স্থির হই! থাকিতে পারিবেন ন'। তিনিও কাদিবেন। 
তাই। সেই সচ্চিদালন্দমন্ধ শটভগবান গৌঠাঙ্গ দেবের একবিনু করুপ। পাইলেই 
আমাদের শ্রান্ত, ক্লাস্ত, জাঙাময়। ভারবাহী জীবনে নব ভাবের সঞ্চার হুইবে। 
তখন আমর! অনার সে এই ছুর্গম ভয়ঙ্কর পথ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া! গুগষ পথে 
উপস্থিত হইতে পাঁরিব। জীবন লার্থক হটবে। 











শ্রীচপ্তীচরণ রায়। 
১১ বেড়াপুকুহ রোড, খিদিয়পু্। 
২৩খ বর্ধ সমাপ্ত 


প্খ্লীভা 


[ পাগুব-গীতা, তুলসী-গীতা, বৈঞ্ণব-গীতা, 
সপ্তশ্লোকীগীতা ও গুরু-গীতা ] 


সরল বঙ্গানুবাদ সহ 


ভর্তি-সম্পাদক 


শ্রীদীনেশচক্দ্র ভট্টাচাধা সম্পাদিত 


প্রাপ্তিশ্ান 


মাসিলা “ভক্তি-নিকেতন* 
পোঃ-_আন্দুল-ঘৌডী, হাওড় 


১৬।১এ বিডন সীট, “মানসী প্রেস” হইতে 
শ্রীলী তলচল্স ভট্টচার্য কর্তৃক প্রকাশিত 


ষুল্য--1৮০ ছয় আন! 


১৬।১এ বিডন ষ্রাট, “মানসী প্রেস” হইতে 
শ্রীশীতলচল্জ ভট্টাচার্য কর্তৃক 
মুদ্রিত 


ভূমিকা 


নিত্যপাঠ্য পাগুব-গীতা খানি ছাপিবার জগ্ত আয়োজন করিতেছিলাম 
এমন সময ঘটনাক্রমে গুরু-গীতা। ও তুলসী-গীত৷ ছ'খানি হস্তগত হয়, ক্রমে 
বৈষ্ণব গীতাও পাইলাম, কাঁজেই চাবিখানিব সঙ্গে আব একখানি দিয়া 
পঞ্চ গীতা ছাপিলাম। এই যে আর একখানি এখানি সপ্তশ্লোকী গীতা। 
এইখানি ছাপিতে একটু বেগ পাইতে হইয়াছে, কারণ মুদ্রিত ঘে কযখানি 
সপ্বশ্লোকী-গীত৷ পাইয়াছিলাম তাহা পরম্পর পবম্পরের সহিত মিল নাই। 
শেষে পৃজনীয় প্রতুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকুষ্জ গোস্বামী মহোদয়ের সংহ্বরণের 
পাঠ মূলে রাখিয়! অস্যগুলি পাঠান্তর হিনাবে ফুটুনোটে দিয়াদিলাম। 

পয়সা! খরচ করিয়া ছাপিলাম, দামও যে খুব বেশী হইল তাহাও নহে 
খরচা হিসাবে কমই হইল বলিষ! মনে হয , এখন ক্রেতা পাওয়া না পাওয়! 
তাব ইচ্ছ।। গীতা কয়খানি নিত্যপান্যব্পে বহুভক্ত ব্যবহার করিয়। 
থাকেন, সেইভাবের ভক্তগণেব আগ্রহ কিছু কিছু জানিতে পারিয়াই 
ছাপিয়াছি। ভক্তগণ পাঠে আনন্দ পাইলেই আমারও আনন্ের সীম! 
থাকিবে না। আর অর্থব্যয় এবং পরিশ্রম সার্থক মনে করিব ইত্ি-- 


্ী শ্রদীনেশচন্দ্র শর্মা 


পাগুবগীতা 
তুলসী-গীতা ' 
বৈষণব-গীত। 
সপ্তশ্জেকী-গীতা 
গুরু-গীত। 


খ্ঠ 


৭৩৪ 


৩৬ 


৮:8৩ 


শ্তীরাধারমণোজয়তি। 


পঞ্চগীতা। 


[ ১--পাগ্ডব গীত ] 


মঙ্গলাচরণম্‌। 


“নমো বিশ্ববপায় বিশ্বস্থিত্ান্ত হেতবে। 
বিশ্রেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমোনমত ॥% 


“ঞ্্রকৃষ্যাখ্যং পরমপুকধং পীত কৌধেয় বন্ত্রং । 
গোলোকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেববক্ত,ম॥ 
পৃর্ণব্র্ম আতিভিকদিতং নন্দসূনুং পরেশং 
রাধাকানস্তং কমলনয়নং চিন্যয়ে তং মনোমে ॥৮ 





, অনুবাদ 


এই পাগুবগীত| গ্রস্থখানির শ্লোক সমূহ আলোচনা করিলে ইহা যে, 
ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের ম্তবাদি হইতে কোঁনও ভাগবতোত্তম কর্তৃক জনসাধারণের 
উপকারার্থে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যাঁয়। সংগ্রহকর্ত! মধুমঙ্গিকার 
ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন পুষ্প হইতে সাব সংগ্রহ করিয়া একাধারে রক্ষ! করিয়া 
সাধারণের যথার্থ ই বিশেষ কল্যাণ লাধন করিয়াছেন। 

শান্ত পুনঃ পুনঃ নানাভাবে বলিয়াছেন__“ভক্তিস্ত ভগবছ্স্ত-সঙ্গেনপরি- 
জাদুতে” অর্থাৎ যে তক্তির বলে ভগবান ভক্তের নিকট আত্ম বিক্রুঘু 
করিয়া চিরদিনের জন্য কেন! হইয়। থাকেন, সেই ভক্তি ভকগণের সঙ্গঘার[ই 
লাভ হইয়। থাকে । তাই সর্ধপ্রথমে পাশ্তবরাজ পুণ্য-প্লোক ভাগবতগণের 
নাম কীর্তন করিতেছেন। 








২ পঞ্চগীতা 


পাগুৰ উদন্াচ 
প্রহলাদ-নারদ-পরাশর-পুগুরীক- 
ব্যাসাম্বরীষ-শুকশৌনক-ভীত্ম-দালভ্যান্‌। 
রুক্মাঙগদাজ্ভুন-বশিষ্ট-বিভীষণাদীন্‌ 
পুণ্যানিমান্‌ পরম ভাগবতান্‌ স্মরামি ॥১॥ 


লোমহর্ধণ উবাচ 
ধরন! বিবদ্ধতি যুধিঠির কীর্তনেন 
পাপ্পং প্রশাম্যতি হুকোদর কীর্তনেন। 
শক্রবি নশ্যতি ধনগ্রয় কীর্ঘলেন 
মাত্রীন্থতে। কথয়তাং ন ভবন্তি রোগা; ॥২॥ 


ব্রঙ্গেবা5 
যে মানব! বিগতরাগপরাবরভ্ঞ্ 
নারায়ণং হরগুকং সততং ম্মর্স্তি। 


পাঁশুবরাজ বলিলেন_-আমার হৃদয় নিহিত ছ্র্বাসনাবাশী দূর হইয়া যাহাতে 
ভগবস্তক্তি লাভ হয় তন্লিমি্ত আমি ভগবনুক্ত চুড়ামধি প্রহ্লদ, নারদ, 
পরাশর, পুণুরীক, ব্যাস, অন্বরীয, শুক, শৌনক, ভীগ্ম, দাঁলচ্য, রুঝা, অঙ্গর, 
অঞ্জন, বশিষ্ট, বিভীষণ প্রভৃতি তন্তগণের নম ম্মবণ করিতেছি । ইহার 
সকলে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়] শক্তি নঞ্চাব করুন ॥ ১॥ 

ভক্ত-নাম কীর্তনের দ্বারা যে, রোগ, শোক, পাপ, তাপাি বিন্ট হইয়া 
পুণ্য বৃদ্ধি হয় তাহা দেখাইয়া লোমহধণ ্ষি বলিতেছেন__ধর্-নন্দন 
যুধষ্ঠিরের বিষয় কীর্তন করিলে ধর্শ বৃদ্ধি হয়। মহাবীর ভীমসেনের 
নামকীর্ভনে পাপক্ষয় হয়। ভ্রীকৃষ-সথা মহাত্মা অঙ্জুনের নাম কীর্তনে শক্ত 
অর্থ(ৎ ধ্থানুষ্ঠানের বিদ্ধ সকল দূর হয। মাল্দ্রীনন্দন নকুল ও সহদেবের নাঁম- 
কার্তনে দ্বারা বাবতীয় রোগ সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাঁকে ॥ ২। 

বেদকর্তা লোক-পিতামহ কমল-যোনী ব্রহ্ম। ভগবগ্ুজন ও ভজন পরায়ণ ভক্ত- 
গণের প্রেষ্টতা প্রদশন পূর্বক বলিতেছেন-যে মানব নিরস্ত্র সর্বদেব পা 





পাগুবগীতা গড. 


ধ্যানেন তেন হত কিল্বিষ বেদমান্তে 
মাতুঃ পয়োধর-রসং ন পুনঃ পিবস্তি ॥৩ 
ইন্দ্র উবাচ 

নারায়ণে। নাম নরো। নরাণাং 
প্রসিন্ধচৌরঃ কথিতঃ পৃথিব্যাম্‌।। 

' অনেক জন্মার্জিত পাপ সঞ্চয়ং 
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যুধিঠির উবাচ 

মেঘশ্মামং গীত কৌষেয় বাপং 
শ্রীবগুসাঙ্কং কৌন্ত্রভোন্তাসিতাঙ্গম্‌। 
সর্বধাত্মানং পুগুরীকায়তাক্ষং 
বিষু্ বন্দে সর্বব লোকৈক নাথম্‌ ॥$॥ 








শী সত পে আস পিশপ্স্স - শশী পি 


অন্ভুবাদ্‌ 

শ্রীমন্মরাযণকে স্মরণকরে সে ধ্যানধলে নিষ্পাপ ও বিষয়!এক্কি শৃণ্ঠ হইয়। থাকে, 
এবং সদসৎ বিচার নিপুন ও ঈশ্বরতবজ্ঞ হয়। এমন কি কদ|চ তাহাকে পাপের 
কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। আর সাধারণ জীবের ন্তায়' মাতৃন্তন্ত পান 
অর্থাৎ কর্ম ভোগার্ঘ পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়না। এক কথায় সে 
শ্রীতগব।নের তজন করিয়া! নিত্যমুস্ত অবস্থা! প্রাপ্ত হয় ॥ ৩॥ 

দেবরাজ ইন্দ্র ভঙ্গীক্রমে বলিতেছেন-__নারায়" যেন জগতে সর্বজন বিদ্দিত 
একজন অতি প্রসিদ্ধ চোর। কারণ জীবের বহু জন্মজন্মর্ডিত পাপরাশী একবার 
মাত্র-তাহাঁর নাম ম্মরণ মাত্রেই দূরহইঘ! থাকে | অর্থাৎ শ্রীহরির স্মরণ করিলে তিনি 
্বয়ং-ই সেই নাম স্মরণকারীর যাবতীয় পাপতাপ দূরকরিয়া দিয়া থাকেন ॥ ৪॥ 

ধর্-নন্দন যুধিষ্ির- মহারাজ শ্রীভগবানকে স্তব করিতে করিতে তাহার 
ভূবনমোহন ন্বজলধর রূপের ছটায় মোছিত হইয়া বলিতেছেন--আমি নবজলধর 
হামনুন্দর মুণ্ডি, পীতবসনধারী শ্রীবৎসাক্ক . অর্থাৎ রেখারপে ভ্রী। (লক্ষী )'ও বৎস 
যাহার বক্ষম্থলে বিমান তাহাকে এবং গলদেশস্থিত কৌস্বভমণির প্রভায় যাহার 
অঙ্গ সমধিক উজ্জ্বল সেই সর্ধজীবজীবন কমলনয়ন নিখিল জগতের একমাত্র 
পতি শ্রীক্কঞ্কে বার বার বন্দনা করি, তিনি আমার প্রতি সদয় হউন ॥ ৫ | 





& পঞ্চদীত। 





তে ০১১১ 


ভীমলেন উবাচ 
জলৌঘমগ্র।- সচরাচর] ধর! বিষাণ কোট্াখিল বিশ্বমুত্তিনা । 
সমুক্ধতা যেন বরাহ্‌ মুর্ডিনা স মে স্বয়ভূর্ভগবান্‌ প্রসীদত়ু ॥১॥ 
অজ্ভুন উবাচ 
অচিন্ত্যমব্যস্তমনন্তমচ্যুতং 
বিভুং প্রভুং কারণভূতভাবিলম্‌। 
ত্রেলোক্য (বস্তার বিভাব ভা(রনং 
হুরিং প্রপন্নোহস্মি গতিং মহায্সনাম্‌ ॥৭॥ 
মকুল উবাচ 
যদি গমনমধন্তাৎ রু্ম-পাশাশুবন্ধাৎ 
যদি চ কুলবিহীনে জন্ম মে পক্ষী কীটে। 


[8০৫ ০০১৪৯ শাাশাশিশীি 





অনুবাদ 

প্রীগবানের অতুলনীয় বলবীর্ধ্য স্মরণে নিজ বলবীর্্য যে তাহার নিকট 
কিছুই নয় ইহা বুঝিয়া সমধিক বিন্ময়ের সহিত ভীমসেন বঙ্গিতেছেন-_ যান 
চরাচর বিশ্বের যাবতীয় প্রাণিব সহিত প্রলঙ-সমুদর-জলমগ্রী। এই পৃথিবীকে বরাহ 
মস্তি ধারণ পূর্বক দ্তাগ্র ভাগ দ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন সেই সর্বশক্তিমান 
শ্রীভগবানকে আমি বান] করি, তিনি আমার প্রতি গ্রসন্ধ হউন ॥ ৬ ॥ 

শ্রীভগবাঁন হার রথের সারথী হইয়া জীবের মঙ্গল কাখনায় সর্বশাস্থময় 
অপুর্থ ভগবস্তহ্থ প্রকাশ কৰিযা ছিলেন এবং থিনি সেই শীত অবণে সকল গ্রকীর 
দৌর্বল্য তুলিয়! কর্তব্য কর্মে রত হইয়াছিলেন সেই ভগবৎ সথা অঞ্জন 
ধলিতেছেন--যাহান্প মহিমা অচিন্ত্য অর্থাৎ চিন্তা ছার! শেষ কর! যায় লা, যিনি 
অব্যক্ত অর্থাৎ হুল ক্ষারণরূপে সর্বত্র বর্তমান অথচ প্রাকৃতিক চক্র অগোচক 
যাহার রূপ-গুণের অন্ত নাই, যাহার শক্তিৰ কখনও ক্ষ হয় লা, যিলি বিশ্বব্যাপি 
ও সকলের প্রভু, যিনি সর্ব কারণ-কাঁরণ, যিনি নিখিল প্রাহ্ীর উদ্ধার কর্তা, যাহার 
চিন্তনে প্রন্কত মঙ্গল হম সেই ভক্তগণের এফমাজ্র গতি স্বরূপ জ্রীহরির 


আমি শরণাপন্। হুইলীমী। সেই আআশ্িভবংসল হরি ক্সামীয় প্রতি 
সদয় হউন ॥ ॥ 1 


পাপ্তবগীতা ঁ 





০০৮০৪ 
কমিশত মপিগত্বা, তদগতাত্যন্তরাত্বা 
ভবতু হৃদয় সংস্থা কেশবে ভক্তিরেকা ॥৮| 
সহদেব উবাচ 
যস্য যঞ্জ বরাহস্ত বিজ্ঞোরতুল তেজসঃ। 
প্রণামং যেহপি কুর্ববন্তি তেভ্যোহ্পীহ নমোনমঃ ॥৯॥ 
কুস্ত্যবা 
সকর্ধ ফল নির্দিষ্টাং বাং য।ং যোনিং ব্রজামাহং 
তশ্যাং তস্তাং ছাষীকেশ তয়ি ভঙ্তিরদ,ঢান্ত মে॥১০| 


পা ০৮ ৯৮ পপ 





ক পাশাপাশি 77১ পিট ৮ 





পপ পপ 


জন্রবাদ 
শ্রীভগবানের ভাবে বিভে।র হওয়াই যে সর্ধশ্রেঠ এইটা দেখাইয়। নকুল 
বলেছেন আমার নিজর্কত কক্দাছুসারে যর্দি আমার অধোৌগডি হয়, 
যদি হীন বংশেও জন্মগ্রহণ করি, অথব! পশু কিন্বা পক্ষী যোনী প্রাপ্ত হই, এমন কি 
যদি শত শত বার আমি কৃমিকীটও হই তাহাতেও ক্ষতি নাই, আমার মন 
যেন ভ্রীরৃফের ভাবে বিভাবিত থাকে । সর্ক-জীব-হৃদয়বিহীরী শ্রীহরির গ্রৃতি 
আমার নিষ্কাম্্ ভক্তি অর্থাৎ পরম প্রেম হউক ইহাহ তাহাক নিকট আমার 
একান্ত প্রার্থনা | ৮॥ 
ভক্তবাছ|কল্পতু শ্রীহরি ভক্তের সন্মানেই গ্রীত থাকেন। তিনি নিজ মুখেই 
বলিয়াছেন-- , 
“আমারে ছাড়িয়! যেবা ভক্েদেয় ঘান। 
আমি জার হই সে হয় আমার প্রাণ ॥ 
ভক্তে অপমানি যদি মোরে দেয় মান। 
( তাতে ) নহি তুষ্ট, অধ্থরীষ হাহাতে প্রমাণ |” 
এই ভাব হৃদয়ে লইয়া সহদেব বলিতেছেন_যে সকল মহাভাগ্যধর ভক্তগণ 
অতুলনীয় শক্তিশালী যক্ত বরাহরূপ' ভগধান ্রীকষ্ণুকে প্রণাম করেন, আমি শ্রীহরির 
কপাঁলাভের নিমিত্ত সেই সকল ভক্তগণকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি, তাহায়া 
কৃ্ধা করিয়া আমাকে হরি-প্রেম প্রদান করুন | ৯॥ ূ 
মহা তর্গ্যবতী কুন্তীঙদেবী বলিতেছেন -আমি নিজ কর্ণাফলে দেহাপ্তে যে যে 
ঘোঙী প্রাণ্ড ছই না কেন অর্থাৎ ঘেখানেই আমার জলা হউফ না কেন, হে 





৬ পঞ্চগীতা 
মান্র্যবাচ 


কৃষ্েরতা কৃষ্ণমনুম্মরন্তি রাত্রৌ চ কৃষ্তং পুনরুখিত। যে। 
তে মৃত্যুকালে প্রবিশন্তি কৃষ্ণং হবিধথা মন্ত্রহৃতং ভুতাশনম্‌ ॥১১॥ 


দেপদ উত্বাচ 


কাটেষু পক্ষমু মৃগেযু সরীস্থপেষু 

রক্ষঃ পিশাচ মনুজেধপি যত্র তত্র। 
জাতম্য মে ভবতু কেশব তে প্রসাদাৎ 
তয্যেব ভক্তিরচল। ব্যভিচারিণী চ ॥১.॥ 


হুতর্রোবাচ 


একোহি কৃষ্ুন্ সক প্রণামো৷ দশাশ্বমেধাবভৃথেন তুল্যঃ। 
দশাশ্মেধী পুনরেতি জন্ম কৃষ্ণ প্রণামী ন পুনর্ভবায় ॥১৩| 


৯১াসাশাশ শা শিপ িসাশিস্কা পদ পিপল ল্পাপাদাসদ শাাদপস শা শপ পপ পদ ৯ সস. 


অন্ুবার্দ 


হৃধীকেশ ! নেই সেই জন্মেই যেন তোমাতে আমার অচল! ভক্তি থাকে | তোমার 
নিকট আমার ইহাই প্রার্থনা ॥ ১০ ॥ , 

নিরন্তর রীকুষের গুণান্বাদ শ্রবণ কীর্তন ও ধ্যানই জীবের কৃষ্ণ প্রাপ্তির 
প্রধান উপায় ইহ! স্থিব জানিয়া মহাভাগ! মাদ্রী বলিতেছেন যাহারা সর্বদা 
শ্রীরুষ্চকে স্মরণ করেন, যাহার! শ্রীকৃষ্ণেরই ভজন করেন, যাহার! দ্বিঝারাত্র 
শ্রীকষ্ধেই রত থাকেন তাহারা মন্ত্র ছারা! প্রদত্ত ঘ্বৃত যেমন অগ্রিতে প্রবেশ করিয়। 
অগ্নিময় হইয়া যাঁম সেইরূপ মৃত্যুকালে শ্রীকুষ্ণেতেই প্ররেশ করেন অর্থ।ৎ কৃষ্ণময় 
হইয়া যান ॥ ১১ ॥ 

যেকোন জন্মেই হউক ভগবগ্ুক্তিই জীবের প্রধান লাভ ইহ স্থির জানিস! 
পাগুবপক্ষীয় দ্রুপদ বলিভেছেন__-হে কেশব! কাট, পক্ষী, মৃগ, সরীস্থপ, কিনব! 
রাক্ষপ, পিশীচ, মনুষ্য যে কোন কুলে জন্ম হউক না তাহাতে ক্ষতি নাই পরস্ত 
তোমাতে যেন নিশ্চল। একান্তিকী ভক্তি থকে ইন্থাই আমান প্রার্থনা ॥ ১২ ॥ 

অর্জ,ন-পত্ধী পতিপরায়ণা তক্তিমতী মুদ্রা বলিতেছেন _ শ্রীকৃষ্ণের পাদগন্ধে 
যদি ভক্তিপুর্বক একবারও প্রণাম করে তবে সেই একবার প্রণামের ফলই সুন্দর 
রূপে দশবার অনুষ্ঠিত অস্থমেধ যজ্ঞের ফল হুইতে গ্রেষ্ঠ হয়। কারণ অস্বমেধকারী 





পা পাপ বা পপ রস 





পাগুবশীড? ৪ 





অভিমন্য্যুরূবাচ 
গোবিনদ গোবিন্দ হরে মুরারে 
গোরিন্দ গোবিন্দ রগাঙগপাণে। 
গোবিন্দ গোবিন্দ মুতুন্দ কৃষ 
গোবিন্দ গোবিন্দ নমোনমস্তে ॥১৪॥ . 


ধুষ্টদূুন্ম উবাচ 
রাম নারায়ণ বাস্থদেব গোবিন্দ বৈকুগ মুকুন্দ কৃষ্ণ । 
অকেশবানস্ত নৃসিংহ বিষ্টো মাং গ্রাহি সংসার ভূজঙ্গদষ্টং ॥১৫॥ 


সাত্যকিরুবাচ 
অপ্রমেয় হরে বিষ্লো কৃষ্ণ দামোদরাচু;ত । 
গোবিদ্দীনন্দ সর্ক্বেশ বান্থদেব নমোস্থুতে ॥১৬॥ 


স্কার্ট রর সা ৯৯ সস দা 


অনুবাদ 


পুনর্বার কাম্য ফল ভোগ নিমিত্ত মায়ামোহে পতিত হইয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করে 
কিন্তু কৃষণকে প্রণামকাবী ভক্ত কখনও পুনর্জন্ম ভোগ করে না ॥ ১৩॥ 

অজ্ছন-তনয় অভিমন্তা শ্রীগোবিন্দে ভাবে বিভোঁব হইয়। বলিতেছেন-- 
ছে লীলাময় শ্রী'গাঁবিন্দ 1! হে হৃদ্য়বিহারী শ্রীহরে । হে অন্ুরান্তক শ্রীমুরারে ! 
হে ভুবমপালক শ্রাগোবিন্দ ! হে শ্রীচক্রপাণে ! হে পরযানন্দদায়িপ্‌ শ্রীগোবিন্দ ! 
হে ভব-ভয়হারিন্‌ শ্রীমুকুন্দ ! হে পাপহারিন্‌ শ্রীকৃষ্ণ! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ 
নমস্কার করি ॥ ১৪ & 

সংসার সুখ প্রক্কৃত হু নয়, বিষময় যন্ত্রণাপ্রদ জানিয়া তাহ! দুর করিবার 
মানসে ব্য।কুল হৃদয়ে ধৃষটহ্যয় বলিতেছেন-_-হে রাম! ছে সর্বাশ্রয় নারায়ণ! 
হে সর্ধনয় বাস্থদেব! হে আনন্দদায়িন্‌ শ্রীগোবিন্দ। হে নিত্য-সত্য-বৈকু ! 
হে আননদ-প্রদ মুকুন্দ! হে পহপহ্যগিন শ্রীহরি! হে কেশব। হে অনস্ত! 
হেনৃসিংহ! হে সর্বময় বিভে! আমি সংসার রূপ কাঁলসর্গ-বিষে অতিশয় 
কাতর, তুমি দয়া করিয়! আমাকে ত্রাণ কর ॥ ১৫। 

সাত্যকি বলিতেছেন_.হে অনন্ত! হে হরে। হে বিভো! হে কুষ্ণ! 
হে দামোদর! হে অচ্যুত! হে" €গাবিন্দ! হে আনদাময় ! হে সর্বেশ্বর | 


৮. পঞ্চগীত। 





উজ্মব উবাচ 


বান্দেবং পরিত্যজ্য যেহন্ক দেবমুপাসতে । 
তৃষঞ্চিতা জাছবীতীরে কৃপং বাঞ্ছন্তি দুর্ভগাঃ ॥১"॥ 


ধৌম্য উবাচ 
অপাং সমীপে শয়নাশনে গুহে 
দিব, চ ক্লাছো। চ পথা চ গচ্ছত!। 
যদস্ত্রি কিবিঃৎ স্ৃকৃতং কৃতৃং ময়। 
জনার্দনন্ডেন কৃতেন তুষ্য তু 7১%। 





অনুবাদ 


হে বাহ্দেব! আমি তোমাকে বার বাব নমঙ্ক'ব কবি তুমি আমার প্রতি 
প্রসন্ন হইয়। এই বর দাও যেন তোমাতে আমার অচলা ভক্তি থাকে ॥ ১৬ ॥ 

কল উপাসনা হইতে যে বিষুব উপাসনা মোক্গপ্রদ ও শ্রেঠ তাহা 
বর্ণন পূর্বক পবম ত্ত উদ্ধব মহাশয় বলিতেছেন- নর্বয, সর্ব(শ্রয়, শ্রীতগবান 
বাসুদেবকে পরিত্যাগ কবিয়া যাহারা কামনাবশতঃ অন্যদেবের উপাঁসন।য় 
রত থকে, তাহাঁবা গঙ্গাতীরে বাঁ করিয়। পিপাপায় কাঁতর হইয়া যেমন 
কৃপণ বাঞ্ছাকরে তদ্রপ। অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ হবির আবাঁধনা না করিয়! 
ঘাহারা বন্ধনহেতু ভূত-ভোগাঁদির কামনায় অন্য দেবোপাসনায় রত 
তাহার! যায়াছ্ছারা অভিভূত হইয়া শ্রী'গবিন্দ পদ[ববিদ্দলাভে বঞ্চিত হয়, 
ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥১৭। 

ভগবানকে প্রাপ্ত হুইবাঁব মীনদে ভগবান শ্রীহবিতে সর্ব কর্মফল অর্পণ 
পূর্বক পাণুডব পুরোহিত ধোঁম্য প্রার্থনা করিতেছেন আমি জলের নিকট 
অর্থাৎ তীর্থ নানাদি ছার! বা শয়ন কালে কিম্বা ভোজন করিবার সময়, 
দিবসে ব! রাত্রে, নিজ গৃহে থাকিয়া কিম্বা পথে গমন করিতে করিতে যদ্দি 
কিছু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া! থাকি সেই পুণ্যফল শ্রীভগবানেই অর্পণ করিলাম, ইহার 
বিনিময়ে আমি তাহার নিকট হইতে অন্ত কোন ফল কামনা করি না, কেবল, 
এইসাঞ্জ গ্রার্থন! যে, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন থাকুন ॥ ২৮ ॥ 


পাগুবগীতা ৯ 





সঞ্জয় উবাচ 
আর্ত বিষগরীঃ শিথিলাশ্চ ভীত 
ঘোরেষু ব্যাঘাদিয়ু বর্তমানাঃ | 
সঙ্কীত্য নারায়ণ শব্দ মাত্রং 
বিমুক্তদুঃখাঃ স্থথিনো। ভবস্তি ॥১৯॥ 
অক্রর় উবাচ 
অহন্ত্র নাবায়ণ-দাস-দাস 
দাপহ্য দাসহ্য £ দাসদাসঃ। 
অস্থ্যন্থ ঈশে। জগতো। নরাণ।ং 
তস্মাদহং চান্যতরোহস্মি লোকে ॥২০।॥ 


বিদুর উবাচ 
বান্থদেবস্য যে ভক্তাঃ শাস্তাস্তদ গতমানসাঃ। 
তেষাং দাসশ্য দ্াসোহহুং ভবেয়ং জন্ম জন্মনি ॥২১।॥ 


অনুবাদ 

.. জ্ীবেদব্যাসের কৃপায় ত্রিকলজ্ঞ ধুতরা সখা সঞ্জয়, শ্রীভগবানের নাম কীর্তনের 
ফল বর্ণন করিয়! বলিতেছেন- রোগার্দিতে অতিশয় ক।তর কিংবা অন্ত কোঁনও 
করণে অতিশয় বিষণ বা শিথিল অর্থাৎ কর্তব্য কার্ষ্যে অক্ষম, জড়তা প্রাপ্ত কিন্বা 
ব্য!ঘ্রাদির ভয়ে অতিশয় ভীত, এমন কি যে কোনও রকম ছুঃখ ছুর্দশাপন্ন হউক 
ন! কেন, শ্রীনারায়ণের নামকীর্তনেই সমস্ত ছুঃখ হইতে উদ্ধার পাইয়া জীব মুখী 
হয়। ইহাতে কিছু মাত্রও সন্দেহ নাই ॥ ১৯ ॥ 

দম্ততাবে তগবানের ভজনকারী পরম ভক্ত অক্রুর বলিতেছেন_ আমি 
ীমন্ারায়ণের দাঁসের দাসানুদাসের দাঁসানুদাস হইতে বাসনা করি, এই জগতে 
অনেকের অনেক উপাস্ত দেব আছেন, আমি সে সকল পরিহার পূর্বক কেবল 
মাত্র শ্রীহরিরই শরণাগত হইলাম | ২০ ॥ 

ধারা শ্রীহরির ভক্ত তাহা রাই ধন্য ও সার্থক জন্মা, সেই ভঞ্তজনের সঙ্গেই 
হরির প্রেম পাঁওয়! যায়, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে *তত্তিত্ত ভগবস্তক্তেন পরি 
জায়তে 1” ইহ! শ্বরণ করিয়াই পরম ভক্ত বিছুর মহাশয় বলিতেছেন-__বাহায়া 

২ 





০ পপগীতা 


ভীত্ম উধাচ। 
বিপরীতেষু কালেষু পরিক্ষীণেষু বন্ধুযু 
ত্রাহি মাং কৃপয়া কৃষ্ণ শরণাগত বসল ॥২২॥ 
দ্রোণীচাধ্য উবাচ 
যে যে হতাশ্ ব্রধরেণ দৈত্য 
সিলোক্যনাথেন জনার্দনেন। 
তে তে গতাস্তন্নিলয়ং সমস্তাঃ 
ক্রোধোহপি দ্বেবন্য বরেণ তুল্য ॥১8॥ 
কুপাচাধ্য উবাচ 
মজ্জন্মন। ফলমিদং মধুকৈটভাবে 
মণ প্রার্থনীয় মদন্ুগ্হ এম এব। 


ই সপ ১ --শ সপ শশা শশা শ্পীপা পাদ স্পা শশী পিপি পপ চে স্থা্ষি আ্পাশ শি সী শি পাশা 


ভানুবাঁদ 

প্রীভগবানে ভক্তি স্থাপনপূর্বক শান্তি লাভ কবিয়াছেন এবং ভক্তি প্রভাবে ধাঁহার! 
জিতেক্ত্রিয় হইয়া! ভগবদ্‌ গতচিন্তে ভগবানের ভজন| করেন, আমি যেন জন্মে জন্মে 
তাহাদিগেরই দাসাম্থদ।ন হইতে পারি ॥ ২১ । 

শর-শয্যাগত কুষ্*-গতপ্রাণ পরম ভাগবত ভীম্মদেব বলিতেছেন-. হে শরণাঁগত 
বৎসল পতিত পাবন হরে ! সময়ের গতি বিপরীত হইল, আমাদের আর সে শক্তি 
নাই। আমার যত বন্ধুবান্ধব ছিল সকলেই নিধন প্র।প্ত হইল কেহই রহিলনা, 
অস্তিমে তুমি ভিন্ন আর জীবের উদ্ধার কর্তাকেহ নাই জানিয়! আমি তোম!র 
শরণ লইলাম, তুমি দয় করিয়া আমাকে পরিত্রাণ কর ॥ ২২ ॥ 
ভগবানের মাহিমায় বিস্মিত হইয়! দোণাচাধ্য বলিতেছেন হাঁয়। ভগবানের 
লীলা কি বিচিত্র, চক্রধারী ভ্রৈলোক্যনাথ শ্রীজনার্দন সমর ভূমিতে যাহাদিগকে 
বিনাশ করিয়াছেন তাহারা সকলেই ভগবানের পরমধাম প্রাপ্ত হইল। ক্ষি 
আশ্চর্য্য যে, ভগবানের ক্রোধ9 বরের তুল্য অর্থাৎ তপশ্ত। করিয়া ভগৰৎ গ্লীতি 
সম্পাদন পুর্ববক জীব পরমধামে গমন করে ইহাই শোনাছিল এক্ষেত্রে কিন্ত তাহার 
বিপরীত হইল। ভগবান ক্রোধ করিয়! যাহাদ্িগকে বিনাশ করিলেন, ভাহার1$ 
অনাদাসে সেই সাধকোচিত উচ্ছগতি পরমধাম প্রা হইল ॥ ২৩॥ 


পাগুবগীতা ১১ 








ত্ব্দ্‌ ভৃত্য ভূত্য পরিচারক ভৃত্য ভৃত্য 
ভূত্যস্থ ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ ॥২৪। 


অশ্বথামোবাচ 
গোবিন্দ কেশব জনার্দন বাস্থদেব 
বিশ্বেশ বিশ্ব মধুসূদন বিশ্বনাথ ! 
শ্রীপস্মনাভ পুকযোত্রম পুরা 
নারায়ণাচ্যুত নৃলিংহ নমো নমস্তে 0২৫। 
কর্ণ উবাচ 


নান্যং বদামি ন শুণোমি ন চিন্তয়ামি 

নান্তং স্মরামি ন ভজ্ামি ন চাশ্রয়ামি । 
ভক্ত হদীয়চবণাশ্তুজমন্তরেগ 

শ্ীপ্রীনিবাস পুকযোত্তম দেহি দাস্যম্‌ ॥২৬। 


অনুবাদ 

তি দীনওাবে কুরুপক্ষীয় যুদ্ধ নিপুণ মহাবীব কৃপা চার্যয,প্রীর্থন। করিতেছেন-- 
হে মধুকৈটভারে! তুমি কৃপা করিয়া যদি আমাকে তোমার দাসের যে দাস 
তীর যে পক্রিচীুক্ক. তীহীকও দসের দ্সংনুদস বলিয। গ্রহণ কর, তবেই 
আমার এই ছুলভ মানব জন্ম সার্থক মনে কলমি। আর ইহাই আমার কায়মনো- 
প্রাণে একমজ প্রর্থনীয় ॥ ২৪ ॥ 

অস্বথ।ম। ভগবানের চতুর্দশ নাম উচ্চাবণপূর্বক বলিতেছেন - হে গোবিন্দ! 
হেকেশব! তে সর্বজীবপালক হুষ্টপাণনকারিন্‌ জনাদিন! হে সর্বময় 
বান্ছদেব। হে বিশ্বনাথ । হেবিশ্বময়। কে মধুতুদন। হে জগক্লাথ! হে 
পল্মনাভধ ছে পুরুযোত্তম বিষ্চো! হে পদ্মলোচন। হে শারায়ণণ হে 
অবিনাশিন্‌ সত্য শ্বূপ ! হে নুসিংহ! তোমাকে বার বার নমস্কার করি, 
তুমি আমার প্রতি প্রন হও ॥ ২৫ ॥ 

ভগবাঁনকেই সর্বোত্তম জনিয়। ও ভগবানের সাধন তজন ভিন্ন অন্ত সকল 
কায জীবের অপ্রার্ধনীয় ইহা বুঝিতে পারিস্জ মহামতি কর্ণ বলিতেক্ছেন--হে 
শ্রীনিবাস! (লক্গীপতে ) ছে পুরুনোত্রম ! আমি একান্ত ভজির সহিত তোর 





শিস? পি পলাশ শিস আসা শিপ পপ সপ 


১২ পঞ্চগীতা 


ধৃতরা্ু উবাচ 
নমৌনমঃ কারণ বামনায় নারায়ণায়ামিত বিক্রমায়। 
প্রীশাঙগ চক্রাজ গদাধরায় নমোহস্ত তস্মৈ পুরুষোত্তমায় ॥ ৭॥ 
গাঙ্ধাযুঃবাচ 
ত্বমেব মাতা চ পিত। ত্বমেব, তুমেব বন্ধুশ্চ সখ ত্বমেব। 
ত্বমেব বিষ্ভা দ্রবিণং ত্বমেব, তবমেব সর্ববং মম দেবদেব ॥২৭॥ 
দ্রৌপছ্যুবাচ 
যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানম্ত কেশব। 
কৃষ্ণ বিষ্ণে হৃষীকেশ বাস্দেব নমোস্ততে 1২৯) 











অন্বাদ 

পাদপন্ম সেবা ব্যতীত অন্ত কিছু যেন করি ন!বা তোমার লীল! কথ! ভিন্ন অন্ত 
কিছু ধেন বলি না, অন্ত কিছু যেন শ্রবণ করি না, তোমাকে ভিন্ন অন্ত কিছু যেন 
ভাবিনা বা স্মরণ করি না, তোমাকে ভিন্ন অন্ত কাহাকে ও যেন ভজন! করি না, 
তোমার পাদপক্স ভিন্ন অন্ত কিছু যেন আশ্রয় করি না। এই বব দাও যেন তোমার 
দাসত্ব ভাবেই আমি সর্বদ| ভাঁবিত থাকি ॥ ২৬1 

কুক্ছক্ষেত্র যুদ্ধ ব্যাপাবে ব্ছ বছু জীব নিহত হওয়ায় নানাবিধ শোৌকতাঁপে 
অতান্ত ব্যাকুলিত চিত্ত ধৃতরাষ্বী বলিতেছেন-_-আমি সেই সর্ব-কান্সণ-কারণ বামন 
রূপদারী, অসীম পরাক্রমশালী,শঙ্খ চক্র গদাপস্প ধারী, সর্বদেব শ্রেষ্ঠ শ্রীমন্্রারাঁয়ণকে 
বার বার নমস্কার করি। আমার এই প্রণাম যেন তীহার সর্বপ্রকার 
প্রলক্নতার ফারণ হয় ॥ ২৭ ॥ 

ভগবান সর্বজীবময় ইহ! অনুভব করিয়া গান্ধারী বলিতেছেন ছে ভগবন্‌। 
হে দেবাধিদেব | তুমিই মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই বন্ধু, তুমিই সথা, তুমিই বিস্যা, 
তুমিই আমার ধন, অধিক আর কি বলিব, তুমিই আমার সর্বস্ব, আমার বলিতে 
যাহা কিছু আছে, সবই তুমি ॥ ২৮ ॥ 

ক্কষ্ণগতপ্রাণা গদ্রোপদী বলিতেছেন - হেসব্ব্যক্তে্বর! তোমার আদি 
অন্ত নাই, তুমি নিত্য বন্ত। হে গোবিদ! হে ভপতে! হে অনন্ত! ছে কেশব 
হে হদয়ানন্দদায়িন কৃষঃ! হে সর্বময় বিষে]! হে সর্বময় বাসুদেব । ছে 
ইন্তরিগ্নাধিপতি ভ্রীছয়ে ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ২৯ ॥ 


পাশুবগীতা ১৬ 


জয়দ্রখ উবাচ 


নষঃ কৃষ্ঠায় দেবায় ব্রহ্মণেহনস্ত মুত্ধয়ে। 
যোগেশ্বরায় যোগায় ত্বামহং শরণংগতঃ ॥ ০) 


বিকর্ণ উবাচ 


কুষ্ণায় বাস্থদেবায় দেবকী নন্দনায় চ। 
নন্দগোপ কুমারায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥৩১। 


সোমদত্ত উবাচ 





নমঃ পবমকল্যাণ নমস্তে বিশ্বভাবন। 

বাস্থদেবায় শান্তায় যদুনাং পতয়ে নমঃ ৩২॥ 
বিরাট উবাচ 

নমো ব্রশীণ্তপেবায় গো' ব্রালণাহতায়চ। 

জগদ্ধিতায় কুষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনম2 ॥৬৩। 


প্পাাপাােশাশ্পেপ্পাা শা শা সমস সপ, সপ এ 








অনুবাদ 


জয়দ্রথ বলিতেছেন_-হে দেব। আমি তে|মার শরণাঁগহ হইলাম । তমি 
যোগন্বরূপ, তুমি যোগেশ্বর, তুমি বিশ্বের স্থট্টি স্থিতি ও পলনের জগ্ঠ নানা ষ্ঠি 
ধারণ কারিয়৷ নানাভাবে লীল! কর। তুমি পুর্ণবহ্ম, তুমি দেবাধিদেব ও পাঁপহ্থারী 
শ্রীক্কষ্ণ তোমাকে বার বার নমন্বীর করি ॥ ৩০ ॥ 

বিকর্ণ বলিতেছেন_ আমি পরমান্না লাভের জন্ত সর্ব পাপহারী বস্দেব 
ও দেবকী ননান সর্বময় নন্দ নন্দন গোকুলবিহারা শ্রীন্কষ্ককে পুনঃ পুনঃ নমন্কার 
'করি ॥ ৩৯ ॥ 

কুরুপক্গীয় মহাবীর সোমদত্ত বলিলেন_-ছে মঙ্গলালয় হরে। তোমায় নমন্কার। 
হে বিশ্বভাবন! তুমি জগতের একমাত্র প্রতিপালক বাস্থদেব, তোমায় নমস্কার । 
তুমি শাস্ত সুগ্ধি যদ্রকুল পতি তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৩২ ॥ 

বিরাট বলিলেন--যিনি ব্রহ্মণ্য মেব অর্থাৎ বেদ স্বরূপ বা দীপিমান ব্রঙ্ম তেজ 
গ্বরূপ, ঘিনি গে। ও ব্রাহ্মণের হিতকা রী, যিনি এই জগতের হিত সাধনের জন্য কষ 
রূপে আবিভভূতি, যিনি প্রত্যেক জীবের ইন্দ্রিয়ে আনন্দ দান করিতেছেন বা যিনি 
পৃথিবীর ভারহারী সেই দয়াময় শ্রীরুঞ্চকে আমি বার বার নমস্কার করি॥ ৩৩ ॥ 


১৪ সঞ্চগীতা 
রর ১১১১১১১১১১১ 
শল্য উবাচ 
অতসী পুষ্পনস্কাশং পীতবাসদমচ্যুতং । 
যে নমস্যন্তি গোবিন্দং ন তেষাং বিদ্াতে ভয়ম্‌ ॥ :8| 





বলভদ্রে উবাচ 
কষ্ণ কুষ্ণ কুপালুস্্মগতীনাং গতির্ভব । 
ংসারার্ণবমমানাং প্রসীদ পুকষোত্তম ॥৩৫।॥ 


সৃত উবাচ 


তত্রৈব গঙ্গ' যমুনা চ বেশী গোদাবরী সিঙ্ধু সবন্যতী চ। 
সর্ববাণি ভীর্থনি বসস্মি তত্র যব্রাচ্যতোদা রকথা প্রসঙ্গ; ॥৩৬| 


যম উবাচ 
নরকে পচ্যমানস্থ মেন পবিভাষিত০। 
কিং ত্বয়া নার্চিতোদেব; কেশব; ক্লেশনাশন? ॥৩৭|॥ 


শপ. সা এ শি টি পাশ টি শি ি ্ীশপশাটা তি রাশ লি 8 ০ রি: এ 


মহাঁবীব শল্য শ্রীহৰির প্রণীমের শ্রেষ্ঠত প্রদর্শন পূর্বক বলিতেছেন *--মতসী 
পুষ্প সৃশ রূপ অর্থাৎ শ্ামবর্ণ, পীতবসনধারী অপ্রতিহত বীর্য শ্রীগোবিন্দকে 
ইহার! শ্রদ্ধা! ও ভক্তি সহকাবে প্রণাম করেন তাহাদিগের ইহক1ল বা পরকাল 
কোন কালেই কোনরূপ ভয় থাকে না ॥ ৩৪ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণের অতি মহৎ শক্তিতে বিস্মিত হইয়া বলভদ্র বলিতেছেন-হে কৃষ্ণ । 
তুমি পরম কৃপালু, তৃমি অগতির গতি অর্থাৎ তুমিই পাঁপীতাঁপীর একমাত্র উদ্ধার 
কারী। হে পুরুষোত্তম। যাহারা সংসার রূপ সাগরে নিমগ্র তাহাদিগের প্রন্ি 
প্রসন্ন হও, ঘোর সংসাক্লাসক্ত জীবকে কৃপ1 কবিয়া তুমি উদ্ধার কর ॥ ৩৫ ॥ 

নিখিল পুরাণ শাস্ত্রে স্ুনিপুণ সর্বশীস্ত্রঙ্ত ধার্মিক প্রবর সত মহাশয় বলিতেছেন 
--যেখানে শ্রীহরির পবিভ্র লীলীশুপাদির আলোচনা হয়, সেখানে গঙ্গা, যমুন।, বেণী, 
গোদাবরী, তীর্থ রাজ সাগর, সরম্থতী এমন কি সমস্ত তীর্থ বাস করেন। তাৎপর্য 
এই যে, গল্গার্দি তীর্থ গমনে যে পুণা ও পবিত্রতা লাভ হয় শ্রীহরির পবিত্র লীলা 
গুণাচ্ছবাদ শ্রবণ কীর্তনেও তাহাই হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ 

ডগব(নের ভজন, ভগবশ্লাম কীর্তন ও তাহার লীলা্িি শ্রবণের দ্বার! যাহারা 





পাগুবগীতা ৯৫ 


নারদ উবাচ 
জন্মাস্তর মহত্বেণ তপোধ্যানসমাধিভিঃ | 
নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণেভক্তি; প্রজায়তে ॥৩৮॥ 
প্রহলাদ উবাচ 
নাথ ! যোনিসহতেষু যেযু যেমু ব্রজাম্যহম্‌। 
তেষু তেখচলাভক্তিরচ্যুতাস্ত সদা ত্বয়ি ॥৩১। 
যা গ্রীতিবাধবেকিনাং বিষযেঘনপায়িশী 
স্বামনুস্মবতঃ স্মামিন্‌ হদমাম্মাপসর্পতু ॥৪০॥ 


শি শা পপ 


-শ শাস্পপাঁ। ২ শি সক 


অনুবাদ 

জীবন অতিবাহিত করে তীহাদিগকে কখনও নরক যগ্্রণা ভোগ করিতে হয় না, 
তঙ্গী ক্রমে সাক্ষাৎ যমবাঁজ তাহাই বলিতেছেন--জীঁব যখন নরক যন্ত্রণা ভোগ 
করে যম তখন তাঁহাদিগেব নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাস! করেন হে নারক 
জীবগণ। তোমর! কি সর্বক্লেশহারী শ্রীহরির সাধন ভঙ্গন কর নাই? যদি 
তাঁহ! করিতে, তাহা হইলে আব কখনই তো।মার্দিগকে এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে 
হইত ন| ॥ ৩৭ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির ছভিতা প্রদর্শন পূর্বক নারদ বলিতেছেন - পুর্ব পর্ব্ব বহু বহু 
জন্মে সুন্দর বপে যাহাবা তপস্তা, ধা।ন অর্থ।ৎ ভগবচ্চিন্ত! ও সমাধি অর্থাৎ চিত্তের 
একাগ্রত। দ্র| নিজকৃত পাপ ক্ষয় করিয়াছে তাহাদিগেরই শ্রীরু্জে অচল] ভক্কি 
হয়। হৃদয়ে পাপ থাকিতে ভগবছুক্তি আসে না, সুতরাং তপস্যাদি স্বারা পাপক্ষয় 
কর! সকলেরই একাস্ত কর্তব্য ॥ ৩৮ ॥ 

ভক্ত চূড়ামণি মহাত্মা প্রহ্লাঁদ শ্রীহরির নিকট প্রর্থন! করিতেছেন__হে নাথ! 
হে প্রভাবশালিন্‌ নিত্য সত্য শ্রীহহে। আমি এই সংসারে সহআ সহস্র যোনি 
পরিভ্রমণ করি ন! কেন অর্থাৎ মনুষ্য, কট, পতঙ্গাদি যে কোন জন্ম হউক ন! কেন 
তাহাতে ক্ষতিনাই, কেবল এই প্রর্থনা যেন সর্বত্রই তোমার প্রতি অচল ভক্তি 
_নিক্কীম ভাঁলব।সা থাকে ॥ ৩৯ ॥ 

হেনাথ। বিষয়াসক্ত মুখ লোকের বিষয়ের প্রতি সেরূপ ভালবাসা অর্থাৎ 
শয়নে স্বপনে বিষয় ভিন্ন যেমন অন্ত কিছু চায় না ব' জানে না হে স্বামীন্‌! 
আমিও যখন তোমায় স্মরণ করিব আমারও গমন তোমার প্রতি সেইরূপ ভক্তি 
থাকে অর্থাৎ কখনও যেন তোমায় ভুলি না, এইটাই প্রার্থনা ॥ ৪* ॥ 





১৬ পঞ্চগীত। 


বিশ্বামিজোবাচি 
কিং তশ্য দ্ানৈ কিং তীর্ঘ কিং তপোভিঃ কিমধববৈঃ 
যে! নিত্যং ধ্যায়তে দেবং নরাণাং মনসি স্থিতম্‌ ॥8১॥ 
জমদগ্সিরুবাঁচ 
নিত্যোতসবস্তদা তেষাং নিত্যপ্রীশিত্যমঙ্গলং | 
যেষ!ং হৃদিস্থো ভগবান মঙ্গলায়তনোহরিঃ ॥৪২॥ 
ভরদ্বাজ উবাচ 
লাভস্ডেষাং জয় স্তেষাং তেষাং নিত্যং চ মঙ্গলং। 
ষেষ।ং হদিস্থ্বো ভগবান্‌ মঙ্গলায়তনো হবি; ॥8৩॥ 
গৌতম উবাচ 
গোকোটিদানং গ্রহণেমু কাশীপ্রয়াগগঞ্গাযুতকল্পবামঃ | 
যঙ্জাযুতং মেকস্তবর্দানং গোবিন্দ নামা ন কদাপিতৃলম্‌॥8৪॥ 





ভগবান হবিব ধ্যাঁনই সকল ধর্ম কর্মের সার ইহা স্থির জানিয়া মহাতপ! 
বিশ্বামিত্র বলিতেছেন--যে ব্যক্তি সর্বদা সর্ধজীব হৃদয়স্িত সর্বাভত্্যামী ভগবান 
জীচরির ধ্যান কবে তাহার আর দ।ন ধর্মেই বা কি প্রয়োজন? তপশ্ত/রই বাকি 
প্রয়োজন? তীর্থ ভ্রমণই ব। কি প্রয়োজন? একমাত্র ভগবন্‌ ধ্য।নই তাহার দান 
তপন্থ। ও তীর্ঘাদির পূর্ণ ফল প্রদান করে ॥ ৪১ ॥ 

জমদগ্রি বলিতেছেন-_যখন উপপনার বলে দেবাধিদেব সর্বময় শ্রীহরি হৃদয়ে 
দর্শন দান করেন তখন সেই ভাগ্যবান তক্তেব সর্ধদাই উৎসব, সর্ধদাই সম্পদ, 
সর্বদাই আনন্দ থাঁকে। গুতরাং শ্রীহরিকে হুদয়ে দর্শন করিরার জন্ত প্রকাস্তিক 
যন্ব কব! আনন্দ লাভেচ্ছুক নর নারী সকলেরই একাস্ত কর্তৃধ্য ॥ ৪১ ॥ 

শ্রীহরির ধ্যানের শ্রেষ্ঠতা বর্ণনা করিয়া! নিরস্তর হরি-গুণানুবাদে-রত-চিত্ব 
শ্রীতরদ্বাজ খধি বলিতেছেন £__নিখিল মঙ্গলের আধার মঙ্গলময় শ্রীহরি যাহাদের 
হৃদয়ে বিরাজমান অর্থাৎ যাহার! প্রীহরির ধ্যানে রত সেই ভক্তগণের সর্বদাই লাভ, 
সর্ধদাই জয়, সর্বদাই পরম মঙ্গল হয়। ইহাতে অন্ুুমাত্রও সন্দেহ নাই ॥ ৪৩ ॥ 

গৌতম খধি বলিতেছেন__ গ্রহণের সময় য্দি কোটি কোট গাভী দান করে এবং 


পাগুবগীতা। ১৭ 


অত্রিরুবাচ 
গোবিন্দেতি সাস্মানং গোবিদ্দেতি সদ। জপঃ। 
গোবিন্দেতি সদাধ্যানং সদ! গোবিন্দকীর্তনম্‌ ॥৪৫॥ 
অক্ষরংহি পবংব্রহ্ম গোবিলদেত্যক্ষরত্রয়ম্‌ | 
তস্মাদুচ্চরতং যেন ব্রহ্মতূয়ায় কল্্যতে ॥৪৫| 
শ্রীশুক উবাচ 
অচ্যুত; কল্পবৃক্ষোহসাবনস্তঃ কামধেনবঃ । 
চিন্তামণিশ্চ গোবিন্দো হরিনাম বিচিন্তয়েৎ ॥৪৭| 
হরিকবাচ 
জয়তি জয়তি দেবে! দৈবকী নজ্দনোহয়ং 
জয়তি জযুতি কৃষেগ বৃষিবংশ গ্রদীপঃ। 
জয়তি জয়তি মেঘশ্ামলঃ কোমলাঙ্গো 
জয়তি জয়তি পৃথনীভাবনাশো। মুকুম্দ: ॥8৮॥ 
অন্বাদ 
কাঁশী প্রয়াগার্দি তীর্থে যদি অধুডকল্প বাস করে এবং স্ুন্দবরূপে যদি অধুত 
যজ্ঞানুষ্ঠান করে আর স্ুমেরু পর্বত স্দৃশ যদি সুবর্ণ দান করে তথাপি কেবল 
“গোবিন্দ” এই নামকীর্ভনে যে ফল হয় তাঁহার সমতুল হয় না ॥ ৪৪। 
মহাতপা অত্রি বলিতেছেন-_সর্ধদা গোবিনদের নাঁম কীর্ভনেই অন্তর বাহির 
পবিত্র হয়, গোবিন্দ নাম কীর্তনই জপ, গেবিন্দ কপই সর্ব ধ্য।নের বিষয়, জীব 
মাত্রেরই গোবিন্দ নাম সর্বদা অবশ্ঠ কীর্ততনীয় ॥ ৪৫ | 
গোবিন্দ এই অক্ষরত্রয়ই পরব্রঙ্গ সনান্কন, অতএব যে ব্যক্তি এই পররক্স্বরূপ 
গোবিন্দ নাম কীর্ভন কবে মে অনায়াদে পরাৎ পর পরবঙ্গকে প্রার্থ হয়৷ ইহাতে 
কোঁন রূপ সন্দেহের কারণ নাই ॥ ৪১॥ 
মহামুনি বেদব্যান তনয় কেট র্টীতেছেন-_ ভগবানের অচ্যুত নাম কল্প- 
বৃক্ষ সদৃশ, অন্ত নাম কামধেনু সদৃশ, আর গোবিন্দ নাম চিন্তামপি সদৃশ | অতএৰ 
কি কামী,কি নিষ্কামী সকলেই নিক্গ নিজ অভীষ্ট পুরণ জন্ভ ভগবন্লাম কীর্তন 
করিবে, ইহাতে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল কখনই হইবে না। ॥ 8৭ ॥ 
নব যৌগীন্মের একজন হরি নামক যোগী কেবল নামের জয় প্রদান করিয়া 
৩ 














১৮ পঞগীত। 


পিপ্ললায়ন উবাচ 


শ্রীমন্ন সিংহবিভবে গকড়ধ্বজায় 
তাপত্রয়োপশমনায় ভবৌষধায় । 
কষ্ণায় বৃশ্চিক জলাগ্নি ভূজঙ্গবোগ- 
লেশব্যয়ায় হরয়ে গশুরবে নমন্তে ॥ ৭৯॥ 


আবিহোৌত্র উব।চ 


কৃষ্ণ ত্দীয় পদ-পন্থজ-পিঞ্জবাস্তে 
অদ্যৈব গে বিশতু মানস রাজহংসঃ। 
গণ প্রয়াণ সময়ে কফ-বাত-পিৈঃ 
কণ্াববোধনবিধো স্তাবণ' কুতস্ডে ॥৫০। 


০ ৮ শি ৩ শিপ তচ প_ শিশ্ীটি 


অনুন।দ 

বলিতেছেন-:এই ট্বকী পন্দন বাম্থদেবেব জয় ভউক, বুষ্িবংশের উজ্বল প্রদীপ 
স্বরূপ কৃষেের জয় হউক, নবজলধব শ্।মন্ুন্দবেধ জয় হউক, ভুভাবহাবী মুকুলের 
জয় হউক জয় হউক ॥৪৮॥ 

মহাতপা! পরমভাগবত পিপ্ললায়ন বলিডেছেন-_ মহা প্রভাবশালী নিগ্রহানু- 
গ্রহ-সমর্থ নৃসিংহকে নমস্কার, গরুড়ধবজ শ্রীবিষ্ণকে নমঙ্কাব। যিনি তাপত্রয় 
নিবারণকাবী সেই ভব.রোগের পরম মহৌষধ স্বরূপ শ্রীরুষ্ণকে নমস্কার । 
বিশ্চিক, জল, অগ্নি, সর্প ও নানাবিধ বোগ-ভয়ীরী বিশ্বগুরু শ্রীহবিকে 
পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৪৯ ॥ 

জীবের মন সর্ধদ| একভ।বে থাকে ন।॥ মন মতিশয় চঞ্চল, কখন তক্তি আসে 
কখন বা নানাবিধ দুশ্চিন্তায় মগ্ হয়, পরস্ধ যাহাব চিত্ত জ্রীতগবানে রত 
তাঁহার আর চঞ্চলতা আসে না। তাই, চিত্তকে শ্রীহবির পাদপদ্ে রত 
রাখিবার জন্ত আবিহ্োত্র বলিতেছেন_-হে পপছারী শ্রীকৃষ্চ। তোমার পাদ- 
পল্মরূপপিঞ্জরে আমার চিত্তরূপ রাজহংম এইগ্ষণেই প্রবেশ করুক। নতুব! 
প্রাণ বিয়োগের সময় কফ, বাত, পিত্তজনিত রোগে কঠরোধ হইয়া 
আসিলে রোগের যাতনায় তখন আর তোমার নাম ও রূপ কোন প্রকারেই 
স্মরণ করিতে পারিব না ॥৫*। 


পাগুবগীতা ১৯ 


বশিষ্ঠ উবাচ 
কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্তীতে। 
ভম্মী ভবন্তি তস্যাশ্র মহাঁপাতক কোটয়? ॥৫১। 
অকদ্ধত্যুবাচ 
কষগয় বাহুদেবায় হরযে পবমাত্মনে। 
প্রণত ক্লেশনাশায় গোকিন্দায় নমোনমঃ ॥৫২॥ 
কম্খপ উবাচ 
কষ্ানুস্মরণাদেব পাপসংঘাত পঞ্জরঃ | 
শতধা ভেদমাপ্পোতি গিরিরজ্হতো। যথা 11২ 
দুর্য্যোধন উবাচ 
জানানি ধশ্মং ন চ মে প্ররুত্তি- 
জর্পনামাপন্নীং ন চ মে নিবরৃভিঃ | 
কেনাপি দেবেন হদিস্থিতেন 
যথ| নিষুক্তোহস্মি তথা করোমি ॥৫৪॥ 


_ পপ শশা ০০০০ 


অনুবাদ 

মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ বলিতেছেন--কৃষ্ণ' এই মঙ্গলময় ন।ম ধাহাঁর মুখে নিরভি' 
সন্ধি ক্রমে উচ্চারিত হয় তাঁহার কে|টী কোটা মহা পাতক থাকিলেও তাহ 
ন[মের গুণে মুহুর্ত মধ্যেই তন্ম হইয়| যায় ॥ ৫১ । 

মাঁভাগ। পতিপরায়দা অকুন্ধতী বলিতেছেন -ঞে কষ! তুমি পাপহারা, 
তুমি বাসুদেব, তুমি মর্ব€রখেহাঁবী, তুমিই জীবের পৰম।স্ম প্রণত জনের তুমিই 
কল প্লেশ হরণ করিয়া থাক, তুমি আনন্দপ্রদ গোঁবিন্দ। তোমাকে 
আমি নষন্কার করি ॥ ৫২ ॥ 

মহাতপা কশ্যপঞ্ধষ বলিতেছেন দেবরাজ ইন্দ্রের বজে পর্বত ঘেমন 
শতপত থওড হইয়! যাঁর সেইরপ শ্রীকৃষ্ণের ম্মবণ সাত্রেই নিখিল পাপ শত- 
শত থণ্ড হইয়া যাঁয় অর্থাৎ পাঁপ বিনিষ্ট হইয়া যাঁয়। সুতরাং শ্রীকষের 
পবিত্র নাম স্মরণই জীবের অন্তর বাহির পবিত্রকারী পরম বস্থ ॥ ৫৩ ॥ 

সতত পাগুবছেধী ধুতরাষ্ট্রের জোষ্ঠ তনয় ছুর্যোধন নিজকৃত অপরাধের 


২ পঞ্চগীতা 








যত্র স্বগুণ দোষেণ ক্ষম্যতাং মধুসৃদনঃ | 
অহমেবমহং হম্তং মম দোষে| ন বিষ্যাতে ॥৫৫॥ 
ভূগুরুবাচ 
নামৈব তব গোবিন্দ কলৌ তৃত্তঃ শতাঁধিকম্‌। 
দদ্বাতুযুচ্চারণাম্মুক্তিং বিনাপ্যষ্টাঙ্গযোগতঃ ॥৫৬॥ 
লোমহ্র্ষণ উবাচ 
নমামি নারায়ণ পাদ পঙ্চজং 
করোমি নারায়ণ পূজনং সদ! । 
বদামি নারায়ণ নাম নির্মল 
স্মরামি নারায়ণ তত্বমব্যয়ম্‌1৫৭। 


অন্গুবাদ 

নিমিত্ত ভগবানের নিকট ক্ষম। প্রার্থনা করিয়। বলিতেছেন--আামি ধর্মতত 
জনি কিন্ত ধন্মানু্।নে প্রবুতি হয় না, কিসে অধন্থ হয় তাহাও বুঝি পৰন্থ 
অধন্দ আচরণ হইতে নিবৃত্ত হইতে পরি না, কেমন যেন কোন এক দেবতা 
আমার হৃদয় হইতে আমায় যেমন চালনা কবেন আমি ঠিক সেইরূপই চলিয়া 
থাঁকি, আমি অতিশয় মোহমুগ্ধ ॥ ৫৪ ॥ 

আমার নিজ দোষে বা আমার মোহ মুগ্ধতাঁয় যাহা যাহ! অন্তায় 
করিয়াছি হে মধুম্দন। তুমি তাহ! ক্ষমা কর। মোহমুদ্ধ বিষয়াসক্ত পুরুষের 
দোষ ঈষ্বর গ্রহণ করেন না, কারণ আমরা নিজেই যখন নিজকে বিনাঁস 
করিতে উদ্ভত হই তথন আমরা অতিশয় উন্মত্ত, হিতাহিত বিবেক শন্ত। 
স্থতর।ং আমর! ভগব।নের অবশ্যই ক্ষমার পাত্র ॥ ৫৫1 | 

ত্বগুমুনি বলিতেছেন__হে ভগবন গোবিন্দ! কলিতে তোমার নাম তোমা 
হইতে শত গুণে শ্রেষ্ট, কারণ জীব অজ্ঞ।নবশে যতই কেন পাপ করুক না, যম, 
নিয়ম, আন, প্রণায়াম, প্রত্যাহাব ধ্যান, ধারণ ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গযোগ 
না থাকিলেও কেবল 'গোবিন্ণ এই নাম উচ্চাবণ মাত্রে পাপী সমস্ত পাপ 
হইতে অনায়সে মুক্ত হয় ॥ ৫৬ । 

লোমছর্ধণ খধি বলিতেছেন--হে নারায়ণ! তোমার নিকট আমার ইহাই 
পীর্থন।। যেন সর্ধদ। তোমারই পাদপক্সে প্রণাম করিতে পারি, তোমারই 


পাণুবগীতা ২১ 





শৌনক উবাচ 
শ্মৃতে সকল কল্যাণ ভাজনং যত্র জায়তে। 
পুকম্ং তমজং নিত্য: ব্রজামি শরণং হরিম্‌ ॥.৮| 
ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথ! কুর্বন্তি বৈস্বাঃ | 
যোহসৌ বিশ্বস্তরোদেবঃ স কিং ভক্তানুপেক্ষতে ॥৫81 
এবং ব্রঙ্গীদয়ে!। দেবা ঝষয়শ্চ তপোধনাঃ। 
কীর্য়ন্ডি সুরশ্রেষ্ঠং দেবং নাবায়ণং বিভূম্‌ ॥ ৬০। 

গর্গ উবাচ 
নারায়ণেতি মন্ত্রোহস্তি বাগস্তি বশবর্তিনী। 
তথাপি নরকে ঘোবে পতন্তীত্যেতদক্কুতম্‌ ॥৬১। 





অনুবাদ 

পূজা করি, তৌমারই ভুবন পাঁবন নিপ্মল নাম উচ্চারণ করি। সর্বদ| যেন 
তোমারই নিত্য-সত্য স্বরূপ চিন্তা কবিতে পাঁবি, কপ করিয়া এই কর ॥ ৫৭) 

শৌনক খষি বলিতেছেন - বাহার ম্মরণ করিলে জীব সকল কল্যাণের ভাঁজন 
হয় অর্থাৎ যাবতীয় কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, আমি সেহ আদিপুরুষ জন্ম বহিত নিত্য 
নিরঞ্ন শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৫৮ ॥ 

বাহার! বিষুমন্্র গ্রহণ কবিয়া তাহাকে সকল সমর্পণ কবিয়াছেন তাহারা 
আর ভোজন আচ্ছাদনের জন্ত কোন চিন্তা করিবেন না। কারণ ফিনি 
বিশ্বভর, যিনি জগতের ভরণ পোঁধণ করিতেছেন তিনি কি তাঁহার ভক্তগণকে 
উপেক্ষা করিবেন? কখনই না ॥ ৫৯ । 

এইভাবে ভগবানের তক্তবত্মলতা দেখাইয ব্রদ্ধাদি দেবগণ ও তপোধন 
খধি সকল দেবাধিদেৰ সর্বময় শ্রীনারাধণের বিষয় কীর্তন করিয়াছেন ॥ ৬০ ॥ 

যাহারা শ্রীন'রায়ণের নাম-বিমুখ, তাহাদিগকে সাবধান করিবার জন্ত 
উৎসাহের সহিত মহাজ্ঞানী গর্গাচার্ধ্য বলিতেছেন-হাঁয়! হায়! প্নারায়ণ 
এই পবিভ্র নাম আন্ধে, জিহ্বাও বশবর্ধিণী অর্থাৎ বাক্য উচ্চারণে সমর্থ। 
আছে, তথাপি লোকে যে কেন নরকে যায় ইহাই আশ্চারধ্য। তাৎপর্যয-- 
ছে জীবগণ। নারায়ণ নাম উচ্চারণ কর আর নরক যস্থণ। ভোগ করিতে 
হইবে না! ৬১ ॥ 





২২ পঞ্চসীতা 


সপ 





দলভ্য উবাচ 
কিং তস্য বনুতিম্ন্ৈক্তিরন্ত জনার্দনে। 
নমো নরায়ণায়েতি মন্ত্রঃ সর্ববার্থ সাধকঃ ॥৬২॥ 
বৈশম্পায়ন উবাচ 
যত্র যোগেশখরঃ কুষণো যত্র পার্থো ধলগ্ুয়ঃ | 
তত্র শ্রীর্বিজয়োডূতি ধ্র্ণবানীতির্দতিমম 0৬৩1 
অঙ্গিরা উবাচ 
হরিরহ্বরতি পাপানি দুষ্টচিন্তৈরপি ম্মৃতঃ। 
অনিচ্ছয়াপি সংপৃষ্টঃ দহত্যেক হি পাবক? ॥৬৪। 


পরাশর উবাচ 
সকৃদুচ্চবিতং যেন হরিবিত্যক্ষ রদ্বয়ম্‌। 


অনুবাদ 

মাতপ| দ্ালভ্য বলিতেছেন_যাঁহাব সর্ধপাপহারী জগৎপতি জনার্দনে 
অচল! ভক্তি আছে এবং সর্বকন্ম ফলপ্রদ মোগ্ষদায়ক “নমো নাবায়ণায় 
এই মন যাহার লাভ হইয়াছে তাহার আব বহুবিধ যাগ, যজ্ঞ বা মন্ত্রের 
প্রয়োজন নাই, একমাত্র নীরায়ণে অচলা ভক্তি থাঁকিলেই যাগ যজ্জাঁদির সকল 
গ্রকার ফল লাভ হয় ॥ ৬২ ॥ 

শ্রীভগবান চিবজয়ী, উহাকে কেহই পরাজম কবিতে পারে না, তাই 
পাব পক্ষে শ্রীকৃষ্ক দেখিয়া কুরু পাগডাবর মধো কোন পঙ্গের জয় 
ছইবে ডাহা বৈশম্পায়ন নিজেব বিশ্বাসমত বলিতেছেন_যে পঙ্গে সাক্ষাৎ 
ভগবান সর্বযোগেশ্বব কৃষ্ণ এবং. কৃষ্ণের বলে বলীয়ান মহাবীর 
ধনঞ্জয় বর্তমান যে পক্ষের জয়, সে পক্ষের মঙ্গল, সে পক্ষের সম্পর্দ অবশ্যস্তাবী ; 
ইছাই আমার দৃঁ বিশ্বাম ॥ ৬৩। 

অঙ্গিব বলিতেছেন -যেমন অনিচ্ছায় অন্তাপক্চিত্তেও অন্নিতে হস্ত নিক্ষেপ 
করিলে হাত পুড়িয়। যায়, সেইরূপ বিষয়াসন্ত চিত্ত হইয়াও য্দি শ্রীহরির 
নাম কীর্তন, শ্রবণ ও স্মরণ করে তাহ! হইলে স্মবণকাঁরীর সকল পাপ নিশ্চয়ই 
নষ্ট হইয়! থাকে ॥ ৬৪ ॥ 

পবাশর মুনি বলিতেছেন - যে বাক্তি শরন্ধার সহিত হরি এই অক্ষর দ্বয় উচ্চ রণ 


পাগুবগীতা ২৩ 


পৌলস্ত্য উবাচ 
হে জিহ্বে রসসারজ্ছে সর্বদা মধুরপ্রিয়ে । 
নারায়ণাখ্য পীযুষং পিব ক্ষিহেব নিরন্তরম্‌ ॥৬৬। 
ধশ্বম্তরিরুবাচ 
অচু/তানন্ত গোবিন্দ নামোচ্চারণ ভেষজাত। 
নশ্বস্তি সকল। রোগা? সত্যং সত।ং বদীম/হম্‌ ॥৬৭॥ 
মার্কগেয় উবাচ 
সা হানিস্তম্মহচ্ছিদ্রং সচান্ধ জড মুঢতা | 
যশ্মহূর্তং ক্ষণং বাপি বাস্তদেবং ন চিন্তয়েৎ 0৬৮। 
অগস্্য উবাচ 
নিমিষং নিমিষাদ্ধং বা গ্রাণিন।ং বিষ-চিন্তনম্‌। 
ক্রুতকোটি সহ্সাণাং ধ্য।নমেক” বিশিগ্ভতে ॥৬৭॥ 


স্পা শী এরপর 








অনবাঁদ 

কবে সে বাক্তি মাক্ষধাযে গমনের জঙ্ত বদ্ধ পরিকর হয়। অর্থাৎ তাহার মোক্ষ 
প্রাপ্তি বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না। হরিনামেব এমনই মাহাঙ্যা ॥৬৫। 

পৌলস্তমূনি প্রাণ্র আবেগে বলিতেছেন-__হে রসপ্রিয়ে জিছেবে। তুমি সর্বদ।ই 
মধুররস ভালবাস, অতএব নারায়ণ নামরূপ স্ুধ। পিরস্তর পাঁনকব, সকল যন্তণা, সকল 
'ছখে দূর হইবে। তুমি পরমানন্দ লাভে ধন্ত হইবে ॥ ৬৬1 

জীবের সকল রোগের উপশমের নিমিত্ত ভগবান ধনবস্তুরিরপে আবিদ 
হইযাছিলেন, সেই ভগব্দবতার ধনবগ্ররি স্বয়ং নামের শ্রে্টতা দেখাইয়। বলিতেছেন-_ 
অচ্যুত» অনন্ত, গোবিন্দ এই নামোচ্চার্ণ কপ ইস্দ পাবে নিখিল বোগ আলো গা 
হয় ইহ! আমি নিশ্চয় করিয়। বলিতেছি ॥ ৬৭ । 

মর্কণেয় বলিডেছেন_জীব যে মুহূর্ত ভগবান বাস্াদবকে চিন্তা না করে 
সেই সময়েই বৃথা গ্মাযু ব্য হয়। সেই মুহ্র্তই পাপপুরুষ গ্রবেশ করিবার 
সুযেগ পায়, তাহাই অন্ধ, জড় ও শুঢ়ত| এ বিদয়ে আর কোন সংশয় নাই ॥ ৬৮ ॥ 

অগন্ত্য খধষি বলিতেছেন একনিমিষ ব! নিমিষাদ্ধকালও যে বির চিত্ত] 
তাহাই প্রাণিগণের জীবনের দফলতা, এমন কি একবার হরিধ্যান কোটা কোটা 
যুজ্জের ফল অপেক্ষাও অধিক ॥ ৩৯ ॥ 


২৪ পঞ্চগ্নীত। 


মনসা কর্মণা বাচা যে ম্মরন্তি জনার্দনম্‌। 

তত্র তত্র কুরুক্ষেত্জং প্রয়াগো নৈমিষং বনম্‌ ॥৭০। 
শুক উবাচ 

আলোচ্য সর্ব শাক্সাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ 

উদ্দমেক' সমিতি হ্যেয়ে। আাযুণচ অব। 9৭৯। 
শ্রীহাদেব উবাচ 

শরীরং চ নবচ্ছিত্রং ব্যাধিগ্রস্তং নিরম্তরম্‌। 


টষধং জাহবী তোয়ং বৈদ্ধো। নারায়ণো হরিঃ॥৭২। 
সনৎকুমার উবাচ 


যহ্য হস্তে গদাচব্রং গরুড়ো যস্য বাহনম্‌। 
শঙ্খ; করতলে যণ্য স মে বিষণ প্রসীদতু ॥৭৩। 


পপ সপ পা 





সি স্পশ লে রি পাপ সপ” ++ শসা পল 


অন্থবাদ 

যে বাক্তি মনে মনে নারারণেব ধান করে, যাহার প্রতিকাধে বিধুর 
ভাঁব থাকে, যে ব্যক্তি মুখে জনাদিনের নাম খুণাদি কীর্তন করে তাহার 
'আঁর অগ্ত তীর্থ গমনের অপের্থা থাকেনা» তিনি স্বয়ং সর্বতীর্থময়,। তিনি যেখানে 
থাকেন সেই খানেই সর্বদ। কুরুন্গেত্র, প্রয়াগ, পুস্তভূমি নৌমিষাঁরণ্য ক্ষেত্র 
প্রভৃতি বর্তমান ভয় | ৭৭ | 

ন।না তীর্থ পর্যটন এবং তত্ব জ্ঞান ঘ্বাঝ। সর্বশাস্্ সাঁর নির্ণয়কারী জীব. ৭ 
মুক্ত শ্রীবেদব্া তনয় শুকদেব পুনর্ধাব বলিতেছেন- আমি সকল শান্তর 
আ.লোচন! করিয়! এব নান! শাস্টোক্ত ধর্্মাদির পুনঃ পুনঃ বিচার করিম! এই 
স্থির নিশ্চয় করিয়াছি যে, সর্ধজীবজীবন সকলের আশ্রয় আদিপুরুষ শ্রীনারায়ণই 
একখস্তধ্যেয় অর্থ1ৎ নারায়ণের শ্রীপাদপন্ে আশ্রঘই একমাত্র সর্ধধন্্সার ॥৭১ 

কৈলানপতি মহাদেব জীবগণের উদ্ধারের উপায় চিন্ত। করিয়। নিজমুখে 
বলিয়/ছেন--এই দেহ নব ছিদ্রুবিশিষ্ট এবং সর্বদাই বাধিগ্রন্ত স্থতরাং ইহার 
দোষ ও রোগ নিবৃত্তির জন্ত আমি ইছাই ব্যবস্থা করিতেছি যে, গঙ্গাজলে শান 
ও গঙ্গাজল পাঁন এই উঁধধ এবং নকলের আশ্রয় জীবগণের একমাত্র গতি পাপ. 
ভাপছারি শ্রীহরিই ঠবস্ত ॥৭২ 

শাস্ততাবে বেকুষ্ঠনাথকে লাভ করিয়! সর্বদাই পরমাননে নিমগ্র খধিবর 


পাগুব গীত। ২৫ 


বেদব্যাস উবাচ 
সত্যং সত্যং পুন সত্যং বাহুমুদ্ধত্যচোচ্যতে । 
ন বেদাচ্চ পরং শাস্ং ন দেব: কেশবাৎ পরঃ ॥৭৪1 
আকাশাশড পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরম্‌। 
সর্ববদেব নমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি ॥৭৫। 
হরেনণম হরেনপম হরেনণমৈব জীব জীবনস্‌ । 
কলৌ নান্তে/ব ন্াস্তেযেব নাস্ত্যেব গতিবন্যথ। ॥৭৬॥ 
শীভগবান উবাচ 
কষ্ণকৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যে! মা স্মবতি নিত্যশঃ। 
জলং ভিত্বা যথ। পঞ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহম্‌ ॥৭৭॥ 





অনুখাদ 

সনৎকুমাব বলিতেছেন-ধাহাব হস্তে শখ, চক্র, গা, পদ্ম, খিনি গঞ্চড়বাহন 
সেই আমার উপাস্তদেব বৈফুগ্ঠনাথ আমার প্রতি সর্বদ। প্রসন্ন থাকুন। অর্থাৎ 
সর্বদ[ই ধেন তাহার এ অপূর্ব মতি দর্শন কবিতে পারি 0৭৩ । 

বেদ বিভাগ কর্ত! নানা শাস্ত্র প্রণেতা শীবধপা!স বলা তছেন- মমি বানু- 
উত্তোলন পুর্ধক অতীব সাহসের সভিত বলিতি গাবি যে, বেদ হইতে আর 
উত্তম শাস্ত্র নাই, এবং ভগবান কেপ্ব অপেঙ্গও অে্ দেবতা নাই। অর্থাৎ লকল 
শান্তর যেমন একমাত্র বেদেবই অনুনব্ণ কবে, সেইরূপ সকল দেবতাই বাস্থদেবের 
জনুসরণ কঞ্পে। বাস্থদেবই আদি, তিনিই সকলেব শ্রেষ্ঠ ও এক|ভ্ত উপান্ত ॥ ৭৪। 

আকাশ হইতে পতিত জল যেমন নদ-নদী প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়। 
শেষে একমাত্র সাগরেই গিয়া পতিত হয় সেইরূপ যে যেপেই সাধন ভজন 
প্রণামাদি করুক না কেন সকলই একখাত্র সর্বাশ্রয় দেবা ধিদেব শ্রীমন্্রারায়ণে 
আশ্রয় কবে ॥ ৭৫ ॥ 

আমার বিবেচনায় ভগবানের পাঁপন্ডাপহারী হরি নামই সকল ধর্মের সার, 
হরি নামই জীবের জীবন, হবি নামই জীবের একমাত্র গতি। হরি নাম 
ভিন্ন কলির জীবের আর অন্ত গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই ॥ ৭৬। 

এই নকল তক্ত-ৃত শ্তবে অতিশয় সন্থষ্ট হইয়া শ্রীভগবান পিত্রে বলিতেছেন_- 
যে মানব “হা! কৃষ্ণ হাকৃষ হ! কৃষ্ণ* বলয়! আমার স্মরণ কয়ে তাহার 

6 








২৬ পঞ্চগীতা 


সত্যং ব্রবীমি মনুঙাঃ শ্বয়মু্ধিবাত- 

ধোমাং যুকুন্দ নরসিংহ জনার্দনেতি । 

জীবোজপতামুদিনং মরণে রণে বা 

পাষাণ কাষ্ঠ সদৃশায় দদ।ম্যভীষ্টম্‌।৭৮। 
ইতি পাগুব গীত। সমাপ্ত। ॥ 





( অগ ফলশ্রগতি ) 
ইদং পবিভ্রমাযৃষ্যং সর্ববপাপ প্রণাশনম। 
স্তোত্রং পাগুবগীতাখাং খষিণা পরি কীর্িতম ॥ ॥ 


এমি টিটি ক রি রি নিত ররর রহ 


অতবাদ 
কদাপি ছুর্গীত হয় না। অগাধ জলে নিম পদ্ম যেমন অত্যল্পল সমঘ মধো 
জলের উপর ভাঁসমাঁন হয় সেইরূপ আঁমাব নাম স্মবপকাবীব সমস্ত পাপ আমি 
[নজে ক্ষয় করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিষ| থাকি ॥ ৭৭ ॥ 
পুনর্বার জীবগণকে অধিকভব আশ্বাস প্রদান করিয়। বলিতেছেন-হে 
মানবগণ! আমি বাহু উত্তে।লন করিয়। তোম[দিগেব নিকট বলিতেছি-_- 
থে ব্যক্তি নিরন্তর মুকুন্দ, নরমি'হ, জনাদ্দন প্রন্তি নাথ বলিয়া আম'র 
নাম জপ করে, তাহাব আর কোন চিন্তা থাকে ন|। সে ব্যক্তি মৃত্যুমুখে 
পতিত হউক ব| সমর্ভুমিতে বিপন্ন হউক, এমন কি সে যদি প|ষণ ও কাষ্ঠ 
সদৃশ অকর্মণ্যও হয় তথাপি আমি তাহাকে অভীষ্ট ফল প্রদান কবি। ইহাত্তে 
কোনই সন্দেহ নাই--এ কথা ধরব সতা জানিবে 1 ৭৮ ॥ 
ইতি পাগ্জবগীতাব বঙ্গানুবাদ সমাপু। 





ফলশ্রু'তি 


এই খধিগণ কর্তৃক সাঁদরে পবিকীর্তিত পাগুবগীতা অতি পবিত্র, পুণা ও 
মঙ্গল সম্পাদক | ইহ৷ আঁু বুদ্ধিকীরক, এবং নিখিল পাপ ক্ষয়কারী ॥ ১ ॥ 


প1গুবগীতা ২ 








যঃ পঠেত প্রাতকথায় শূুয়াদূপি যে। নরঃ। 
ত্য পুণাফলং কিঞিং বন্ত,ং কঃ শক্তিমান ভবেহ ॥২) 
গয়ায়াং গোসহআণি দানত; পিগুদানতঃ | 
যও ফলং লভতে মন্ত্যঃ কলাং নাহতি ফোড়ঙগীম্‌ ॥৩। 
যৎফলং মথুবাং গন! দৃষ্ট।া যোগেশ্বরং হরিম্‌। 
তশফলং সম্যগাপ্পোতি সত্যমেতন্ন নংশয়ঃ ॥8॥ 

ইতি পাণুবশীত্বাী-ফলশ্তিঃ সমাপ্তা ॥ 


পপ পাশ শি 5০2৯2 -_ শিপ শী সপস্পাাপাাস্পিশ, পাশা সপ 





অনুবাদ 

যে মন্ব প্রাতঃকালে গাত্রোথান করিয়া ভক্তির সহিত এই পাগুবগীত। 
পাঠ ঝ| শ্রবণ করে তাহার পুণ্য বর্ণনা করিতে কেহই সক্ষম হয় না, অর্থাৎ 
তাহার অনন্ত পুণা সঞ্চয় হয় ॥ ২ ॥ 

এই পাগ্ুবগীত। ভক্তিব সহিত পাঠ কবিল যে ফল হয় তাহার এক 
কলার অর্থাৎ যোডশ ভাগের এক ভাগের সহিতও গয়াঙ্গেত্রে পিওদান এবং 
সহআ গোঁদানের ফলেব তুলন! হয় না, ইহা অতি পবিত্র ॥ ৩ ॥ 

ভ্ীমথুরাধামে গমন পূর্বক শ্রীতবিকে দর্শন করিলে যে ফল হয় এই পাণ্ডব 
গীতা পাঠে তাহা সাক পাওয়া যায়। ইভ। পাঠ করিলে শ্রীহরি প্রসন্ন হইয়া 
সকল বাঞ্চ পূর্ণ কবেন। ইহ|তে কোনরূপ সন্দেহ নাই ॥ ৪ ॥ 

ইতি পগুব গীতার ফল্শ্রুতিব ব্দানুবাদ সমাপু। 





শি 


ছঈীতুলসী-গীতা | 
শীতগবানুবাচ 

প্রানদস্থার্যং ততোহভ্যর্চয গন্ধপুষ্প ক্ষতাদিনা। 
্তস্বা ভগবতীং তাঞ্চ প্রণমেৎ দণশুবত ভূবি ॥.॥ 
শ্রিয়ং খরিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্য শীধর সত্কৃতে। 
ভক্ত্য। দঃ ময়া দেবি অধ্যং গৃহ নমোইস্ত তে ॥)। 
নির্দিতা ত্বং পুর। দেবৈরঙ্চিতা তং স্থরান্থরৈ2 ! 
তুলসী হর মে পাপং পুজাং গৃহ নমোহম্ত্ব তে ॥৩। 
মহা্রসাদ জননী আধিব্যাধি বিনাশিনী | 
সর্বব পৌভাগ্যদা দেবি তুলসি ত্বা নমেহস্থু তে ॥৪1 


পস্লা সম সস পালিশ শি) শশা টিটি শীশীশ্ী 


অনুবাদ 





একদিন ছ্বাবক।ধামে সত্যভামা শ্রাভগবানকে তুলপী মাহাত্া জিজ্ঞাসা 
কবিয়াছিলেন, ভছ্ত্তবে শ্রী5গবান সত্যভ।মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন__ 
সত্যভামে। প্রথমতঃ ভগখতী তুলসী দেবীকে ভক্তিপূর্বক অর্থা প্রদ/ন করিয়। 
গন্ধ-পুষ্প।ক্ষতাদি দ্বাব| পুঁজ! কবিবে, শেষে ভূতলে দণ্ডবৎ হইয়া তুলসীকে প্রণাম 
পূর্বক গ্রার্থন। কবিবে॥ ১ 

হেদ্েবি। তুমি শ্রীবও (লক্ষীরও) শ্রী এবং আশ্রয়, তুমি নিত্য ভ্রীধর 
কর্তৃক পুজিত হইমা আসিতেছ। আমি ভক্তি সহকারে তৌম।কে অর্থ 
প্রদান করিতেছি তুমি গ্রহণ কবিয়া আম|ব মনোবাঁসনা পু কর। 
দেবি। তোমাকে নমস্কার ॥ ২ ॥ 

হে তুলনী দেবি। তুমি পুর্বে দেবগণ কর্তৃক নির্মিত এবং সুরাস্থবগণ 
কর্তৃক অর্চিতা হুইয়াছ। তুমি আমার সর্বপ্রকার পাঁপ ধ্বংস কর এবং আমার 
পুজা গ্রহণ কর। তোমাকে নমস্কার ॥ ৩ ॥ 


হে তুলসী দেবি। তুমি মহাপ্রসাদ সাধিনী, আধি-ব্যাধি বিনাশিনী ও 
সর্ব-সৌভাগ্াদাত্বী, তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার ৪ ॥ 


৬্হ 


শরণ 


তুলসী-গীতা ২৯ 


যা দৃষ্টা নিখিলাঘসংঘশমনী সৃষ্ট বপুঃপাঁবনী। 
রোগাণাঞ্ভিবন্দিতা নিরসনী সিক্তাস্তকত্রাদিনী ॥ 
প্রত্যাসশ্ডিবিধান্নিনা ভগবতঃ কৃষ্ণস্ সংরোপিতা। 
যন্তা তচ্চরণে বিমুক্তি কলদ। তশ্যৈ তুলন্যৈ নমঃ ॥৫॥ 
ভগবত্যান্তসস্ান্ত মাহাতুযাম্বত দাগরে। 

লোভাৎ কুদ্দিতৃশিচ্ছামি ক্ষুদ্র স্তং ক্ষম্যতাং তয় ॥৬| 
শ্রবণ। দাদশী যোগে শালগ্রান শিলার্চনে । 

য্কলং সঙ্গমে প্রোক্তং তুলদী পৃজনেন তত ॥৭) 
ধাত্রীফলেন যত পুণ্যং জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে। 

যত ফলং লভতে মত্্যস্তলসীপুজনেন তত ॥7॥ 








স্পা শাশপ পপ | পপ শপ ০ শা ীশিকিি পা শিশির শিপ  িতআপকসালদাসপসক শি 


অন্রবাদ 


ধাভার দশনে নিখিল পাপ সমূলে ধ্বংশ হয়, ধাহার *দশ মাত্র যে জোন 
প্রকারে অপবিত্র দেহই হউক না তাহা পবিত্র হয়। ধাহাকে অভিবনন 
করিলে যাবতীয় রোগ বিদুবীত হয়, বাহাব উপরে সিক্ত জগ গাত্রে স্পষ্ট হইলে 
অস্তক ভয় (শমন ভয়) থাকে না, যাহাকে ঘাড় রৌপণ করিলে ভগবান কৃষে। 
প্রন্যাসক্তি জন্মে, আর ধাহ।কে চন্দনলিপ্ত করিয়া শ্রীক্ষ্চরণে অর্পণ করিলে 
সকল প্রকার মুক্তি কবতলগত হয়। এমন মে তুললীদেবী তাহাকে আমি 
পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি) ৫ ॥ 

হে দেবি। আমি অতি ক্ষুদ্র হইয়।9 লোভবখতঃ তে।মার মাহাম্থযরূপ 
অমৃত সাগরে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছ। করিতেছি, তুমি আমার এই অপরাধ 
ক্ষম! কবি আমাকে কৃপাকর ॥ ৬ ॥ 

শ্রবণ। নক্ষত্র সমন্বিত ছাদশী দিনে খালগ্রান শিলার অগ্চনা করিলে যে 
ফল হয় এবং গঙ্গসাগব সঙ্গমে স্নান করিলে ধে ফল লাভ হয়, ভক্িন্তরে 
তুলসী দেবীর পূজা কবিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়! যায় ॥ ৭। 

আমলকী ফ্লল দ্বারা হরির অচ্চণাঁ করিলে অথবা! জয়ন্তী যে(গে, জন্মা্টমীতে 
উপবাস করিলে যে ফল হয়, তক্তিপুর্বক একমাত্র তুলসীদেবীর পুজায় সেই ফল 
সম্যক রূপে লাভ হইয়া থাকে 1 ৮ 





৩৩ পঞ্চগীতা 





ডর 


যু ফলং প্রয়াগন্সানে কাশ্যাং প্রাণবিমোক্ষণে । 
যফলং বিহিতং দেবৈস্ুলসী পুজনেন তত 1৯1 
চতুণ্ণাদপি বর্ণানামাশ্রমাণাং বিশেষতঃ 

স্রীণাঞ্চ পুকষাণাঞ্চ পুজিতেষ্টং দদাতি চ ॥১। 
তুলসী রোপিতা সিক্ত। দৃষ্টা স্পৃষ্টা চ পাবয়েত 
আরাধিতা প্রযতেন সর্ববকাম ফলগ্রদা ॥১১॥ 
প্রদক্ষিণং ভ্রমিন্বা যে নমন্তুর্ববস্তি নিত্যশঃ । 

ন তেষাং দুরিতং কিঞ্িদিল্ষীণমবশিস্তাতে ॥১২।॥ 
পৃজ্্যমানা চ হুলসা য্য বেশ্মনি তিষ্ঠতি ! 

ত্য সর্ববানি শ্রেয়াংসি বদ্ধন্থেইহরহঃ সদ] ॥১৩। 
পক্ষে পক্ষে চ দাদশ্যাং সংপ্রাপ্ডে তু হবেন্দিনে। 
ব্রহ্মাদয়োহপি কুর্ববন্তি তুলসীবন পুজনম্‌ ॥১৪॥ 


অনুবাদ 

প্রয়াগ তীর্থে গান করিলে কিন্ব! কাঁশীতে প্রীণ ত্যাগ করিলে দেবগণ 
যে ফল নির্ধীবিত করিয়াছেন একমাত্র তুলসীর অর্চনা দ্বাবা সেই ফল পাওয়া 
যায়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥ 

ব্াঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈঠ, শৃুদ এই চাঁবি বর্ণ এবং ব্র্গচর্যা, গাহস্থ। বানপ্রস্থ 
ও ভিক্ষু এই চতুব্বিধ আশ্রমী_কি পুরুম কিস্্ী থে কেহই এই তুলসীব 
পুজ। করিবে দেখা তাহাকেই তাহ।ন অভা& ফল প্রন করিবেন ॥ ১০ 

তুলদী রে।পিতা, জলদিক্ত, চ&) স্পষ্ট ও যক্ত সহকাঁবে আবাধিতা হইলে 
সর্ব কামন! পূর্ণ করিয়া থাকেন ॥ ১১ 

যাহারা প্রত্যহ তুলসীর টতুদ্দিকে প্রদক্ষিণ, ভ্রমণ ও নমস্কার করেন তাহাদিগের 
সকল গ্রকাঁব ছুরিত ধ্বংস হইয়| যায় । ১২ ॥ 

যাঁহার গৃহে তুলসী ভক্তিপূর্ববক পৃজিত! হন তাহার গৃহে সর্বপ্রকার কল্যাণ 
অহরহঃ বদ্ধিত হইতে থাঁকে ॥ ১৩ । 

প্রতিপক্ষে অর্থাৎ কি শুক্লপক্ষে কি কৃষ্ণপক্ষে দ্বাদশীতে হরিবাঁসর সমাগত 
হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণও তুলসী কাননের পুজ| করিয়। থাকেন ॥ ১৪ 1 


ভহলসী-গীত। ৩৬ 











অনন্য মনসা নিত্যং তুঙ্গসীং স্তৌতি যো জনঃ। 
পিতৃদেব মনুষ্যাণাং প্রিয়ো ভবতি সর্ববদ। ॥১৫॥ 
রতিং বরামি শান্বাত্র তুলসীকাননং বিনা । 

সত্যং ব্রবীমি তে সত্যে কলিকালে যম পরিয়ে ॥১৬॥ 
হিত্ব। তীর্থদহত্রাণি সর্ববানপি শিলোচ্চয়ান্‌। 
তুলসীকাননে নিত্যং কলৌ তিষ্ঠামি ভাবিনি ॥১৭॥ 
ন ধাত্রী সফলা ঘত্র ন বিষুরস্লসীবনম্‌। 

তগ শ্রশানসমং স্থামং সন্তি যত্র ন বৈষ্বাঃ ॥১৮॥ 
তুলসী গন্মাদায় যত্র গচ্ছতি মাকতঃ। 

দিশো দশ চ পৃতাঃ স্থড় তিগ্রামাশ্চতুর্দশণ ॥১৯ ॥ 
তুলনীবনসন্তুতা ছায়া পততি যত্র নৈ। 

তত্র শ্রাঙ্ছং এাদাতধ্যং পিতণাং তৃপ্তিহেতবে ॥২০| 


স্কলার রস্পা-৬০গরারররররগরাটি - র্মস্ 











তনিবাদ 


যে ব্যক্তি প্রত্যহ অনন্চিত্তে তুলসীব স্তব কবে সে পিতৃগণ, দেবগণ ও 
মন্ুয্যুগণ লকলেবই বিশেষ প্রিয়পাত্র হইযা। থ|কে ॥ ১৫ ॥ 

হে সত্যভামে। আমি তোমাৰ নিকট দতা কবিয়! বলিতেছি কলিকালে 
আমি একমাত্র তুলপীকানন ব্যতিত অন্ত কোন স্থানই গ্রীতি প্রদ বলিয়া 
মূনেকবি না। আর আঁমি অন্তত্র থাঁকিও নাঁ॥ ১৬॥ 

হে ভাবিনি। কলিকাঁলে আমি সহস্র তীর্থ ও যাবতীয় পবিত্র পর্বত 
পবিত্যাগ করিয়া একম।ত্র তুলদীকাননেই সর্বদা অধিষ্ঠান কবিয়া থাকি ॥ ১৭॥ 

যে স্থানে ফলবতী আমলকা নাই, মে স্থানে বিঞু বিগ্রহ বা তুলসীবন দুষ্ট 
চর না এবং যে স্থানে ভুবন-পাঁবন খৈঞ্বগণের অধিষ্ঠান নাই, সে স্থান 
শশীন সদৃশ বলিয়া পণ্ডিতগণ কীর্তন করেন ॥ ১৮ ॥ 

বে স্থানের সমীরণ তুলমীগন্ধ গ্রহণ পূর্বক প্রবাহিত হয় তাহার দশদিক 
ও চততুরদশ-ভূত-গ্রীম পবিত্র হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥ 

যে স্থানে তুলসীর ছাঁয়া পতিত হয় সে স্থান অতি পবিত্র, তথায় পিতৃগণের 
তৃপ্চি হেতু শ্রান্ধের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২০ ॥ 


৩২ পঞ্চশীত। 





তুলসী পৃঙ্জিত। নিত্যং সেবিত রোপিত। গুভ]। 
ন।পিতা তুলসী ফৈস্ত তে বসন্তি মমালয়ে ॥২১। 
সর্ববপাপ হরং সর্ববকামদং তুলসীবনম্‌। 
ন পশ্যতি বমং সত্যে তূলসীবনরোপণাত ॥২২। 
তুলশ্যলন্কৃতা যে বৈ তুলসীবনপৃজকাঃ। 
তুলসী স্বাপকা যে চ তে ত্যজ্যা বমকিস্করৈ: ॥২৩। 
দর্শনং নশ্রদায়াস্ত গঙ্গান্ানং কলোৌ যুগে। 
তুঙ্সসীদল সংস্পর্শ; সমষেতত্রয়ং স্মৃতম্‌ ॥২৪॥ 
দারিদ্রঢুঃখরোগাণ্তি পাপানি স্থৃবহুন্থপি। 
হতে তুলসীক্ষেত্রং রোগ।নিব হরীতকী' ॥২৫ ॥ 
তুলপীকাননে বপ্ত মুহূর্রমপি বিশ্রামে । 
জন্মাকোটি রুতাৎ পাপাৎ মুচ।তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১। 
অনুবাদ ১১১৯১, 
যে সকল পুণ্াত্মা কর্তৃক পবিভ্রর তুলসী প্রত্যহ পুজিত, মেবিত, রোপিত ও 
স্নাপিত হয় সেই সকল মঙ্গাত্া নিশ্চয়ঈ আমার বৈকু্ঠ ভবনে গমন কবিয়া 
থাকেন ॥ ২১ ॥ 
হে সত্যভামে। তুলসীবন সব্ধপাঁপ নাঁশক ও সর্বকাযপ্রদ। যে তুলসী- 
কাঁনন বন করে তাহাকে আর ঘম কারা দর্শন করিতে হয না অর্থ তাহাতে 
আর যমের অধিকার থাকে না ২২ ॥ 
যাহার। তুলসীকে সুশোভিত কবে, যাহারা তুলসীকাননেক পুঙ্গা কয়ে, অথবা 


যাহার! তুলসী স্থাপন করে যম-দুত্তগণ তাহাদিগকে অতি সন্বরই পরিত্যাগ কবিয় 
চলিয়। যায় ॥ ২৩ 

নশমদ। নদী দর্শন, গঙ্গাঙ্গান ও তুলসী দল স্পশ, কলিযুগে এই তিন্টাই সমান 
পুণ্য জনক বলিয়। কীর্তিত হইয! থাকে ॥ ২৪ । 

হরিতকী যেমন রোগ দুর করে, তুলমীও সেইবপ দাকিদ্, দুঃখ রোগ, শোক 
এবং যাবতীয় পাপ আশু ধ্বংস করিয়। থাকে ॥ ২৫ ॥ 

যে ব্যক্তি মুহূর্ত মাক্রও তুলসী কাননে বিশ্রাম করে, সে কোটি কোটি জন্মক্কত 
পাতক, অতি পাঁতক, মহা পাতক হইতে সগ্ধ সগ্তই বিদুক্ক হয, ইহাতে কিছু মাক 
সন্দেহ নাই ॥ ২৬। 


তুলসী-গীত। ণুঃ 





নিত্যং তুলসিকারণ্যে তিষ্ঠামি স্প্হয়! যুতঃ । 

অপি মে ক্ষত পত্রৈেকং কশ্িদ্ধন্থোহ্পয়েদিতি ॥ ২৭ ॥ 
তুলসী নামধযো ক্রয় ত্রিকালং বগলে নরঃ। 

বিবর্ণ বদনো তূত্া তল্লিপিং মার্জয়েদ বমঃ ॥ ২৮॥ 
গশুরুপক্ষে যদ! দেবি তৃতীয় বুধ সংযুত। 

শ্রবণঞ্জা চ সংযুক্তা'তুলসী পুণ্য! তদা ॥২৯॥ 


ইতি শ্রীতুলসী-গীত! সমা৭।। 


5 সা শতাটি টি তি টাশিটা টা পিসী পাপ ০ পালাল 
অনুবাদ 


যদি কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি আমাকে একটা মাত্রও ভগ্ন দন্ত প্রদান করে সেই 
বাঁসনায় আমি সর্বদ! তুলসী কাননে অবস্থান করিয়। থাক ॥ ২৭| 

যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা মুখে “তুলসী” নাম উচ্চাবণ করে, ষমরাজ বিষধপ্র বদন হুইয়। 
তাঁর নাম স্বীয় যম পঞ্জিকা হইতে মুছিয়! ফেলেন ॥ ২৮॥ 

হে দেবি। শুরুপক্ষে তৃতীয়। তিথিতে যদি বুধবার ও বগা নক্ষত্র যোগ হয় 
তাঁঙা হইলে তৎকাঁলে তুলসী দেবী অধিকতর পুণাদাছিণী হইয়। থাকেন ॥ ২৯ ॥ 


ইতি শ্রীডুলসী গীতার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত 


শ্রীবৈষ্ব-গীতা | 


অন্বরীষ উবাচ। 
কেনোপায়েশ দেবর্ধে ভববন্ধাগ্ড বিমুচ্যতে | 
তন্বদরন্থ মহাভাগ যগ্ন্তি মধ্যন্বগ্রহ: ॥ ১ ! 

নারদ উবাচ। 
সাধু পৃ্টং মহাভাগ সর্ববধপ্ুভৃষাং বর । ৪ 
বক্ষ্য'মি শব রাজেন্র শৃণুদাবহিতো। মন ॥ ২ ॥ 
কৈবঙ্গযদায়িনী গীতা 'ীবৈষ্ণব-গীতাভিধা । 
শণুষ পরযা! ভক্ত ভববন্ধবিমুক্তয়ে ॥ ৩ ॥ 
(বঞ্বানাং গ'তিধত পাদ স্পর্শশ্ যত্র বৈ। 
তত্র সর্ববাণি তীথানি তিষ্ঠন্তি নৃপসণ্জম ॥ ৪ ॥ 
আলাপং গাত্র সংস্পর্শং পাদাভিবন্দনস্তথ। | 
বাঞ্চন্তি সর্ববতাথানি বৈষ্ণবানীং সদৈব ছি ॥৫।॥ 





“্্রনাাস্স্পজননমন। 


অনুবাদ 

পরম ভাগবত মহাবাজ অন্বধীঘ মহাঁভাগ নাব্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন-- হবে 
দেবর্ষে! যদি আমার প্রতি আপনাব কিঞ্চিৎ ঘাত্রও অন্তগ্রন্ থাকে তাতা হইল 
কূপ! করিয়া আমাকে বলুন কি উপায়ে ভববন্ধন হইচঠ মুক্তি লাভ কবঝাযাঘ॥ ১॥ 

নাবদ, মহাবাঞজ অন্বপীযেব প্রশ্্ে বিশেষ গীত হইঘা বলিলেন-হে ধান্মিক 
গ্রবব মহাভাগ বাজেন্্র। তুমি উত্তম প্রশ্নই কবির়াছ, তোমাৰ প্রশ্নের উন্ধর 
দিতেছি স্থির চিত্তে শঅবণ কব ॥ ২ 

হেরাজন্। বৈষ্ণব গীতা নাঁয়ী যে গীতা আনছ, তাঁহ'র প্রলাদেই কৈবল্য 
লাভ হইয়! থাকে, তুমি ভববন্ধন মোচনার্থ ভক্তি সহকারে উক্ত টৈষ্ণব শীত 
পাঠ অথবা শ্রবণ কর ॥ ৩॥ 

হে নুপমত্তম। বৈষুবেব! যে সকল স্থানে গমন কবেন, খে সকল স্থানে ভীহাদের 
পদ স্পশ হয় সেই সকল স্থানে সকল তীর্থ নিত্য তধিষ্ঠিত হইয়া থক ॥ 8 ॥ 

বৈষঃবদদিগের সছিত আলাপ করিতে, তীহাদিগেব গাত্র স্পর্শ করিতে এবং 


বৈষণব-গীতা ৩৫ 





ণিষুমন্ত্রোপাসকানাং শুদ্ধং পা্দোদকং শুভুম্‌। 
পুনাঁতি সর্বতীথানি বন্থধামপি ভূপতে ॥ ৬॥ 
নিপীডিতোহহং শ্রান্তোহহং দার্থ সংসারবক্সনি। 
যেন ভয়ে! ন গচ্ছামি তত্কুরুদ্ধ শ্রীবৈষ্ণব ॥ ৭ ॥ 
দীন তক্তিহীনঞ্চ আধিব্যাধি নিপীড়িতম্‌। 
অনা শ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহি মাং কৃপয়া প্রভো ॥ ৮॥ 
গতি নণস্তি গতি নবস্তি সত্যং ল্লীবৈষ্ণবং বিনা । 
তগপাদ রজল] পৃতং রৈলোক্যং সচরাচরম্‌ ॥ ৯ ॥ 
কথিতং ত? রাজেন্দ্র রহস)ং পরমাঞ্ছুতম্‌। 
অভক্তায় ন দাতব্যং দত্তে তু নারকা ভবে ॥ ১০ ॥ 
ইতি প্ীঅন্বরীষ-নারদ সংবাদে শ্রীবৈষ্ণং-গীতা সমাপ্ত । 





৯ লা আল সপ পল” "লস 


অনুবাদ 

তহাদিগের পদাভিবন্দন করিতে সকল তীর্থ সর্বদ|! বাঞ্চ। কবিয়া থাকে ॥ ৫ ॥ 

হে বাঁজন। বিঞুঃ মন্োপালকদিগের শুভপ্রদ পবিত্র পাদোদক বন্ুধা স্থি 
নিখিল তীর্থকে পবিত্র কবে ॥ ৬॥ 

বৈষ্বগণের নিকট নিত্য প্রর্থনীয়- হে ঠৰঞ্চব। আমি দীর্ঘ সংলার পথে 
পরিভ্রমণ করিঘা বড়ই শ্রান্ত হইয়াছি, ঘাঠাতি পুনবায় আর এই পথে আমাকে গমন 
করিতে না হয় আপনি কৃপা কবিয়া তাহ! কঞ্চন ॥ ৭] 

আমি অতি দীনহীন, ভক্তি বর্জিত, আধিব্যাধি প্রপীড়িত, অন।শ্রয়, 'হ অনাথ 
বন্ধো। কৃপা করিয়া আমাকে পবিত্রাণ করুন ॥ ৮ 

পুনর্ধার সত্য করিয়া নারদ বলিতেছেন -বৈষ্বের কৃপা বাণীত সংসারে 
পরিস্রাণের আর অন্ত উপায় নাই । টৈঞ্চবের চরণ ধুলি চরাচর সকল ত্রিভুবন 
পবিভ্র করিয়া থাকে ॥ ৯ || 

হে রাজেজ। আমি তোমার নিকটে বৈষ্ণব-গীতা-রহম্ সংক্ষেপে কীর্তন 
করিলাম । অবিশ্বাসী ব| তার্কিক অভক্তকে ইহ! কদাপি প্রধান করিও ন| 
করিলে নরক বাস ঘটিবে ॥ ১০ | 


ইতি শ্রীবৈষব-গীভার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত । 


সপ্তগ্লোকী-গীতা | ৪ 
জ্ীভগবানুবাচ। 


ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রদ্ধ ব্যাহরন্‌ মামনু স্মরন্। 

যঃ প্রযাতি ত্যঞ্জন্‌ দেহং সযাতি পরমাংগতিম্‌॥ ১॥ 
সর্ধবত; পাঁণিপাদং তত সর্ববতোহক্ষি শিরোমুখম্‌। 
সর্ববত; ্ুতিমল্লে!কে সর্ববমাবৃত্য তিষ্টতি ॥ ২॥ 





অনুবাদ 
প্রীডগবান বলিতেছেন -৬ এই 'একাক্ষর ব্রহ্মবাচক ব্ন্বপ্ববপকে উচ্চারণ 
পূর্বক আমাকে চিন্তা করিতে করিতে যে দেহত্যাগ করে অস্তে সে পরমাগতি 
প্রাণ্ড হয় ॥১। 
তিনি (বহ্গ) সর্বত্র হস্তপর্দ বিশিষ্ট, সর্বত্র চক্ষু, মন্তক ও মুখ বিশিষ্ট 
সর্ঝাত্র শ্রবণেন্জিয় বিশিষ্ট হইয়! সর্ধস্থান ব্যাপিয়! বর্তমান রহিয়াছেন |২॥ 














*. সপ্ষ্টৌকী গীতার ক্লোকগুলি উইহত্তগবপশীতারই কিন্তু আযরা যে কর়খানি গ্রন্থ 
প্রাপ্ত হইয়াছি সকলগুঁজতে শ্লোক সংখ্যা বিভিন্ন রকম দেখিতে পাট । প্রভৃপাদ ভ্ীদুক 
জতুলক়ুষ। গোষ্ামী মঞ্োদয়ের সংস্কহধে সাঙটা শেোকই আছে কিন্তু অগ্ঠান্ত সংস্বাংণে 
দেখিজাম ৪ শোকের পর পওয়াখকালে মনসা২চলেন, ভক্তযাধুক়ো যোগ বলে ঠৈব। 
ক্ধোধ ধ্যে প্রাণযাবেন্ট সম, সভাং পরং পুরুবগূৈতিদিতাহ্‌ 1" এবং হম শোকে পর 
প্আছং বৈষ্ঠাদরে ভু! প্বাপিনাং দেওঘাশ্রিতঃ। প্রাণাপান সথাগুজঃ পচাধাগং চতুর্ত্বধ মূ ।" 
এই ছুটদী শোক অভিক্িক জছে। অধিকন্ত একখানি সংক্কণে গেধিলাহ 
ওর্খ শোকের পরে ০প্রয়াখকালে হনসা" প্রভৃতি শ্লোকটী ধরিয়া একটী শেক করিঝা- 
ছেদ। কিন্তু দূলগীতাদী তাছা দাই। তারপর প্রভৃপাদের সংস্করণে ৩ সংখাক 
প্লোক হাধা আছে জন্য সংন্ভররণে তখপরিবর্তে “অছং বৈশ্বানরে! ভৃত্ব্যা" ইত্যাজি 
শো উদ্ধৃত কর] ছটয়াছে। আছিয়া আমাগগের লংখ্খহখে শ্রভুপাদের সংক্কায়াহ- 
মা ভুগে রাবির! অনা সংস্করণের অতিন্িক্তাংশ কুটদোটে দিই! দিল 





সপ্তশ্নোধী-গীত। ৬৭ 
অজ্জুন উবাচ । 


স্থানে হৃযীকেশ ! তব প্রকীত্ত্যা জগৎ এহযাতামুজ্যতে চ। 
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্ষেষ নঙস্যস্তি চ সিদ্ধসতধাঃ ॥৩॥ 


শ্রীতগবানু বাত। 
কবিং পুরাণ মনু শাসিভারম্‌ 
অগোরণীয়ান্‌ সমশস্মরেদ, ষঃ। 
সর্ধবস্য ধাতারমচিন্ত্যবপম্‌ 
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৪ 
উদ্ধীমূল: ধঃশাধ্মম্বথং প্রানুরব্যয়ম্‌। 
চন্দাংসি ব্য পণাণি যস্তং বেদ সবেদবিত॥ ৫॥ 


২৮৭ সা 





সর 








সস 


অনুবাদ 

ভগবৎসখা অঙ্ছুন বলিতেছেন ১ - হে হধীকেশ। তুমি এইরূপ অষ্টুত প্রভাব 
সম্পরন এবং ভক্তবৎপল, অতএব তোমার মাহাত্য কীর্তনে কেবল আমি 
নছে সমগ্রজগ্থ যে অতিশয় হই ও তোমার প্রতি অন্ুরক্ত হয়, রাক্ষসের! 
যে ভীত হইয়া চাবিদিকে পলায়ন করে আর সিছ্ধগণ যে নমস্কার করেন 
এ নকলেই যুক্তি সঙ্গত অর্থাৎ ইহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্যের বিষয় নহে 1৩॥ 

শ্রীভগবান বলিতেছেন-_সেই চিন্তনীয় পুরুষ সর্বজ্ঞ ও অনাদি নিখিল 
বিশ্বরদ্ষাণ্ডের নিয়ন্তা হক হইতেও অতি সুক্ষ, সকলের পালক, বিধাতা 
অপরিমিত মহিম।হেতু অচিন্তান্বরূপ অর্থ।ৎ মলিন মনোবুদ্ধির অগোচর, সুর্যের 
স্কায় জগৎ গ্রকাঁশক এবং প্রক্কৃতির পর বর্বমান অর্থাৎ সপ্রপঞ্চ প্রকৃতিকে ভেদ 
করিখ! অবস্থিত ॥8| 

একান্ত তক্রিদ্ধার৷ পরমেশ্বরের ভঞ্জনকারা ব্যক্তি ততপ্রসাদলন্ধ জানদ্বার! 
মুক্তিলাভ করেন কিন্ত বৈরাগ্যহীন ব্যক্কির একান্ত ভক্তি ঝা্াবা জান অসম্ভব, 
এইজন্ত যথার্থ জানী কে, তাছাঁই রূপকচ্ছলে সংসার বৃক্ষের বর্ণনাদার। বলিতেছেন 
উর্ধ_উত্তম অর্থাৎ ক্ষর ও অক্ষর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুকযোত্তম যাহার বূজ, 
এবং অধঃ অর্থাৎ কার্ধোপাধি বিশিষ্ট হিরণ্যগর্ডাদি যাহার শাখা আর অনাদি 
কাল প্রবৃত্ত বলিয়। অবাম অর্থাৎ তত্বজ্ঞান ব্যতীত যাহা! ছেদন করা যা 
1, এতাদৃশ সংসার বগ্ততঃ বিনস্বর বলিয়া! বং অর্থাৎ পরদিন প্রন্তাত পথ্য্ত 











৩৮ গঞ্চগীত। 


সপাররমররররমঞররারররশরানশগম্পএ ৮০ 





নর্ববস্যচাহং হৃপিসম্নিবিকটো 

মনও ল্মৃতিজ্ঞানমপোহন। 

বেদৈশ্চ সর্ৈরহমেব বেছো। 

' বেদান্ত কৃৰ্বেদ বিদেহগাহম্‌।| ৭ | 
মন্মন1 ভব মন্তুক্কো মদ্যাজী মাং ননস্কুক | 
মীমেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাপ্জানং মতপরায়ণঃ | ৭ | 
ইতি শ্রীমন্তুগবদগী হাসুপানিষতস্ব বঙ্গাবি্ভাক়াং 
যোগশান্ত্রে জী/ফ্ঞার্ভুন পংবাদে সপ্তশ্লোকী গীত। 
সম্পূর্ণ | 


৯৮৮ ০৯০ 





»_াপশাশ্ীস্প্্ শপ পাশপাশি পটে পলা” পা আশিস 


অনুবাদ 


খীকিনে একপ বিশ্বামেব অগোগা বলিয়া যাভ।কে ভশ্বগ বলা ভয় এবং 
ধর্ম ধা ফলের দ্বাবা পত্রের হ্যায় লব্ব জীবের আশরশীঘন্থ গ্রতিপাদন জন্ত 
বেদ সকল যাহার পত্র তাহাকে অর্থাৎ সেই ন'সারকে যিনি খিদিত হন তিপিই 
ব্দেজ অর্থ(ৎ জ্ঞানী ॥৫॥ 

গাযি সর্ধ প্রাণীর বৃদ্ধি বুক্তিতে অন্তর্যামীরূপে অধিষ্ঠিত আছি অতএব 
জমা চইতই গ্রাণিগণেব পূর্বানুজব হইতে জাত বিষয় জণিত স্মৃতি অর্থাৎ 
বিষায়ন্দিয় সংঘেগ জাত জ্ঞান এবং ভঢ়ভপ্যল বিলাপ সাধিত হইয়া থাকে । 
আমিই বেদ সমুভ- সেই তৌহ বেদ।কু দেবহাকাপ জানিবাব বিষ্য এবং 
আমিই বেদস্ত কু আচার্যাকপে শিষ্যগণেব নিকট নেদা7স্তুন অর্থ গ্রক(শক এবং 
আমিই বেদ পরিজ্ঞাত! ॥৩। 

ভজন প্রকার দর্শাইয়া প্রস্তাবের উপসংহাৰ পূর্বক বলিতেছেন-__তৃমি 
মচ্চিত, মখসেবক ও মছুপাসক হও, আমাকে প্রণাম কর এইকপে মৎপরায়গ 
হইয়া অর্থাৎ সর্বাবস্থাতেই পরমেশ্বর একমাত্র গতি এইবপ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া 
মনকে আমাছে সমাহিত করিতে পাঁরিলে পব্ষাননদরূপ আমাকেই গুপ্ত 
হইবে ॥শ| 

ইতি সপ্ুক্নে।কী-সীতাব বঙ্গানুবাদ সমাগু 


০০০০ 


সঞ্ডগ্লোকী-গীত। ৩৯ 





অথ ফলশ্রাতি; | % 


' শ্ীভগবামুবাচ ! 
যে মাং গীতাদমুহেন স্তোতৃমিচ্ছতি পাগুৰ । 
স এব সপ্তভিঃশ্লোকৈঃ স্তৃত এব ন সংশয়ঃ ॥ ১ ॥ 


ইতি সপ্তশ্লোকী-গীতা-ফলশ্রুতিঃ সমাগু। 





ফল শ্রু/তিঃ 
সপ্তুশ্নোকী গীতা পাঠের ফল বর্ণনা কিয়া স্বযং শ্রীভগবান বলিতেছেন_-়ে 
কেছ আমার সমূহ গীতার শুবেচ্ছু হইবে আমি তাহা বর্তৃক এই সপ্ত শ্লেকেই 
নিশ্চয় স্তৃত হইব অর্থাৎ এই সগুশ্লোকী-গীত। পাঠে সমগ্র অষ্টাদশ।ধা|য় গীত] 
পাঁঠেব ফল প্রপ্ু হওয়া বায়। হেপাওব। (শুচ্ছুন) ইহাতে তুমি বিন্দুমাত্র 
সংশয় মনে আনি শা |) 
ইতি সপ্ুশ্নে।কী-গাতার ঘলঞুতিব বঙ্গনুঝ।দ সমপ্ত। 


ক্স, ক পা আন 





* নহুদিন পূর্বে পঞ্চবংশতি গীতার একটী সংস্করণ বাহির হইয়াছিল ভাছাতে 
সপ্তশে কা; সীতার এই কচ্গ্রাতটী দেত্তে পাওয়া যায়। 


শ্ীক্লীগুরুগীতা | 


অথ্ধ শ্রীগুরুণীতাপাঠ নিয়মঃ-_ 


অথ ভীগুরুণীতা| স্তে/ত্্ত পরম শিবধবির্কিরাটুচ্ছন: শ্রীগুং পরমাত্া দেবতা 
হং বীজং সং শক্তিঃ রী কীলকং শ্রীগ্ুরো; প্রমাদাৎ পরমার্থ সিদ্ধয়ে জণে 
বিনিয়োগঃ । 
হং লাং হুর্যাত্বনে হ্বায়ায় নযঃ। হং সীং সোমাছ্বনে শিরসে স্বাহা। 
হং সং নিরঞজনাত্মনে শিখায়ৈ বঘট। হংসৈং নিরাভাসাত্মনে কবচায় হু'। 
হং সৌং অনুনুক্ষাক্মনে নেতক্যয়াম বৌধ্ট। হং সঃ অব্ক্কাত্খনে আস্ত্রায় 
ফটু। 
হং সাং কুর্ধ্যাত্মনে অঙ্ুষঠভ্যাং নমঃ। হং লীং সোমাহ্মনে অর্জনীত্যাং 
ভ্বাছা। হং স্থং নিরঞনাঙ্মনে মধ্যমাভ্যাং বু । হং সৈং নিরাভাসাহ্মনে 
অনামিকাভ্যাং স্বা। হং লৌং অপুহক্াত্মনে ঈনিষ্ঠাভ্যাং বৌষ্টু। হং সঃ 
অব্যক্তাত্খনে করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্্ীয় ফটু। 
এইনপ তাবে ঝপ্নন্তান ও করন্তান করিয়। নিষ্ধ লিখিত ধ্যান করিবে। 
ধান যথাঃ 
হংসাত্যাং পরিবর্তপত্ধ কমলে দিবে জগৎকারখৈ- 
বিশ্বোৎকীর্ণমনেক দেহ নিলয়ং দ্বচ্ছন্দসান্েচ্ছয় | 
তত্তৎযোগ্যতয়৷ সবঙ্গেিক তন্নং ভাটবক দীপান্থুরং 
প্রত্যক্ষাক্ষর বিএহং গুরুপদং ধ্যায়েদিবাছং গুরুম্‌ ॥ 
বিশ্বব্যাপকমাদিদৈবমমলং নিতাং পরং নিষ্কলং 
নিতো দ্বন্দ সহত্র পত্রকমলে নিত্যাক্ষরৈমণ্ডপে। 
নিত্যা ননামনস্তপূর্ণমখিলং তদ্ত্রহ্ম নিত্যং ম্মরেৎ 
আত্মানং মনু প্রবিশ্তকুহরে হচ্ছন্দতঃ সর্ববগঃ ॥ 
গ্রপ্তরং গৌরহৃদয়ং শাস্তং করুণশালিনং 
বরাভয়করং ধ্যায়ে প্রণয় তিলকাঁলকম্‌। 
গুদ্ধন্থ্ণহছচিং শুদ্ধভা বভৃষাকলেবরং 
সচ্চিদানন সাল্ত্রাঙ্গং করুণামৃত ববিণহ্‌॥ 


শ্ী্নীগুরগীত। ৪১ 


শশাঙ্কাযুতসন্কীশং বরাভয়লমতকরং 

শুরারং গুরুং গুদ্ধং শুরুমাল্যানুলেপনম্‌। 

শিব্যানুগ্র সন্ধান হ্মিত নিত্যযুতাননং 

শ্রীকৃষ্ণ প্রেষসেবাদি দাঁতারং দীনপালকম্‌॥ 

সমন্ত মঙগলাধাঁরং সর্বনন্দময়ং বিভুং। 

ধ্যায়ে শ্রীগুকদেবং তং পরমানন্দমন্ত্রতে ॥ 

এইূপে গুরুকে ই্টদেবের প্রকাশ-ুন্তি মনে করিয়া! তাঁহার দিব্যুসত 

চিন্ত। করিবে। পরে নিয়লিৰিত মন্ত্রে প্রণাম করিয়! গুরুণীত! পাঠ করিবে। 
প্রণাম মন্ত্র, যথা 

অথও্ মগ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। 

তৎপদং দর্শিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 





্রীপ্রীগুরুগীত। 


খায় উচুঃ। 


গুহাদ্গুহাতর। বিদ্যা! গুরুগীতা! বিশেষতঃ । 
তৎ্প্রসাদাচ্চ আোতব্যা ততসর্ববং জহি মে সৃত ॥)১। 
সূত উবাচ। 
কৈলাসশিখরে রম্যে ভক্তিসাধন তৎপর । 
প্রণম্য পার্বতী ভক্ত্যা শঙ্করং পরিপৃচ্ছতি ॥২॥ 
নমে। নাম দেবর্ধেব পরাৎপর জগতকে ) 
সদাশিব মহাদেব গুরুগীতাং প্রদেহি মে ॥5॥ 
কেন মার্গেণ বা স্বামীন্‌ দেহী ব্রহ্ষময়োভবেত । 
তত্কুপাং কুরু মে ব্রগ্গন্‌ নমামি চরণং তব 88॥ 
অন্থব।দ 
্জযিগণ বলিলেন_ হে হত? আপনার অপরিসীম কুপ|ব বিষয় শ্মরণ করি- 
যাই আমর! আগ্মবিষ্া হইতেও পরম গুহাতম যে শ্রীগুরুগীতা তাহ! শ্রবণ করিতে 
বানা করি, জামাদিগের প্রতি সদয় হইয়া শ্ীগুরু গীতা বিস্তৃতভাবে বলুন ॥১ ॥ 
খষিগণের প্রশ্নে সন্তষ্ট হইয়। হত বলিলেন__-হে মুনিগণ! একদিন কৈলাস 
পর্ধমতোপরি ভক্ষি-মীধন-তৎপর! পার্বতীদেবী নিজ পতি শঙ্করকে তক্তি সহকারে 
ছিজ্ঞানা করিলেন ॥ ২ ॥ 
হেপরাৎপর! হে জগদ্গুরো। হে দেবদেব। হছে সগাশিব! হে 
মহাদেব! আপনাকে বার বার নমস্কার করি, আপনি পবম পবিত্র শ্ীগুকগীতা 
দয়। করিয়া আমাকে বলুন ॥ ৩ ॥ 
হে ত্বামিন! আপনার শ্রীচরণে নমস্কার করিতেছি, আপনি অনুগ্রহ পূর্বক 


আমাকে বলুন যে, মান্বগণ কোন্‌ শ্রেয় পথ অবলম্বন করিলে ত্রহ্বত্ব অর্থাৎ বঅভীষই 
দেবতার ক্কপা মাক রূপে লাভ কবিতে সমর্থ হয় ॥ ৪ ॥ 


প্রপ্রগুরশীতা $ 


শীশঙ্কর উধাচ। 
যস্থাদেবে পর্াভক্তির্মা দেবে তথ গুারী। 
তে তে কথিতাহার্থাঃ প্রকাশ্বস্তে মহাত্মাভিঃ। 
মমরূপাসি দেবিত্বং তত লীত্যর্থং বদাম্যহম্‌ ॥৫॥ 
লোকোপকারকঃ প্রশ্শে। ন কেনাপি কৃতঃ পুরা । 
ছল্লভং ব্রিযুলোকেযু তই শৃণুষবদাম্যহম্‌। 
কিঞ্চদিগুকং বিনা নাম্তাৎ সত্যং সত্যং বরাননে ॥৬| 
ধেদশান্্র পুরাখাশি ইতিহাপার্িকানি চ। 
যন ত্মস্ত্রাদিবিষ্ঠানাং মৃত্যুকচ্চাট না দিকম্‌.8৭। 
শৈবশাক্তাগমদীনি অন্থদ্বভূমতানি চ। 
অপন্রংশানি শান্ত্রাণি জীবানাং ভ্রান্তচেতসাম্‌ ॥৮। 
7 ম্-8 
পার্বতীর প্রশ্নের উত্তরে মহাদেব বলিলেন, দেবি! বনু বিষয়েতেই তুমি আমায় 
তুল্যত! পাইয়াছ, এক্ষণে বখন পুনরায় তোমার শ্রীগুরুগীতা শ্রবণের অভিলাষ 
হইয়াছে ৬খন তোমাৰ প্রীতির জন্ত আমি আীগুরুগীত বলিতেছি, নিবিষ্ট চিত্তে 
শ্রবণ কর। যেব্যক্তি, দেবতা ও শ্রীগ্ুরকে একরূপ ভক্তি করে অর্থাৎ ডে 
জ্ঞান ন! করে, সাঁধুগণ সেইকপ বাক্তির নিকটই তোমার কৃও এই প্রশ্নের উত্তর 
দিয়! থাকেন ॥ ৫ ॥ 
হে বরাননে!  এরপ সর্বলোক হিতকর প্রশ্ন ইতি পূর্বে অন্ত কেহই 
আমার নিকট করে নাই, কাজেই তোমার এই প্রশ্ন ত্রিলোক ছল্পনভ অর্থাৎ 
অতিশয় প্রশংসনীয় বলিতে হইবে । ক্রমে ক্রমে আমি তোমার নিকট তোমার 
জিজ্ঞান্ত বিষয়ের প্রক্কত মীমাংসা ব্যক্ত করিতেছি শ্রংণ কর। তুমি নিশ্চয় জানিবে, 
ধেবং অবশ্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে যে, জগতে একমাত্র সত্য বস্ত ধর | 
শ্রীগুরু ব্যতীত আর দ্বিতীয় সত্য জগতে নাই ॥ ৬ 
ঞগুরু-উভভিহীন ত্রাণ্ত-চিত বাক্তিগণের সন্বন্ধে বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহালাদি 
এবং হয, মন্ত্র যারখ, উচ্চাটনাদি ষ্টকর্্ম ও শৈষ শাজাদির অভীষ্ট তজন পদ্ধতি 
এবং অপরাপর যে সকল মত আছে সমন্তই অকর্প্য জানিবে। অর্থাৎ প্ীগুরু 
স্ব! বিহীন অথব! হীপ্তর উপেক্ষিত ব্যক্তি যতই সক্রিয়ার অনুষ্ঠান কক্ষ না 
কেন তাহার ফল বিপরিতই হইয়া থাকে ॥ ৭---৮ | 








স্পস্ট 


৪8 পঞ্চগীত। 


বেদশান্্র পুরাণানি কৃত্বা! বৈ গুরুক্ামায়া। 

স্বয়ং লোকগুরঃ সাক্ষা জায়তৈ বেদতত্ববি 121 
ধজ্ব্রত তপোদানং জপ তীর্ধানুসেবনম্‌। 
গুরুতত্বমবিজ্ঞায় নিক্ষলং নাত্র সংশয়ঃ | 
গুরুবুদ্ধ্যাতা নে নান্যৎ মত্যং সত্যং ন সংশয় ॥১০॥ 
সর্ববপাপ বিশ্ুদ্ধাত্ব। প্রগুরো: পাদসেবনাৎ। 
সর্ধবতীর্থাবগাহানাং ফলংপ্রাপ্পোতি নিশ্চিতম্‌॥১১। 
গুরুপাদ্দোদকং সম্যক সংসারাণবভারণম্‌। 
অজ্ঞান-মুলহরণং জন্মকর্ণ্মনিবারণম্‌ । 
জঞানবৈরাগ্য সিদ্ধ্যর্থং গুরুপাদোদকং পিবেত ॥১২॥ 
গুরুপাদোদকং পেয়ং গুরোরুচ্ছিষউ ভোজনম্‌। 
গুরুমুর্তেঃ সদাধ্যানং গুরুস্তোতং সদা জপেত ॥১৩) 








অনুবাদ 

যে ব্যক্তি শ্রীগুরুর সন্তোষ কামনায় বেদ, স্থৃতি, এবং পুরাণাদি শাস্ত্র প্রকাশ 
করে বা আলোচনা করে সেই ব্যক্তিই হ্বয়ং লোকগুক্, তাহাকেই বেদজ্ঞ বলিয়! 
জানিবে | ৯ ॥ 

ীগুরুতত্ধ অবগত ন| হইয়! যজ্, ব্রত, তপন্া, জপ, দান ব। তীর্থ সেবাছি যাহাই 
করুক ন| কেন সকলই বৃথা হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। পুনরায় বলিতেছি ষে, 
শ্রীপুর এবং স্বীয় আজ্মায় সর্বদ। অভে? জ্ঞান রাখিবে। পূর্বেও তোমাকে বলিয়াছি 
জীগরুই একমান্জ সত্যবস্থ শ্রীগুক্ব্তীত আর কোন সত্যবস্ত জগতে নাই ॥ ১ ॥ 

শীগুরপাদপন্ম ভক্তি সহকারে অর্চনা করিয়া যে বিশুদ্ধাত্মা হইয়াছে-- 
তাহার লত্য সত্যই যাবতীয় তীর্থশ্নানের ফললাভ হইয়াছে জাঁনিবে ॥ ১১ ॥ 

শগুযুপাদোদক জীবের অজ্ঞানমূল ও জন্ম কর্াদির বীঞ্জ সমূলে বিনাশ 
ফরিয়। ভবসিদ্ধু হইতে উদ্ধার করিয়া দেয়। অতএব তত্বজ্ঞান ও বৈরাগ্য লাভের 
জন্ত প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে প্রীগুরুর চরণামৃত পান করিবে ॥ ১২ 

জীগুয়ুর পানোদক পান, শ্রীগুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন, শ্রীগুককর মূর্তি ধ্যান এবং 
জীগক-ন্তোঙ্জ পাঠ ও মন্্াদি জপ জীব মাত্রেরই সর্ধদা! জবহ করণীয় । ১৩॥ 


উত্রগুরুগীতা ৪৫ 





কাশীক্ষেত্রং নিবাসোহস্ত জাহুবী চরণোদকম্‌। 
গুরুবিশ্বেখ্বরঃ সাক্ষাৎ ভারকং ব্রহ্মনিশ্চিতম্‌ ॥১৪| 
তীর্থরাজ: প্রয়াগোহসৌ গুরুমূর্তো নমোৌনমঃ। 
গুরুমুণ্তিং স্মগ্নেমিত্যং গুরুলাম সদা! জপেত। 
গুরুরাজ্ঞাং প্রকুব্বাত গুরোরন্যং ন ভাবয়ে ॥১৭॥ 
গুরুবত্তেস্থিতং ব্রহ্ম প্রাপ্যতে তত প্রলাদতঃ | 
স্বাশ্রমোক্তং স্বজাতিচ স্বকীত্তিং পুষ্টিবর্ধিনীন্‌। 
অন্থৎ সর্ববং পরিত্যজ্য গুরোরন্যং ন ভাবয়ে ৪১৬ 
গুরুবক্তে স্থিতা বিদ্যা গুরুভক্ত্যানুলভ্যতে। 
তস্মাৎ সর্ব প্রধত্ধেন গুরোরারাধনং কুরু ॥১৭।॥ 
গুকারশ্চান্ধকারঃ স্যাৎ রুকারস্তেজ উচ্যতে। 
অগ্ঞানধবংসকং ব্রহ্া গুরুরেব ন সংশয়ঃ ॥১৮| 





অনুবাদ 
শীগুরুদেবের নিবাপ স্থল কাশীধাম সদৃশ, শ্ীগুরু পাগোদক গঙ্গাজল তুল্য, 


আর শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর স্বন্ূপ। অতএব নিঃসনেহ মনে ্ীপু রুদেবকে 
দ্য়ং তারক ব্রহ্ম বলিয়। জঞ।ন করিবে ॥ ১৪ ॥ 

শ্রীগুরুকে তা থশ্রেষ্ট প্রয়াগ ক্ষেত্র স্বরূপ মনে করিয়। বারথায় নম্কার করিবে। 
সর্বদা! শ্রাগুর মৃত্তি স্মরণ, শ্ীগুরু নাম জপ এবং অবিচার্ধ্য ভাবে এ্রীগুর দেবে 


আদেশ পাঁলন করিবে। শ্রীগুরু-রাপ ভিন্ন অন্ত বস্তর ভাবনা মনে স্থান 
দিবে না ॥ ১৫ ॥ 

জীগুরু মুখেই অব্য় ব্রহ্ম বিষয়ক যে কিছু উপদেশ তাহ! অবস্থিত, স্তরাং 
শ্ীগুরুদেবের রুপ! ভাঁজন হইতে পারিলেই অনায়াসে অভীষ্ট বন্ধ প্রাপ্তি হইয়া 
থাকে । স্বত্ব আশ্রমোচিত ও ম্বন্ব জাতিগত অনুষ্ঠানে রত থাকিবে কিন্তু 
তাহাকেই চরম মনে করিও না। নিজ কাঁ্ডি প্রচারের জন্ত লালায়িত ন! হইয়া 
শ্রীগুরু-চিন্তাতেই মনোনিবেশ করিবে, অন্য চিন্তা মনে স্থান দিবে না ॥ ১৬॥ 

যাবতীয় বিদ্যা শ্রীগুরু মুখেই আছে, ভক্তি লহকারে শ্রীগুক্ু সেবা করিলে তৎ 
সমন্তই লাভ হইতে পারে, সৃতরাং ইকাস্তিক মনে শ্রী উপাসনা করিবে ॥ ১৭ | 

“ শব্দে অন্ধকার এবং “৫ শব্দে তেজ বুঝায়। যিনি অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ 
করেন তিনিই গুরু বলিয়া কধিত হন। ইহাতে কোন সন্বহ নাই | ১৮।॥ 


&৬ পঞ্চগীতা 


টি উস নি 288 টনি নিট এটি রিয়া রিনি টিজার রিট সিন 
গুকারঃ প্রথমে| বণো মায়াদি গুণভাসকঃ। 
কুকারে দ্বিতীয়ে। ব্রহ্ম মায়াদ্রাস্তি বিমোচকঃ ১৯॥ 
গুশব্দশ্চান্ধকারঃ শ্যাত রুশবস্তন্নিরোধকঃ। 
অন্ধকার নিরোধিত্বা গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥২৩। 
এবং গুকপদং শ্রেষ্ঠং দেবানামপি ছুল্পতিং | 
হাহা হৃহু গণৈশ্চৈব গন্ধরর্াপ্ঘৈশ্চ পৃজ্যতে ॥২ ॥ 
আসনং শয়নং বন্ত্ং বাহনং ভূষণাদিকম্‌। 
সাধকেন প্রদাতব্যং গুরোঃ সম্ভোধ কারণাৎ ॥২২॥ 
দীর্ঘদ্ুং নমন্কৃত্য নিলজ্ডে| গুরু সন্নিধৌ । 
আত্মাদারাদিকং সর্ববং গুরবে চ নিবেদয়েৎ ॥ ৩॥ 
কৃমিকীট ভম্মবিশ্টা। দুর্গন্ধ মলমূত্রকম্‌। 
শ্লেন্বারক্তত্চং মাসং তন্মরিখং বরাননে ॥২৪। 
অনুবাদ 
গুরুর প্রথম বণ “গু মায়াদি সংসার বন্ধন যৌগা গুণ প্রকাশক ব্রহ্ধ, আর 
দ্বিতীয় বর্ণ 'র! পূর্বোক্ত মায়ান্রাত্তি বিনাশক ব্রহ্গ ॥ ১৯ ॥ 
£গ) শক অন্ধকার কু শব্দে তাহীব ধিনাশক পদার্থ বুঝায়, অতএব িনি 
অঞ্জন রূপ থোর অন্ধকার বিনীশ কবিয়া দেন তিনিই গুরু বলিয়া শাস্ত্রে 
কথিত হন ২০ ॥ 
এতাদৃশ যে গুরুদেব তিনি অতান্ত শেয় এই নিমিত্ত হাহা-ছুহগণ এবং গন্ধর্বগণ 
নিগত এ শ্রীপুর পাদপন্স অচ্চনা! করেন | ২১ ॥ 
শ্রীগুরুদেবের সম্ভোষ কামনায় সাধকগণ আশন, শয্যা, বন্, বাহন ও তৃষণাদি 
ভক্তি পূর্বক ভ্রীঙদেবকে দান করিবে ॥ ২২ ॥ 
লজ্জা! পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীগুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে এবং 
আ্মাদারাদি আপন বলিতে যাহ! কিছু আছে সমন্তই শ্ীগুরু পাঁদপন্সে সমর্পণ 
করিবে | ২৩ ॥ 
ছে বরাননে! দেহের আদর যত্রে জীব সর্বদ| ব্য্ত, প্রাণবাযু চলিয়া গেলে, 
তাহা কমি, কীট অথব! ভন্মাদদি অণুচি বস্তুতে পরিণত হয়। ভাবিয়৷ দেখ 
জীবিত অবস্থাতেও ছূর্গন্কময় মল, মুত্র, স্লেক্মা॥ শৌঁপিত, চর্ম এবং মাংসাদি নির্দিত 
একট! গুল পিও ভিন্ন দে আর কিছুই নহে ॥ ২৪ ॥ 





ঞ্ইিগুরুগ়ীত। 8৭ 


সংসার বৃক্ষমারঢ়াঃ পতন্তি নরকার্ণবে। 
যেনোদ্ধ,তমিদং বিশ্বং তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥২৫। 
গুরুব্র্ষা গুরুবিষু গুরুদে বো মহেশ্বরঃ | 
গুরুরেব পরংব্রক্গ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥২৬| 
অজ্ঞান তিমিরান্ধন্ত জ্ঞানাপ্রন শলাকয়!। 
চক্ষুকুম্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্ীগুরবে নমঃ ॥২৭॥ 
অথণ্ড মগুলাকাক্সং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্‌। 
তৎপদং দর্শিতং যেন ত্মৈ প্রীগরবে নমঃ ॥ ৮। 
স্থ/বরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যতকিঞ্চিত সচরাচরম্। 
ততপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ ইগুরবে নমঃ ॥২৯। 
চিম্ময়ং ব্যাপিতং সর্ববং রৈলে।ক্যং সচরাচরম্‌। 
তৎপদং দশিতং যেন তষ্মৈ শ্্তরবে নমঃ 7৩০॥ 


অন্থবাদ 

এইরূপ অণুচি দেহ অবলম্বন করিয়াই মানব সংসাররূপ বুঙ্গে আরোহণ করে 
এবং নাঁনবিধ কুকন্ম করিয়া নরকার্ণবে নিপুতিত হয়। যিনি এইরূপ অধোগামী 
নরকস্থ জীবকে উদ্ধার করেন সেই শ্রীগুক্ষদেবকে নমস্কার ॥ ২৫ ॥ 

শীগুরুই ব্রহ্মা, শ্রীগুরুই বিঞু, শ্রীপুরুই মহাদেব এবং এই শ্রীগুরুই পরমব্র্ধ 
এই শ্ত্ীপ্তরদেবকে নমস্কার ॥ ২৬ ॥ 

যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জন শলাঁকার দ্বাবা অজ্ঞ।নরূপ তিথির বিনাশ করিয়। দিব্য 
চক্ষু প্রদান করেন সেই শ্ীগুরুদেবকে নমস্কার ॥ ২৭ ॥ 
... অথও মণ্লাকাঁরে যিনি নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া বর্তমান রহিয়াছেন সেই 

্রহ্ষপদকে ধিনি কৃপা করিয়া দর্শন করান সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার ॥ ২৮ ॥ 

যিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক পৃথিবী ও অপরাপর যাবতীয় ব্রঙ্গাওড ব্যাপিয়!৷ অবস্থান 
করিতেছেন সেই ব্রন্ষপদ দর্শন করাইবার কর্তা যে শ্রীগুরুদের তাহার চরণে 
নমস্কার ॥ ৭৯ ॥ 

যিনি চরাঁচতর ভ্রিলোকে চিন অর্থাৎ জ্ঞানময় পরমেশ্বর রূপে ব্যাপ্ত রহিমাছেন 
সেই ব্রঙ্ষপদ ঘিনি দর্শন করান সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার ॥ ৩০ | 





পপ শসা পিপাসা শী সপন প্সদাপদা শিিশিটি কি হল পা পদ শপ 


৪৮ পঞ্চগীত 








সর্ববশ্রতিশিবোরতু বিরাজিত পদান্ুজম্‌। 
বেদাস্তানুজসূ্ধ্যায় তশ্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৩১। 
চৈতন্তং শাশ্বতং শাস্তং ব্যোম।তীতং নিরগন্ম্‌। 
বিন্দুনাদকলাতীতং তট্মৈ শ্রীগতরবে নমঃ ॥৩+| 
জ্ঞানশক্জি সগারূ6ং তত্ব-মাল! বিভৃষিতম্‌। 

ভুক্তি মুক্তি প্রদাতারং তন্থৈ শ্গুরবে নমঃ ৩৩1 
গরনেক জন্ম সংপ্রাপ্ত কন্মবন্ধ বিদগাহিনে। 
আত্মজ্ঞন প্রদানেন তন্মৈ শ্রাগ্তরবে নমঃ ॥৩৪। 
শোষণং ভবসিন্ধোশ্চ জ্ঞাপনং পারসল্প«ম্‌ 
গুরোঃ পাদোদকং সম্যক তম্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৩৫। 
ন গুরোরধিকং তত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ। 
তত্বজ্ঞনাত পরং নাস্তি তন্মৈ শ্রগুকনে নমঃ ॥2৬॥ 





অনুবাদ 

যাহার পাদপদ্স সমস্ত শ্রুতি অর্থাৎ বেদশিরোমণিতে পরিশোভিত, যিনি 
ব্দোস্তরূপ কমলের পক্ষে ধিবাকর স্বরূপ অর্থাৎ যিনি নিখিল বেদ-বেদাস্তের 
প্রকাশক সেই শ্রীগুরুদেধকে নমস্কার ॥ ৩১ ॥ 

ধিনি চৈতন্ত স্বরূপ, নিত্য, শীস্ত, আকাশের ন্ায় নিষ্পৃহ, নিরঞ্জন বা 
তেজোময় এবং নাঁদ-বিন্দু-কলাঁর অতীত অর্থাৎ প্ররুতি পুরুষের অতীত সেই 
আীগুরুদেবকে নমস্কার ॥৩২। 

যিনি জান শক্তি সংযুক্ত, তত্বদকল ধাঁহাকে মাল্যরূপে অলঙ্কত করিয়! 
রহিয়াছে, যিনি ভোগ ও মোক্ষগ্রদ সেই শ্রীশুরুদেবকে নমস্কার ॥৩৩॥ 

যিনি জীবকে আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়া বছ জন্মার্জিত কন্দ্ব বন্ধন সকল 
মোচন করেন মেই পরম পুরুষ শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার ॥৩৪। 

ধীছার পাঁদোদক ভবসিন্ধু শোষণ করে, যিনি সার সম্পদ ভগবত্তসজ্ঞানরূপ 
পর়মধন প্রাপ্তির উপায় সম্যকরূপে বলিমা দেন সেই গ্গুরুদেবকে নমস্কার 1৩৫। 

শ্রীপুর হইতে তব্জ্ঞান অধিক নহে শ্রগুরু সেব! হইতে অন্ত তপন্ডাও অধিক 
নে এবং যে গুরু-তত্জ্নের অপেক্ষা আর শ্রেষ্ট বস্ত জগতে নাই সেই এ্ীতক- 
দেবকে নমস্কার ॥৩৬। 


শীপ্রগুরণীতা ৪৪ 


মন্নাথ; শ্রীজগন্পাথে। মদ্গুরু ভ্ীজগদৃণুরু ৷ 

মমাক্সা! সর্ববভূতাত্বা তম্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৩৭| 
গুরুরাদিরনাদিষ্চ গুরুঃ পরমদৈবতম্‌। 

গুরোঃ পরতরং নাস্তি তশ্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৩৮। 
ধ্যানমূলং গুরোমুর্ত্তিঃ পূজা মূলং গুরোঃ পদম্‌। 
মন্ত্রমূলংগুরোর্ববাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা! ॥৩৯॥ 
সগুসাগরপর্য)স্তং তীর্থ স্লানীদিকৈঃ ফলম্‌। 

গুরোরডিব, জলং বিন্দু সহত্াংশেন দুল্ল ভম্‌8০॥ 
গুরুরেব জগৎ সর্ববং ব্রহ্ম-বিফুর-শিবাক্সকম্‌ । 

খুরোঃ পরতরং নান্তি তম্মাৎ সম্পূজয়েদ গুরুম্‌ ॥ ৪১ ॥ 
জ্ঞানং বিনা মুক্তি পদং লভতে গুরু ভক্তিতঃ। 

গুরোঃ পবতরং নাস্তি ধ্যেয়েহসৌ গুকমার্গিণা ॥ ৪২ ॥ 
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যিনি আমার স্বামী তিনিই নিখিল জগতের স্বামী, যিনি আমার গুরু তিনিই 
জগতের গুরু, যিনি আমাব আত্মা তিনিই জর্কাভূতীম্মা ৷ এমন যে বিশ্বময় শ্রীগুরুদেব 
তাহাকে নমস্কার ॥৩৭॥ 

শ্রীগুরই সকলেব আদি অথচ তিনি আদি ও অস্তরহিত, শ্রীগুরুই পবম দেবতা 
তাহাকে বমস্থার ॥৩৮| 

শরীগুকু-ুর্তি-ধ্যানই যাবতীয় ধানের মূল, হগুরু-পাদপন্-পূজাই যাবতীয় পূজায় 
মূল, শ্রীগুরু মুখপন্স-বিনিঃস্যত বাক্যই সমস্ত মঙ্গলের মূল এবং শ্ীগুরু-কপাই মুক্তির 
মূল কারণ জানিবে ॥৩৯। 

সপ্তনীগর হইতে গঙ্গাদি যাবতীয় তীর্থক্গলে অবগাহন করিলে যে ফল লাভ 
ছয় শ্ীগুরু-চরধোদক তাহা হইতে অধিক ফল প্রদান করে। এমন কি শ্রীরুরু- 
চরণোদক উহা! হইতে সহস্াংশে দৃল্লভ বলিয়াও কীর্িত হইয়! থাকে ॥৪*। 

শীগুরুদেব ব্রহ্ধা, বিঞু, শিব, এই দেবত্রয়ের স্বরূপ এবং নিখিল জগং- 
স্বরূপ । শ্রীগ্তর অপেক্ষা প্রধান বস্থ আর কিছুই নাই। এ কারণ শ্রীগুরুদেবকে 
সম্যক্প্রকারে অচ্চন| করিবে ॥ ৪১ ॥ 

আন অভাবেও কেবল মাত্র গুরুভক্তি বলেই মুক্তিলাভ করিতে পার! 


৭ 


৫5 পঞ্চগীত। 


তম্মাৎ পরতরং নাস্তি “নেতি নেতীতি” বৈশ্রুতিঃ। 

কর্ণ] বচসা চৈব সর্বদারাধয়েৎ গুরুম ॥ ৪৩ ॥ 

গুরোঃ কৃপা প্রদাদেন ব্রঙ্গা বিধুঃঃ সদাশিবঃ 

স্ষ্ট্যা্দিক লমর্থান্তে কেবলং গুকসেবয়। | ৪৪ ॥ 

দেব-কিন্নর-গন্ধরর্বাঃ পিতরো যক্ষ-চারণাঃ। 

মুনয়োইপি ন জানন্তি গুরু শুশীধণাবিধিম॥ ৪৫॥ 

ন মুক্ত] দেব-গন্ধবর্ধাঃ পিতরো যক্ষ কিন্নরাঃ। 

ধয়: সর্ধবপিন্ধাশ্চ গুরু সেব। পরাতুখাঃ ॥ ৪৬ ॥ 

ধ্যানং শৃণু মহাদেবি সর্ববানন্দ প্রদায়কম্‌। 

গর্বব সৌখ্যকরং নিত্যং ভক্তি মুক্তি ফলপ্রদম্‌॥ ৪৭ 
শ্রীদত পরং ব্রক্গ গুকং বদামি, শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুকং তজামি। 
ীম পরং ব্রহ্ম গুকং স্মরামি, প্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুকং নমামি ॥ ৪৮॥ 


সা. 








শপ শী পাশা শিস্পাশীশীশ লী 
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যায় সুতরাং শ্রীপুরুব্যতীত পরম পদার্থ আর কি হইতে পারে? অতএব শ্রী সক্ষ- 
পথগামী মাঁনবগণ এই প্রকারে নিয়ত শ্রীপুরুদেবের ধ্যানে রত থাকিবে ॥ ৪২ ॥ 

শ্রুতি-কথিত “নতি নেতি” বাঁক্যদ্থার! শ্রীগুরুব্যতীত অপব সকল বস্ত্র 
নিকক্তাই প্রকাঁশ হইয়াছে । মোটকথা শ্রীগুরুব্যতীত আর শ্রেষ্টবস্ত্ কিছুই 
নাই ম্থতরাং কায়িক ব! বাটিক সকল প্রকারেই শ্রীগুরুদেবের আরাধন। 
করিবে ॥ ৪৩ | 

জ্ীগুরু-সেবাত্রতে সিদ্ধিলাভ করিয়াই ব্রঙ্গা, বিষণ ও মহেশ্বব যর্থাক্রমে 
টি, স্থিতি ও সংহারাদি কাধ্যে সমর্থ হইয়াছেন ॥ ৪৪ ॥ 

দেবতা, কিননুর। গন্ধ; পিউগণ, যক্ষ ও চরাঁচবগণ অধিক কি মুনিগণও 
গুরুসেবাতত্ব সম্যকপ্রকাঁর অবগত নহেন, জানিবে ॥ ৪৫ ॥ 

যে সকল দেবতা, গনীর্ব, পিতৃগণ, যক্ষ, কিন্নুর ও সিদ্ধগণ শ্রীগুরুসেবা 
বহিষ্মুখ, তাহার! কখনও মুক্তিলাঁভে সমর্থ হয় নাঁ॥ ৪৬ | 

হে মহাদেবি! এক্ষণে ভোমাব নিকট সর্বপ্রকার আনন্দদাষক সর্বপ্রকার 
সুখপ্রদ এবং ভোগ ও ঘোক্ষপ্রদায়ক শ্রীগুকদেবের ধ্যান বলিতেছি শ্রবণ 
কর ॥ 58৭ || 

আমি পরম ব্রহ্্বরূপ ্রীগুরুশব কীর্তন কবি, পরম ব্র্বম্বরূপ জগ» 


হগুরুগীত। ৫১ 


ব্রদ্ধানমন্দং পরমনখদং কেবলং জ্ঞানমু্তিম্‌, 
্বদ্দ!ভীত গগনস্তৃশং তত্বমস্থাদি লক্ষ্যম্‌। 
একং নিত্যং বিমলমমলং সর্ববদ! সাক্ষিতৃতম্‌, 
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি ॥ ৪৯ ॥ 
নিত্যং শুদ্ধং নিরাভানং নিরাকারং নিরগ্রানম্‌। 
নিভাবোধং চিতানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহম্‌ ॥ ৫* ॥ 
হানুজ কণিক মধ্য লংস্থং সিংহাসনেসং স্থিত দিব মুণ্রিস। 
ধ্যায়েশড গুরুং চন্দ্রকলাবতংসং সচ্চিত স্ুখাভীষ্টবর প্রদানম্‌ ॥৫॥ 
শ্বেতান্বরং শ্বেত বিলেপ যুক্তং মুক্তা কলাভূষিত দিবামু্তিম | 
বামাঙ্গপীঠে স্থিত দিব/শক্তিং মন্দত্মিতং পূর্ণ কূপ! নিধানম্‌ ॥ ৫২ ॥ 
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দেবকে জনা করি, পরম-্ুঙ্স্বরূপ শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করি এবং পরম-রঙ্গস্বরূপ 
শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার করি ॥ ৪০ ॥ 

যে শ্রীগুরুদেব পরম ব্রন্ষস্ববপ, আনন্দময়, পরমন্থখ গ্রদ, একমাত্র জ্ঞানময়মৃত্তি, 
সুখহঃখাদি মানবোচিত বন্ধনঘুক্ত, আকাশতুল্য অসঙ্গ, শত্মসি প্রভৃতি শ্রুতিগত 
মহাবাতক্যর একমাত্র লক্ষ্যস্থল, অদ্ধিতীয়। নিত্য অর্থাৎ ধ্বংসরহিত, বিশুদ্ধ 
তত্বজ্ঞান বক্তা, নিথিলবিশ্বের সার্গিস্বরূপ, ভাবাতীত, ত্রিগুণ বিত এতাদৃশ 
সদগুরুদেবকে আমি নমস্কার করি ॥ ৪৯ | 

ধিনি নিত্য, শুদ্ধ, শ্ব্ং প্রকাশ, নিরাকার, নিরঞ্রন, দিব্যজ্ঞানযুক্ত এবং 
জ্ঞানালন্দময় বিগ্রহ সেই পরমরন্ধ শ্বনূপ শ্গুরুদেবকে আমি নমস্কার করি ৫* ॥ 

যিনি হৃদয়-হাদশ দল-কমল-কর্ণিকামধ্যে সিংহাঁসনোপরি উপবিষ্ট, দিব্যমৃহি, 
চল্লুকলাভূষণে ভূষিত, জ্ঞান। সুখ এবং জীবের সর্বপ্রকার অভীইষরপ্রদ, আমি 
এবছিধ শ্গুরুদেবকে ধান করি ॥ ৫১ ॥ | 

শুত্র-বন্তাতৃত, শ্রেতচনঃন-বিলেপিতার্গ শ্রীগুরুদেবের মনোমোহন হৃত্ি যুঙগাযালা 
মঞ্ডিত এবং বামভাগে দিব্য শক্তি বিরাজিত, বদন কমল ঈষৎ হু'মধুর হাহযুক, 
ইনি পরিপুরণ রুপার আধ।র ॥ ৫২। 


&২ পথশীত। 








আনল্দমানন্দ করং প্রসন্নং জ্ঞানন্বরূপং দিজবোধযুক্তম্‌। 
যোগীন্দ্র মীড্যং ভব রোগবৈষ্ঠং শ্ীমদগ্ডরুং নিত্যমহং ভজামি ॥৫৩| 
গ্রাতঃশিরসি শুরাজে দ্বিনেত্রং দিভুজং গুরুম্‌। 
বরাভয় করং শবন্তং স্মরেত্ম।ম পৃর্ববকম্‌ ॥ ৫৪ | 
ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্‌। 
মম শাসনতে। মম শাপনতো। মম শাসনতে। মম শাপনতঃ ॥ ৫৫ ! 
এবদ্িধং গুরুং ধ্যাত্বা জ্ঞানমুপছ্ধতে স্বয়ং। 
তদ! গুরু প্রসাদেন মুক্ডসোহহমিতি ভাবয়েৎ ॥ ৫৬ | 
গুরুণ। দর্শিতে মার্গে মনঃ শুদ্ধি কারয়েত। 
অনিত্যং খগুয়েৎ সর্ধবং ধ কিঞ্চিদ্বাত্ম গোচরম,॥ ৫৭ ॥ 
জ্রেয়ং সর্ববমনিত্যঞ্চ জ্ঞানঞ্চ মন উচাতে। 
জ্বানং জ্ঞেয়ং সমং কুষ্যান্নান্োপ্যাত্স দ্বিতীয়কঃ ॥ ৫৮ ॥ 
অনুবাদ 
আনন্দময় বিগ্রহ, স্বয়ং প্রকাঁশ এবং ঘোগীগথেরও পবমারাধ্য । অসাধ্য 
জ্বরোগ বিনাঁশক শ্রীপুরু-বৈষ্বরকে আমি নিয়ত ভজনা। করি ॥ ৫৩। 
প্রাতঃকালে শিরস্থিত শ্বেত-সঙ্তঅর্দল-কমল-কণিকামধ্যে ছবিনেত্র, বর এবং 
অভয়প্রদান রত দ্বিতুজ, সর্ধদ| প্রশান্তচিত্ত শ্রীগুক্দেবকে তাহার নম 
উচ্চারণপূর্ববক স্মরণ করিবে ॥ ৫৪ ॥ 
হে পরিয়ে! আমি জীবের প্রতি এই শাসন অর্থাৎ আদেশ পুনঃ পুনঃ 
জানাইতেছি যে, শ্রীগুরু অপেক্ষা আর শ্রেষ্ট নাই__নাই--নাই-_নাই ॥ ৫৫ ॥ 
এইভাবে শ্রীগুরুকে ধ্যান করিয়া স্থিরবুদ্ধি হইলে তব্বজ্ঞনেব উদয় হয় 
তখন «আমি মুক্ত” ইত্যাকার ভাব চিন্তা করিবে ॥ ৫৬ ॥ 
যে ব্যক্তি শ্রীগকুপ্রদর্শিত পথে গ্মবিচলিত ভাবে বিচরণ করে অতি 
জল্পকাল মধ্যেই তাহার মনঃগুদ্ধি ঘর্থাৎ মনের চঞ্চরতা বিদুরিত হইয়। মনের 
অগোচর যাবতীয় বস্তুর প্রতি অনিত্য ভীববিশিষ্ট হয় এবং সেই সমন্তই 
আমর জান হইয়। থাকে ॥ ৫৭ ॥ 
জানের কারণ মন এবং জয় বস্তু সকলই বিনাশশীল, এই আন্ত 
উন এবং জ্ঞাতব্যবিষয় মাত্রেই অনিত্য। এক আত্ম। ভিন্ন আর কোন 
বন্ধরই যে নিত্যতা নাই, সাধকব্যক্তির সর্বদা এইরূপ চিন্তা করাই শ্রেরঃ | ৫৮ ॥ 


পীপ্রীগুর-গীতা ৪৩ 


০০ 


এবং শ্ত্বা মহাদেবি গুকনিন্দাং করোতি যঃ। 
সধাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৫৯ ॥ 
যাবদ্দেহান্ত কালোহক্তুতাবদেবি গুরুং স্মরেহ। 
গুরুলোপো ন বক্তব্যঃ ম্বচ্ছন্দ যদি ভাবয়ে ॥ ৬ ॥ 
গুরোরগ্রে ন বজ্জব্যমসত্যঞ্চ কদাচন । 

যোবৈ ভুংকৃত্য হুং কৃত্যগুকং নির্জিত্য বাদতঃ। 
অরণ্যে নির্ভন স্থানে স ভবেঙ্জ ব্রদ্ধরাক্ষস: ॥ ৬১ ॥ 
মুনিভিঃ পন্নগৈর্ববাপি হ্বরৈর্র্বা শাপিতো যদি । 
কালমৃত্যুভয়াাপি গুরু রক্ষতি পার্ববতি ॥ ৬২ ॥ 
অশক্তা হি স্রাঃ সর্কের্ষ অশক্ত। মুনয় স্তথ|। 

গুক শাপহতাঃ ক্ষীণাঃ ক্ষয়ং যাস্তি ন সংশয্নঃ ॥ ৬৩ ॥ 





অনুবাদ 


থে ব্যক্তি এই প্রকার পবিভ্রীদপি পবিত্র শ্রীগুরুতত্ব শ্রবণ করিয়াও 
শ্ীগুরুনিন্দা করে, হে মহাদেবি। সেই বাক্তি চন্ত্র-র্যের স্থিতিকলি পর্য্যন্ত 
ঘোর নরকে বান করিয়। থাকে ॥ ৫৯॥ 

হে দেবি! যতদিন শরীর বিনাশ মা হয়, ততদিন পর্য্ত্ত এইভাবে 
জীগ্তরুকে স্মরণ রাখা কর্তব্য। গুরুদেবের লোপ হইয়াছে অর্থাৎ মৃত্যু 
হইয়াছে ইত্য।কার বাক্য কখনও মুখে আনিতে নাই ॥ ৬০ ॥ 

শ্রীগুরু-দমীপে কখনও মিথ্য।! বলিতে নাই। যে ব্যক্তি হৃষ্কার করিয়া 
বাকৃবিতণ্ড ছারা শ্রীগুরুকে পরাজয় করে, দে নরাধম তার্কিক, দেহাস্তে 
জনশুন্ত অরণ্য মধ্যে বহ্গরাক্ষস হইয়! অবস্থান করে ॥ ৬১ ॥ 

হে পার্বতি ! মুনিগণ, নাগগণ এমন কি দেবগণও যদি অভিসম্পাত 
প্রদান করেন শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইলে যে সমস্ত আপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া 
যায়, অধিক কি অনিবার্য মৃত্যু ভয় হইতেও শীগুরুদেব রক্ষা! করিতে সমর্থ ॥ ৬২ ॥ 

অপরদিকে গুরুশাপাহত-ব্যক্তিকে দেবতা কিন্বা মুনিগণও রক্ষা করিতে 
সমর্থ হন না) পরজ্ধ অভিশাপগ্রন্তবাক্তি সর্ধবিধ শক্তিশুন্ত হইয়া আতি জলস 
দিনের মধ্যেই একেবারে ক্ষয় হইয়! বায় ॥ ৬৩ ॥ 


৫ পঞ্চগীত। 


পারনি) 





মন্ত্ররাজ মিদং দেবি গুরুনিত্যক্ষর ত্বয়ং | 

গতি বেদাস্ত বাক্যেন গুরু; সাক্ষাত পরং পদম্‌ ॥ ৬৪ ॥ 
অর্তশ্বৃতিমবিজ্ঞায় কেধলং গুক সেবয়।। 

তে বৈ সন্ন্যাসিনঃ প্রোক্া ইতরে বেশধারিনঃ ॥ ৬৫ ॥ 
গুরুকৃপ। প্রসাদেন আত্মারামো হি লভ্যতে। 

অনেন গুকমার্গেণ আত্মজ্ঞানং প্রবর্ততে ॥ ৬৬ ॥ 
আবন্দান্তস্ত পর্য)স্তং পরমাত্ম স্বরূপকম্‌। 

স্বাররং জঙ্গমখৈঃব প্রগমামি জগদগুরুম্‌ ॥ ৬৭ ॥ 
বন্দেহহুং সচ্চদানন্দং ভেদাতীতং শীমদ্ণ্ডরুম্‌। 

নিত্যং পূর্ণং নিরাকারং নিগুণং শ্বাঝ্মসংস্থিতম, ॥ ৬৮ | 
পরাতপরং পরং ধ্যয়ং নিত্যমানন্দকারকম || 
হৃদয়কাশ মধ্যস্থং শুদ্ধদ্ষটিক সপ্গিভম ॥ ৬৯ ॥ 








হে দেবি! বেদ, বোস্ত ও অতি বাক্যে শ্রীপুরুকে পবমপদ্দ বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন, "৩৪৭ এই অক্ষবদ্ধঘ সমস্ত ম্্ব শ্রেষ্ঠ ॥ ৬৪ ॥ 

বেদ, স্বৃতি ও মংহিতাদি শানে নুপপ্িত হইয়া যদি গুরুসেবায় নিবিষটমনা 
ন। হয়, সে যদি সন্যসীও হয় তথাপি তাহাকে প্রকৃত সন্নাী বলা যায় 
না, তীহীকে বেশমীত্রধাযী কৃত্রিম সম্্াসী জানিবে | ৬৫ | 

মানব্গণ গুরুক্কপাবলেই আত্মরাম অর্থাৎ ব্রঙ্গাননজ্ঞানের অধিকারী 
ুর্ণতা লাভ করিয়। থাকে। এককথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, এই প্রকার 
বিশ্ুদ্বভীবে গুরুপেবাকারী ব্ক্তিই আ্বজ্ঞ/ন লীভের যথার্থ অধিকারী ॥ ৬৬ | 

পরুমাজ্মার প্রতিবিত্বস্বরূপ সামান্য কীটাদি হইতে অপামান্য বন্ধ বর্গ 
প্র ধ স্থাবরজঙগমাত্মক নিখিল বিশ্বময় আগুরুদেবকে প্রণাম করি ॥ ৬৭ | 

যিনি সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ নিত্যজান সুখস্থরূপ, ভেদজানের বছিতৃত, নিত্য, 
পূর্ণ, নিরাকার, নিগণ আরাম সেই শ্রীগুরুদেবকে আমি সর্বদ! বনান 
করি ॥৬৮ ॥ 

যিনি পরাৎপর, ধ্যানযোগা, নিত্য ও আনন্দপ্রদ, হৃদয় আকাশ-মধ্যস্থ 
গুদ্ধম্কটিক মণিয় ন্যায় নির্মল, সেই ই্রগুরুদেবকে সর্কদ। ধ্যান করিবে ॥ ৬৯ ॥ 





শ্ীজীগুক-গীতা €€ 





অঙুষ্ঠমান্রং পুরুধং ধ্যায়ত চিন্ময়ং হৃদি। 

তন্ত্র স্ফ,ব্রতি যে! ভাবঃ শ্রান্বাত্বং কথয়াম)হম.॥ ৭০ ॥ 

অগোচরং তথাগম্যং রূপনামাদিবর্জিজিম.। 

নিঃশব্দস্ত বিজানিয়াৎ স ভাবে! ব্রহ্ম পার্ববতি ॥ ৭১ ॥ 

ষথ| নিজ প্বভাবেন কপুরৎ কুস্কুমাদিকম.। 

শীতোষ্ঠাদি প্বভাবেন বথ। ব্রন্ম চ শাশতম,॥ ৭২ | 

গুরু ধ্যানা তথা নিত্যং দেহী ব্রলময়ো ভবে । 

পিগ্ডে পদে তথা রূপে মুক্তান্তে নাত্র সংশয় ॥৭৫॥ 
প্রীপার্রবত্যুবাচ। 

পিগুং কিং ভন্মাহাদের পদং কিং সমুদ।হতম্‌। 

রূপঞ্চ বপাতীতঞ্চ এতদাখ্যাহি শঙ্কর ॥৭৪ 
শ্রশঙ্কর উবাচ। 

পিগুং কুগুলিনী শক্তিঃ প্দং হংসমুদাহৃতম্‌ । 

বপং বিন্দুরিতি জেঞয়ং বপাতীতং নিবপ্রীনম্‌ ॥৭৫| 


অনুবাদ 


এইরূপ অন্ুষ্ঠমাক্জ চিন্সমঘ়্ পুরুষের ধ্যান করিতে কবিতে পরম যে পবিজ্ঞ 
ভাবের আবির্ভাব হইয়! থাঁকে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৭০ | 

হে পার্ধতি ! পৃর্বকথিত ধ্যান-যোগসিদ্ধ হইলে, বাক্য মনের ও অগোচনী, 
অগমা, রূপ ও নামাঁদি বর্জিত, শাব্দিক জ্ঞ।নের অবিষয় একটি পরম পবিত্র 
ডাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে, সেই ভাবকেই ব্রহ্মভাব বলিয়। বুঝিবে ॥ ৭৯ ॥ 

ুস্কুম ও কর্ূরাদি দ্রব্যে যেমন স্বভাবতঃই স্বগন্ধ অবস্থান করে, শীতও গ্রীন দি 
খতৃগুলি যেমন একটির পর একটি পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পায় সেইরূপ পরব্রঙ্গে 
যে নিত্যত তাহা ও শ্বভংলিদ্ধ জানিবে ॥ ৭২ ॥ 

নিয়ত শ্রীগুরুধ্ানে নিবিষ্টমনা ব্যকিই ব্গত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে সুতরাং 
ভাঁহাকে পিও, পদ ও রূপসম্বন্ধে মুক্ত পুরুষ বলা অযৌক্তিক হয় না ॥ ৭৩॥ 

জ্রীপার্বতী দেবী বলিলেন-_হে শঙ্কর | পিগ, পদ, রূপ ও রূপাতীত কাহাকে 
বলে, জয়া করিয়া আমাকে বলুন 1 ৭8 ॥ 

পার্কতীর বাক্যে পুনরায় নাদের বলিতে লাগিলেন--হে দেবি! কুগুলিনী 


€৬ পঞ্চগীত! 


সোঙহং সর্ববময়ে! ভূত্বা পরং ব্রচ্মথা বিলোকয়েত। 
পরা পরতরং নান সর্বমেব নিরাময়ম 1৭৬1 
ঘহ্যাবলোকমাদেব সর্ধব সঙ্গ বিবর্জিরতঃ। 

একান্ত নিম্পৃহঃ শান্ত স্তত্কণাদ্‌ ভবতি গ্রিয়ে ॥৭৭। 
লন্ধং বাথ ন লব্ধং বা স্বলপং ব| বছুলং তথা। 
নিষ্কামেনৈব ভোক্তব্যং সদ সন্তুষ্ট মানসাৎ ৭৮ 
দদাদন্দঃ সদাশাস্তে। রমতে হত কুত্রচিত। 

হব্রৈব তিষ্ঠতে সোহলি লদেশঃ পুণাভাজন: ॥৭৯॥ 
মুক্তপ্ত লক্ষণং দেবি তবাগ্রে কথিতং ময়]। 
উপদেশে! ময়! দেবি গুরুমাগেণ দর্শিত:1৮০। 
গুক ভক্তি স্তথা ধ্যানং সকলং তব কীর্তিতম্‌। 
অনেন যততবেৎ কাধ্যং ত্বদামি মহাতপ2 ৮১ 








অনুবাদ 

শক্তিকে পি, ছংসকে পদ, বিন্দুকে রূপ এবং পরমাশ্া নিরঞ্জনকেই রূপাতীত 
বলিয়। জ(নিবে ॥ ৭৫ ॥ 

সৌঁহহং আর্থৎ আমিই পরংবন্প্বরূপ এই প্রকার অভেদ জ্ঞান লাভ করিয়া 
বর্গ সাক্ষাৎকার প্রাণ্ড হইয়া থাকে । ইনি শ্রেষ্ট দূপি শ্রেষ্ট, এতদ্‌ ব্যতীত অন্ত 
কোন নিবাময় অর্থাৎ পরম মঙ্গলময় বস্তব আর নাই ॥ ৭৬ | 

হে প্রিয়ে। এই পরম পদার্থের দর্শন লাত ঘটিলে জীব তৎক্ষণাৎ স্গ-বর্জিত, 
নিঃম্পৃহ ও শান্ত ভাব প্রাপ্ত হয়॥ ৭৭ ॥ 

কোন বস্তর প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি অথব৷ প্রাপ্ত বস্তু অল্প বা অধিক ছউক, তাহাতে 
কোনক্প বিজিত চিত্ত না হইয়। সর্ধদ। প্রীতিসহ্ছকাঁযে অথচ নিষ্কীম ভাত প্রা 
বিষয়ের উপভোগ করিতে হইবে ॥ ৭৮। 

এইরূপ পবিত্র চেতা ব্যক্তি সর্ধদ। সদাঁনন্দ মনে যে স্থানেই অবস্থান কর্ন না 
কেন, সেই স্থানকে ই পবিত। বলিয়! মনে করিবে ॥ ৭৯ ॥ 

হে দেবি! তোমাকে এই সকল মুক্ত পুরুষের লক্ষণ ও প্রীগুরুর আশ্রয় পম্থার 
উপদেশ বলিলীম ॥ ৮* ॥ 

তোমাঝ নিকট গুরুভক্কি পন্থা! ও গুরু ধ্যানাদি নকলই প্রকাশ করিলাম। 


শ্ইীগুরগীতা ৫, 


লোকোপকারকং দেবি লৌকিকন্ত ন ভাবরেু। 
লৌকিকাত কর্ণাণো যাস্তি জ্ঞানহীনা জবাণবে 1৮২। 
গুরুদ্ধেবে। গুকধর্তে। গুবোনিষ্টা পরংতপঃ 

গুরোঃ পরতরং লান্তি নান্তি তত্বং গুরোঃ পরম্‌ ॥৮৩। 
ধন্য] মাতা! পিতা ধন্থো ধন্থং সর্ববং কুলং তথা । 

ধন্যা চ বহৃধা দেবি গুকভভি; সুদুলর্ভা ॥৮৪॥ 
শরীরমিল্ছিয় প্রাণ। অর্থ স্বজন বাদ্ধবাঃ | 

পিতৃ মাতৃ কুলং দেবি গুরুরেব ন সংশয়ঃ 0৮৫) , 
আজন্ম কোট্যাং দেবেশি জপব্রত তপঃ ক্রিয়াঃ। 
এত সর্ধবং সমং দেবি গুক সন্তোষ মাত্রতঃ ॥৮৬॥ 
বিষ্ভাধন মদেনৈব মন্দভাগ্যাশ্চ যে নরাঃ। 

গুয়োঃ সেবাং ন কুর্ধবস্তি সত্যং সত্যং বদাসাহস্‌ 0৮৭) 














পাপ 


অনুবাদ 

এ সকল হইতে যেরূপ মহ! তপস্তার ফল প্রাপ্ত হওয়া! যায় এক্ষণে তোমার নিকট, 
তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কব ॥ ৮১ ॥ 

ছে দ্রবি! তোমার নিকট যে বিষয় প্রকাশ হইল ইহ! লোকসকলের সর্ব! 
উপকারক হইলেও" সামান্ত লৌকিক উপদেশ মনে করিও না। যাহার! প্রীগুরুতত্ব- 
জ্ঞানহীন তাহারাই লৌকিক অর্থাৎ সাধাবণ লোকাঁচাব কর্মের অনুষ্ঠান করিয়! 
সংসার সাগরে দিপতিত হয় | ৮২ ॥ 

হে দেবি! শ্রীগুরুই দেবতা, শ্রীগুরুই ধশ্ব, শ্ীগুকুনিষ্ঠাই পরম তপন্ত।, শী 
অপেক্ষ! আর শ্রেষ্ঠ নাই, শ্রীগুরুতহ্ধ অপেক্ষা আর পরম তত্ব নাই ॥ ৮৩ ॥ 

হে দেবি। যে বিশ্তদ্ধ বাক্তির চিত্তে পরম ধর্সভ গুরুতক্কির প্রকাশ হয় তাহায় 
মাতা, পিতা, কুল এবং সেই ব্যজির জন্মস্থ'ন সমস্তই ধন্ত জানিবে ॥ ৮৪ ॥ 

হে দেবি! আপন শরীর, ইন্জিয়গণ, পঞ্চপ্রাণ, ধন, জন, বান্ধব, পিত ও মান 
কুল এই সমন্তই নি:সংশয়ে শ্রীপুক্ত্বরূপ চিন্ত। করিবে ॥ ৮৫ ॥ 

হে দেবেশি! মানব কোটী জন্ম পর্য্যন্ত জপ, ব্রত ও তপোহ্ান করিয়াও 
শ্রীগুরুয় সন্তোষ ব্যতীত তাহার ফল লাভ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৮ ॥ 

৮ 


৫৮ পঞ্চসীত। 


গুরোঃ সেবাপরং তীর্থমন্যতীর্থমদর্থকমূ) 
সর্ববতীর্থাশ্রয়ং দেবি সদ্গুরোশ্চরণানুজম্‌ 1৮৮॥ 
উতি বিশ্বসারতন্ত্রে শ্রীহরপার্ববতি সংবাদে শ্রীঞ্জগুরুণীতা স্তোত্রং 


সম্পূর্ণম। 








অথ শ্ীগুরুগীত। ফল শ্রুতিঃ 
ইদস্ত ভক্িভাবেন পঠ্যন্তে শয়তেইথব| | 
লিখিত] ব! গ্র্দীয়তে সর্ধব কামফল প্রুদম্‌ ॥১॥ 
গুরুগীতাঁভিধং দ্বেবি গুদ্ধং তত্বং ময়োদিতম। 
ভবব্যাধিবিনাশার্থং স্বয়মেব সদ! জপেত ॥২॥ 
গুঁকগীতাক্ষরৈকৈকং মন্ত্ররাজমিদং প্রিয়ে। 
অনয়। ববিধা মন্ত্রীঃ কলাং নারহতি ফোড়শীম ॥৩। 


রস 








অনুবাদ 
যাহারা বিদ্যা! ও ধন-মদে মত্ত হইয়। শ্রীগুরু মেবায় পবাঁজুখ হয তাহাদিগুক 
অত্যন্ত মন্দভাগ্য বলিয়। জানিবে ॥ ৮৭ ॥ 
হে দেবি! শ্রীপুর সবাই পরমতীর্থ স্বরূপ, শ্রী গরু সেঝা-ব্রত-ধারী যহাত্মাদিগের 
অন্ত তীর্থের কোনই প্রয়োজন নাই, কেন ন সদগুরুর শ্রীপাঁদপম্মই তীর্থ সকলের 
আশ্রয় স্বরূপ জানিবে ॥ ৮৮ ॥ 
ইতি শ্রীগুকুগীতাব বঙ্গ।নুবাদ সন।গ্। 


শীগুরুগীত।র ফলশ্রুতির অন্থবাদ । 

মহাদেব বলিলেন--এই গুরুগীতা স্তো ত্র, শরদ্ধাভক্ষি সহকারে পাঠ বা শ্রুধগ 
রিলে অথবা লিখিয়া গুকু-ভক্তকে দান বরিলে সর্বপ্রকার সংসার-বন্ধন 
ছইতে মুক্ত হয়।॥ ১ । 

ছে দেবি! খুরলীত। দামক যে বিশুদ্ধ সব্মূলক পরমতন তোমার নিকট 
প্রকাশ করিলাম, ভব-ব্যাধি বিনাশের জন্ত লাধকগণ নিত ইহা জপ (পাঠ) 
করিয়। থাকেন | ২ ॥ 

চে প্রিয়ে। এই গুকুীতার প্রত্যেক অক্ষরটাই এক একটা মন্ববাঁজ জানিষে। 
ঘপরাপর মন্ত্র ই্কাৰ যোড়শাংশেরও তুলা নয় ॥ ৩। 


শ্রীহইগুরুগীতা &৯ 


সর্ববপাপং সমুদ্বেগং সর্ববদারিদ্রা নাশনম,। 
অকালনৃত্যুহরণং সর্ববসঙ্কট নাশনম. 081 
যক্ষরাক্ষলড়ূতানাং চৌন ব্টাত্রভয়া পহম, | 
মহাব্যাধি হর বিভূতি পিছ্ধিদং ভবে ॥৫। 
মোহনং সর্ধবভূতানাং বন্ধ বিমোচকং পরম,। 
দেবভৃপ প্রিয়করং লোকানাং বশমানয়ে ॥৫॥ 
মুখ স্তত্তকরং নৃণাং ফদ্গুণানাং বিবর্ধাকম্‌। 
দুক্ষন্্ন নাশনকৈব সওকম্ম সিদ্ধিদং ভবেৎ ॥-॥ 
ভক্তিদং পিদ্ধয়ে কাধ্যং নবগ্রহ ভয্মাপহ্ম্‌। 
দুঃস্বপ্ন নাশনকৈব স্ৃ-স্বপ্রানাং প্রদর্শকম্‌ ॥৮। 
সর্বশান্তিকরং নিত্যং বন্ধ্য। পুত্র ফলপ্রদদং । 
অবৈধব্য করং স্দ্রীণাং সৌভাগ্যদায়কং পরম্‌ ॥৯। 
আধুরারোগ্যমৈশ্র্ধ্যং পুরপৌত্রাদি বর্দীকম্‌। 
নিক্ষামতস্তিবারং বাঁ জপেম্মোক্ষমবাপুয়াৎ ॥১০। 








অনুধা? 


এই গুরুগীতা সর্ধপ্রকার গাঁপতাপ বিনাশক) সর্বপ্রকার দারিদ ছুংখ কারক, 
,সর্ষবিধ অকাল মৃত্যু নিবারক ও সর্কবিধ বিপদকে সমূলে বিধ্বংশ করে) ৪ | 

এই গুকুগীতা ষক্ষ, রাক্ষস, ভূত, তঙ্বর, ব্যাপ্্ ও মহাব্যাঁধি নাশক এবং অণিমা 
লঘিমাদি মহা রশ্ব্ধয ও সর্বববিধ সিদ্ধি প্রদানে সমর্থ জাঁনিবে ॥ ৫ ॥ 

এই গুরশীতা মহাঁমন্র সর্বাভূত-মৌহন, বন্ধন হারক, মুক্ি প্রদানক, দেবতা! ও 
নৃপতিগণের প্লীতিজনক এবং লোকবলীকরণের শক্তি ইহ[তে বর্তমান জানিবে ॥ ৬ ॥ 

এই গুরুশীতা পাঠ করিলে শক্রদিগের মুখ স্ুম্তন করে, সংগুণাবলী বৃদ্ধি করে, 
ঘষ্ন্দ বিনাশ করে এবং সৎকর্ম পিদ্ধি প্রদান করে। ৭ || 

এই গুরুগীত| গুরুতক্কি বর্ধনে, অভিলধিত কার্যে সিদ্ধি প্রানে, নবগ্রহ ভীতি 
নিবারণে, ছঃস্বপ্রীর্দি নাশকন এবং সুখ স্বপ্ন প্রদনে সর্কদ। সমর্থ জানিবে ॥ ৮1 

এই গুকুগীত| সর্বপ্রকার শাস্তিপ্রদ। বন্ধ্যান্ত্রীর পুত্র দাতা) নারীগণের 
অটৈধব্কর এবং সৌভাগা দায়ক ৮ 

এই গুরুগীত। পরমায়ু, আরোগ, পরশ্ব্ধ্য এবং পুত্র। পৌত্রাদি বর্ধক আানিবে 





৬ পঞ্শীতা 


সর্ব দুঃখং তয়ং বিদুং নাশয়েত্তাপহারকম্‌। 
সর্ধববাধ! প্রশমনং ধন্মার্কামমোক্ষদম্‌ 0১১॥ 
যং ষং চিন্তয়তে কামং তং তমাপ্পোতি নিশ্চিহম্‌। 
কাষিনাং কামধেনুঞ্চ কল্লিতস্ত সরদ্রমম, ॥১২ 
চিন্তামণিং চিন্তিতস্থয দর্ববমন্গল কারকম, | 
জপেচ্ছাক্তম্চ শৈব্চ গাণপঞ্)শ্চ বৈষঃবাঃ। 
সৌরশ্চ সিদ্ধিং দেবি ধর্ম্মার্ক1মমোক্ষদূম, ॥১৩| 
ংসার মল নাশাথং ভব তাপ নিবৃক্ধয়ে | 
গুরুগীতাস্তদি স্নানং তত্ব কুরুতে সদ! ॥১৪॥ 
স এব সদ্গুরুর্ধম্যাৎ সদসদ্‌ ব্রচ্মবিশ্ুম2 1 
তস্য স্থানানি সর্বব!নি পবিত্রানি ন সংশয়ঃ ॥১৫) 





অনুবাদ 

যে ব্যক্তি অকামচিত্তে এই গীত স্তোত্র তিনবার পাঠ করে সে জীবশুক্তি লাত 
সমর্থ হয় | ১০ | 

এই গুরুগীত! সকল প্রকার দুঃখ, ভয়, বিদ্ব, ও আধ্যাত্মিক, আধিটৈবিক ও 
আধিভৌতিক এই ত্রিতাঁপ বিনাশক এবং ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্কর্গ 
ফল দাতা ॥ ১১ ॥ 

এই গুরগীতা পাঠ করিয়। গুরুভক্ত জন যেরূপ বাসন! করে তাহা অচিরক'ল 
মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ইহা! কামনাকারীর পক্ষে কাঁমধেন্ন সদৃশ, এবং 
অভিলধিত বস্ত প্রাপ্তি সন্ধন্থে কল্পতরু তুল্য জানিবে ॥ ১২ ॥ 

এই গুন্গলীত। চিন্তিত পদ।থ সম্বন্ধে চিন্ত/মণি এবং মঙ্গল কারক । শান্ধ, শৈব, 
গাঁণপত্য। বৈষ্ণব ও শৌর দকলের পক্ষেই সিদ্ধিধাঘক, জানিয়। সাধকগণ সর্ধঘ। 
পাঠ করিয়। থাকে ॥ ১৩॥ 

তস্বজানী বাক্তি দংসারে পাপ তাপ বিনাশের জন্ত এবং পরা শাস্তিলাডের জন্ত 
এই গুরুগীতারূপ পবিশ্র জলে অবগাহন করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥ 

স্বখণ ও নিণতদ ভেদে ছুই প্রকার ত্রঙ্গতত্ব যিনি বোধ করিয়াছেন ভিনিই 
সমৃগুরু,বলিয়। কথিত । এবছিধ শ্রাগুরুদেবের যাবতীয় বসতি স্থানই পরম পৰিজ্র 
অর্থাৎ তীর্ঘ স্থান বলিয়। আানিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ১৫॥ 


উত্রীগুরগীত। ৬১ 


১১0 


মদেশঃ শুদ্ধে। বত্রাসৌ গীতা! ভিষ্টতি দুলা । 
তন্ত্র দেবগণা:ঃ সর্ষে ক্ষেজ্পীঠে বনস্তি হি ॥১৬। 
শুচিরেব সদাজ্ঞানী গুরুগীতা জগেন তৃ। 
তস্যর্শন মাত্রেন পুনর্জন্ম ন বিষ্যাতে 1১৭॥ 
সত্যং সত্যং পুনঃ সতা নিজ ধশ্মোময়োদিতঃ | 
' শুরুগীত। সমোনান্তি সত)ং সত্যং বরাননে ॥১৮॥ 
ইদ্বং রহস্য লে! বাচ্য তবাগ্রে কথিতং ময়া। 
হুগোপ্যঞ্ প্রযতেন যেনাস্মানং প্রযাস্যসি ॥১৯॥ 
হড়ানন গণেশাদি দেবতানাঞ্চ পার্ধবতি। 
মনসাপি ন বক্তব্য মম সান্লিধ্যকারকম্‌ ॥,১। 
অতীব চিত্বশাস্তে চ শ্রদ্ধা ভক্তি সমন্লিতে । 
প্রবক্তব্যমিদং দেবি মমাত্মাসি লদাপ্রিয়ে ॥২১॥ 


শিশির 











অনুবাদ 

এই পরম পবিত্র শুন্ধগীত1 যে দেশে প্রতিষ্ঠিত অথবা পুজিত হয়, সেই দেশ 
পবিত্র হইয়া! থাকে, সেই স্থানে ক্ষেত্রগীঠ বা তীর্ঘ স্বরূপ জ্ঞানে দেবগণও অবস্থান 
করেন ॥ ১৬ । 

যে ব্যক্তি এই গুরুগীতা পাঠ করে সে ব্যক্তি নিজে ত শুচি ও তত্বজ্ঞানী হর-ই 
অধিকস্ত ধাহার1 তাহাদের দর্শন করেন তাহাদিগেরও আর পুনঞ্জন্ম হয় না ॥ ১৭ ॥ 

ছে বরাননে! আমি বারংবার প্রতিজ্ঞা করিয়। আমার নিধশ্ন অর্থাৎ 
উপাসনা! পদ্ধতি তোমার সমীপে প্রকাশ করিলাম, তুমি নিশ্চয় জানিবে এই 
গুরুগীত। তুল্য পরম বস্তু আর নাই ॥ ১৮। 

হে দেবি! তোমার নিকট এই যে গুকুতত্ব বিষয়ক গুরগীত। কথিত 
হুইল ইহ! অতি হত্বপুর্ববক গোপন রাখিব, অভক্তের নিকট কখনও প্রকাশ 
করিবে না ॥ ১৯ ॥ 

হ্কার্তিক ও গণেশাদি দ্েবগণ এবং শৈব ও শাক্তাদি,উপাসকসশ্প্রদায় ঘি 
ভক্তি শৃন্ত হয়, তবে তাহাদের নিকটও আমার সাল্সিধ্কর এই গীতা বলা দূরে 
থাকুক, বলিব এরূপ মনেও করিবে না ॥ ২০ ॥ 

হে প্রিয়! যাহাদের চিত্ত অতীব শান্ত এবং বিশ্বাসভক্কি সলিড 


৬২ পঞ্চগীত। 














অন্তক্তে বকে ধূর্কে পাষগ্ডে নান্তিকে নরে। 
মনসাপি ন কক্তব্যং গুরুগীতাভিধং প্রিয়ে ॥২২। 
আগমে। নিগমশ্চাপি নির্ববাণশ্চ' ভিধাগমঃ। 
অস্মাদুদ্ধত্য দেবেশি গুরুগীত! ময়োদিতা ॥২৩॥ 
গুরবে। বহুবঃ সম্ভি শিষ্ত বিস্তাপহারকাঃ । 
দুল্গভোহয়ং গুরুদেবি শি্ সম্তাপহারকঃ ॥২৭। 
ংসার-সাগর-সমুদ্ধারণৈক-মন্ত্রং 

বহ্ধাদি দেবমুনি পুজিত সিন্ধমন্ত্রম | 

দারিদ্র-দুঃথ-তয়”শোক-বিনাশ-মন্ত্রং 

বন্দে মহাভয় হর-গুরুরাজ মন্্রম, ॥২৫॥ 
ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে শ্ীগুরুগীতা-ফলশ্রুতি সমাপ্ত । 


অনুবাদ 

তাহাদিগকেই এই গীতা বলিবে। তুমি আমার আত্তুল্য বলিয়া আমি 
তোমার নিকট ইহা প্রকাঁশ করিলাম ॥ ২১ ॥ 

অভক্ত, বঞ্চক, শঠ, পাঁষগড ও নাস্তিকেব নিকট এই গুরূগীত| বল! দুরে 
থাকুক, বলিব বলিয়া মনেও করিও না ॥ ২২ ॥ 

হে দেবি! আগম, নিগম ও নির্বাপ এই ত্রিবিধপ্রকার আগম শান্তর 
অর্থাৎ তম্শান্ত্র) আমি উক্ত আগমত্রয় হইতে সার উদ্ধাবপূর্বক তৌমার নিকট 
গুরুগীতারপে প্রকাশ করিলাম ॥ ২৩ ॥ 

ছে দেবি! শিষ্ের বিস্বাপহাবক গুরু অনেক আছে কিন্তু শিষ্বের সস্তাপ 
নাশক গুরু অত্যন্ত দূর্লভ জানিবে ॥ ২৪ ॥ 

ভৰসিন্ধু পারের পক্ষে যাহা! শ্রেঠমন্ত্। যাহা বরহ্ধ/দি দেবগণেরও পূজ্য, দারিদ্র, 
দুখ, ভয় ও শোৌকাদি বিনাশ সম্বন্ধে যাহ! মচামন্র বলিয়া কর্তিত, আমি সেই 
মহাভয়হানী *গুরু" এই মন্ত্রমহারাজকে বদানা করি | ২৫ ॥ 

ইতি শ্রীগুরুণীতার ফলশ্রুতির বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত । 











পঞ্চগীতা সমাপ্ত। 


শ্ীতরীরুরর্বউকম্‌ 


শয়ীরং স্বরূপং ততো বা কলত্রঃও 

বশশ্চার চিত্রং ধনং মেরু তুলাম্‌। 
মনশ্ে্নলগ্নং গুয়োরডিবি, পদে, 

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্‌ ॥১॥ 
কলত্রং ধনং পুত্র পৌজ্ঞাদি সর্ধর্ধম্‌, 

গৃহং বাঞ্ধবাঃ সর্ববমেতদ্ধি জাতম্‌। 
গুরোরডিব, পঞ্গে মলশ্চেন্নলগনং, 

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্‌ ॥২॥ 
ষড়ঙ্গাদি বেদে মুখে শান্ত বিদ্যা, 

কবিত্বাদি গগ্ভং স্থুপস্ভং করোতি। 
গুরোরজ্যি, পল্ে মনশ্চেম্নলগ্রম্‌, 

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্‌ ॥৩। 
বিদেশেষু মান্য: স্বদেশেষু ধস্তঃ, 

সদাচার বৃত্তেষু মতো ন চান্যঃ | 

গুরোরঙড্বি। পল্পে মলশ্চেন্নলগ্নম্‌, 

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং তত; 'কিম্‌ ॥81 
ক্ষম। মণ্ডলে তৃপ-ভূপাল-বৃন্দেঃ, 

সদ] লেবিতং ঘণ্ঠ পদারবিন্দম্‌। 

গুরোরড্বি, পম্মে মনশ্চে্ললগ্নম্, 

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম ॥৫8 
যশে। মে গজ দিক্ষুদান প্রতাপা, 

জগত লর্ধধং করে ক প্রসাদাত। 
গুরোরজ্ঘি, গল্পে মনশ্চেক্সঅগ্ম্‌, 

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কফিম্‌ 8৬1 


পি পঞ্চরীতা 


টিটি, টি ০ 
ন ভোগে ন যোঁগে ন বা বাজিরাজে 


ন কান্তাযুখে নৈৰ বিত্েধু চিভস্‌।, 
গুরোরভিবি, পল্লে মনশ্চৈননলগ্নম্‌, ূ 
ততঃ কিং ততঃ কিং তত& কিং ততঃ কিম্‌ ৭। 
অরণ্যে ন বা স্বশ্য গ্নেছে ন কার্যে, 
ন দেছে মনে। বর্ততেমেষষ্্্যে । 
গুরোরভ্বি, পদ্মে মনষ্চেলল টম 
ততঃ কিং তত্তঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্‌।৮| 
অনর্থ্যানি রত্ব।নি ভুন্তানি সগ্যক্‌, 
সদ। হুস্থদেহে সুখং মে হদাস্ত। 
গুরোরড্বি, পদ্দে মনশ্চেক্ললগুম্, 
তত: কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ (কম্‌॥৯। 
গুরোরটকং যঃ পঠেত পুণ্যদেহি, 
যতিভূণপতি ব্রহ্মচারী চ নেহী। 
লভেদাঞ্চিতাথং পদং ব্রহ্ম সঙ্ংঃ 
গুরোরুক্ত বাকে) মনো যহ্থা লগ্রম্‌ ॥১০॥ 

ইতি শ্রীশগ্করাচার্য্য বিরচিতং শ্রীশীগরর্যটকম্‌ সমাপ্তম্‌। 


০০ 


